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(972! 
দ্বাবিংশ ভাগের সুচী ন 
বিষয় নেখক পা 
আসামে শ্রীচৈতচ্চ শ্রীহেমচন্দ্র দেব গোস্বামী ২৪১ 
একখানি সত্যপীরের পুথি গ্রীরঞ্জনবিলাস বায়চৌধুরী ৭৭ 
One per cent এর প্রতিশব শ্রীতারকনাথ দেব ২৫৫ 
কয়েকটি প্রাচীন পল্লী-সঙ্গীত শ্রীজীবেন্দ্রকুমাঁব দত্ত ২৩৭ 
শ্রীবসন্তবঞ্জন রায় বিদ্বত্বলভ ও 
কৃষ্ণকীর্তনের লিপিকাল নির্ণয় { ১৬১ 
শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্‌ এ 
গুপ্তবলভী-সংবৎ শ্রীঅমূল্যচরণ ঘোষ বিস্তাভূষণ ১০৭ 
জঙ্গিপুরেব গ্রাম্য শব্দ জীবাখালরাজ রায় বিএ ২০৩ 
জ্ঞানদাসের পদাবলী শ্রীসতীশচন্দ্র বায় এম্‌ এ ১৭৫ 
নেহ ও লেহ শব্দেৰ উৎপত্তি শ্রীতাবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য ২৮৭ 
প্রত্যভিজ্ঞাদর্শন ভ্রীধীরেশচন্ত্র বিস্বাবত্ব এম্‌ এ ১৬৭ 


বর্ধমানের কথা, বর্ধমানের পুরাকথ। শ্লীনগেন্জ্রনাথ বস্তু প্রাচ্যবিষ্ভামহার্ণব 


ও 
বর্তমান বৰ্দ্ধমান ও স্থান-পরিচয় শ্রীরাখালরাঁজ রায় বি এ 


বাশে লিখিত ঠিকুজী শ্রীরঞ্কনবিলাঁস রায়চৌধুরী ৩০৯ 
বৌদ্ধন্তায় মহামহোপাধ্যায় ডাঃ শরীসতীশচন্দ্র বিভাভুযণ 
এম্‌ ও, পিএচ ডি ৪৩ 
মানভূম জেলার গ্রাম্যসঙ্গীত শ্রীহরিনাথ ঘোষ বি এল্‌ ২৪৯ 
রাঘব পণ্ডিত ও শ্রীপাট 
পানিহাটি-মাহাত্ময শ্রীঅমূল্যধন রায় ভট্ট ২৫৭ 
লখনৌ সহরেব নামের উৎপত্তি শ্রীনগেন্্রনাথ বস্তু প্রাচ্যবিদ্তামহার্ণৰ ৯৫ 
শঙ্করাচার্য্য ও বৌদ্ধধর্ম্ম কৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী ৮১ 
শ্রীবিক্রমপুর শ্রতীন্রমোহন রায় ৬৩ 
শ্ীবিক্রমপুর ( প্রতিবাদের উত্তর) শ্রীনগেন্দ্রনাথ বস্তু প্রীচ্যবিগ্কামহার্ণৰ ৭৩ 
সম্বোধন মহামহোপাধ্যায় শ্রীহবপ্রসাদ শান্ত্রী এম্‌ এ, সি আই ই ১২১ 
সুক্রুতে ধৰ্ম্মভাব কবিবাজ শ্রীমথুরানাথ মজুমদার 


কাব্যতীর্থ, কবিচিস্তামণি ২৯৩ 





পুগত ১৯শে চৈ শনিবার প্রাতঃকালে ৫টার সময় শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশদ [| 
সর বয়সে ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন । এই নিদারুণ ঘটনায় আমরা যে কি চী! 
ই মন্দাহত হইয়াছি, তাহা লিখিয়া প্রকাণ কর! ছুঃসাধ্য। ব্যোমকেশ বাবুর স্তায় রর 
রর একনিষ্ঠ সেবক আর ছিল না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না । তিনি সাংসারিক নানা 1 
গার মধ্যে থাকিয়া এবং নিজের সর্ধবিধ কাজের প্রতি উপেক্ষা করিয়া পরিষদের পা 
্কাগ্াচত্তে যে ভাবে অক্লান্ত পরিশ্রমের সহিত খাটিরাছেন, তাহা সকলেরই স্থপরিচিত। 1 
স্থাপন। অবধি পরিষদের প্রত্যেক কার্ধ্যে তাহার অধ্যবসায়, তাহার আন্তরিক যত্র | 
র কাধ্য-কুশলতার ফল সর্বত্র দেদীপ্যমান। পরিষদের পূজায় তিনি জীবন উৎসর্গ |} 
লেন ) পবিষৎকেই তিনি প্রত্যক্ষ দেবতাব্বর্ূপ দেখিতেন ৷ বঙ্গীর-সাহিত্য-পরিষৎ |) 


যে উন্নত অবস্থায় পদার্পণ করিয়াছেন, ইহার অধিকাংশই তাহার অবিশ্রাসন্ত উৎসাহ ও | 

















ঠাত! ও যাহারা ইহার শৈশবে ইহার পুষ্টি সাধনের জন্য পরিশ্রম কারয়াছেন, তাহাদের | 
হার! এখনও জীবিত আছেন, তাহাদের পক্ষে শ্রীযুক্জ ব্যোমকেশ বাবুর মৃত্যু অতীব bt 
বহ ঘটনা । নিজের সাংসারিক কাজ, এমন কি, নিজের জীবনকেও তুচ্ছ করিয়া 
[মকেশ বাবু বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের প্রতি যে প্রকার একনিষ্ঠ সেবার পরিচয় দিয়া | 
ছন, তাহার তুলনা নাই। তিনি বহু দিন রোগগ্রস্ত হইয়। মৃত্যু-শয্যাতেও পরিষদের ৰা 
ভিন্ন অন্ত বিষয় ভাবতেন না। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ যত দিন থাকিবে, তত দিন উহার | ॥ 
৬ব্যোমকেশ বাবুর স্থৃতি অবিচ্ছেদ্য ভাবে বিজড়িত থাকিবে, এই কথা বলাই বাহুল্য। E 

ন সময়ে ৬ব্যোমকেশ বাবুর খোকসন্তপ্ত পরিবারের কথ! মনে হইন্জা আমাদের মনে | | 
অশান্ত উপ্নস্থিত হইতেছে। ৬ব্যোমকেশ বাবু তাহার জীবিত সময়ে নজ্রের স্বার্থের A \ 
আছে৷ দৃক্পাত করেন নাই ; পরিষদের জন্যই তাহার জীবনের অধিকাংশ মুল্যবান্‌ টু] 
ক্ষেপণ করিয়াছেন। এখন আমাদের বিশেষ কর্তব্য হইতেছে যে, তাহার হৃঃস্থ পরি- | 
দর সাংসারিক ক্লেশাপনোদন জন্ত আমর! যত্রবান হই। তিনি পরিষদের প্রতি 
কর্তব্য পালন করিয়া ইহলোক ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। এখন আমাদের উচিত যে, | | 
কথা শ্মরণ করিয়া তাঁহার শোক-সন্তপ্ত পরিবারবর্ণের প্রতি আমাদের কর্তব্য আমরা ফী 

পৰ করি। তরস! করি, পরিষদের সদস্ত সকলেই এ বিষয়ে আমাদের সহিত একমত 
থেন। পরিশেষে আমরা প্রীভগবানের নিকট তাহার আত্মার চির-শান্তি প্রার্থনা করিতেছি । | 











h যাহিত্যপ রিষৎ পত্রিকা 
A পপ (দ্বাবিংশ ভাঁগ ) 

? ত 0 রান 
শ বর্ধমানের কথা | 


[মনে বাহিত্য-দম্মেলনেৰ আয়োজন হইয়াছে--এং বর্দমা॥ কত দিনেব? কেন 

1 ধর্মান নামকরণ হইয়াছে? বর্ধমানের কোন্‌ অংশে মর্কপ্রথম সম্যতাদলোষ 

? কোন্‌ কোন্‌ স্থান প্রাচীন ও অভীভ গৌববেৰ নিদর্শন? বর্তণান সম্মেলনে 

(টু সংদ্িপ্থ গৰিণে দিবার ₹ ২5 নেব অভার্থনা'মধিতি আমার উ-শ ভারা্দণ 

নিও সমিতির আহবান শিবোধাধ্য করিয়া প্রৎমে বদঘঠন জেলার পুর্ববাংশ 

্রাহিব ই। কিন্ত যেষে স্থান দর্শন করিব আশা করিয়াছিল + < বাধ- 

টা ত] সমভাবে ভাহাব অনেক স্বানই দেখিবার ন্ুবোগ ঘটে নাই। নানী, শ্মও 

বা! সমিতিব আদেশ প্রতিপাঁলন-উদ্দেস্তে এই হু বিবরণী প্রকাশিত হইল । 

টি, দস্ববপ বর্ধ শান-ভুভাগের প্রক্কত পর্িচঘ দান এই দু প্রবন্ধে অসত । 

ন-বিতাগ-সবিদর্শন,-বহকাঁলসাধ্য অতীত গৌবব-কীর্ডি রক্ষা আয়োজন, 

on অস্থায়ী সনিভির সাধ্যায়ত্ত নহে। আন্দুধে রে অনন্ত বার্য্যক্ষেত্র পড়িয়া 

(বের 'অভীত শৌনবের ম্পর্দা কৰ্বার নামা সম্পদ্‌ বর্ধমানের নান! স্থানে 

1 না গাছে, নেই সকলের পবিচন দিতে ওইলে রাঢ়বাদীল সমবেত উদ্ভোগ 

এই মহান্‌ উদ্বেউ স্থুসাধনকজে রাঢ়-অন্তুদ গান-সমিতি প্রতিঠিত ইয়াছে। 

| ন মিত্র কার্য এখনও গ্ররুত প্রস্তাবে আরম্ত হয় নাই। আমাদের পর্ধজন- 

' স্থান-সমিতির পৃষ্ঠপে'বক বর্ধমানের মহাবাজাধিরাজ বাহাদুর, আমাদের পুং্যপাদ 

দি অহামহোপাৰ্যায় স্বীসাঁদ শান্তী মহাণয ও মনিতিৰ অধিকাংশ সদণ্ডই বর্তমান 

বাপা ভভিত 71 ব্যাথা কণা! সায়, সম্মেণস-উৎসৰ স্ুসম্পন্ন হুই বাব 
গইীসলান-শগিতি ফ্নার্ধরনহো অগগণ হইবেন! 







বৃষ নিযনিথিত স্থানগুলি দর্শন করিব সুহোগ বঢ়িয়াছিল-- 
5 দাইহাঁট, অগা্নন্য পু, অগ্রঘীপ, ঘাঁড়াইন্ষেত্র, বেগে, দেবগাঘ, বিক্রমপুর, 
চুণাই, কেডুগরা 20৯ ম। আদার পদির্নম-ার্য্য অভি সত্বর সমাধা করিবার 


মান সাঁহিত্য-সন্মেলদ৷ৰ 'ত্যৰ্থনা-পমিভিব উৎসাহে গত শুই ফাত্তুন হইতে ১৫৯ 


২ সাঁহিত্য-পবিষৎ-পত্ৰিকা ছি 
অভিপ্রায়ে আমাদের রাঢ়-অ ?সঞ্ধান-সমিতির পৃষ্ঠপোষক মাননীয় বর্ধমানাধিপতি মহারাজা 
রাজ বিজয়চন্দ মহতাব, হ'হাহুর এবং অগ্রদীপের জধিদার' শ্রীযুক্ত রমাপ্রপাদ মি 
মহাশয় স্ব স্ব হস্তী দয়া আমা? এই কার্যে যথেষ্ট সহায়তা করিষাঁছেন। এভগ্রিন 
সম্পাদক শ্রীযুক্ত জ্যোভিঃপ্র2াদ সিংহ মহাশর কুলাই, কেতুগ্রাম ও অট্টহাসে ওম 
সঙ্গে থাকিয়া আমাকে উৎসাহিত করিয়াছেন এবং কীটোয়ার ডেপুটী ম্যাজিছেট্‌ ' 
যুক্ত বিশেখর ভট চার্য: দহাশং আমার এই অন্ুসন্ধান-কার্ধ্যে নান! ভাবে সাহাব 
ছেন। এই সুযোগে আমি সক্ষলের নিকট ক্বতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি। F. : 

মময়াভাবে অপরাপর বহ স্থান দর্শনেব যেমন সুযোগ ঘটে নাই, যে যে স্থান " [রিল 
করিয়াছি, তৎসঘথ্জে বিত্ৃ্ভাবে আলোচনা করিবাবও সুবিধা হয় নাই। বে' বিবঃ 
মুদ্রিত হইল, ভাঁহা অতি সংদ্দি ত্য ও অসম্পূর্ণ পরিচয় বলিয়াই গ্রহণ করিতে হইবে । " 

অভ্যর্থনা-সমিতির অভিপ্রায় শ্রীযুক্ত রাখালবাজ বায় মহাশয়ের লিখিত “বর্তমান বর্দমা 
শীর্ষক প্রবন্ধ বিববণীর সহিত প্রকাশিত হুইনল। অল্প দিনের উদ্মোগেব ফল এই ' সম্চ 
বিবরণী পাঠ কবিঘ। কেহ যেন নিস্তনাহ বা আমাদের উপর অসন্থষ্ট না হন, ইহা 
অধযেম একান্ত প্রার্থনা । 


শ্রীনগেন্দ্রমাথ বন্থ্‌ 





টি বর্ধমানের পুরাঁকখা 


» (পুরাণে (৫৮1১৪) ভাঁবতবর্ষরূপ কুশ্মের মুখদেদে তাম্রঞিপ্ত ও একপাদপদেশের 

1 ঘুনেব উল্লেখ ,আছে। ববাহমিহিবেব বুহৎসংহি ীতেও ভারতে পূর্বদিকে 
দশা; ' সহিত এই বর্ধমানের প্রসঙ্গ পাইতেছি।১ এদিকে : হাভাবতে অঙ্গ, বধ, ফলিঙ্ক 
পু, সহিত সুঙ্গোব উল্লেখ আছে, কিন্ত বর্ধমানের উল্লেখ নাই। ভীমেৰ পূর্ব্ব- 
লয় উপলক্ষে সভাপর্বে লিখিত আছে, ‘পাওববীব (ভীম ) নোদাগিরিন্থিত অতিবলশালী 
চি HE বাজাকে মহাসমবে বাহুধলে নিহত কবিণেন। পবে তীব্র- 
: পবাক্রম ও মহাবাহু পুণ্ডাধিপ বাসুদেব এবং কৌশিকীকচ্ছ- 
» ক্র বাজী মহৌজ! এই ছুই নৃপতিকে যুদ্ধে পবালয় কবিয়া বঙ্গবাজেব প্রতি ধাবিত 
তন । নমুদ্রসেন ও চন্ত্রমেন নরপতিকে পরাভয কবিয়া তাঅলিগুরাজ, ফর্কটাধিপতি, 
ব্বাধিপত্থি ও লাগববাপী গ্েজ্ছগণকে জয় করিলেন।৩ কালিদাসেব রঘুবংশে লিখিত 
১ ঢ় বধু পূর্বদিকে সমস্ত জনপদ আক্রমণ করিয়া মহাসাগরের তালীবনশ্ঠামল 
লে উপনীত হইলেন। স্থন্মগণ বেতলতার মত জড়দড় হইয়া উদ্ধতগণের উন্মুলনকাধী 
কট নত হইয়া আত্মরক্ষা কবিলেন। পরে (বঘুবীর ) মৌবলসম্পন্ন বঙ্গদেশীয় 
গকে বাহুবলে উৎখাত কবিয়া. গন্থাপ্রবাহ-ষধ্যবর্তী দ্বীপের উপর জনন্তম্ত সকল 
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£-_ বৃহত্মংহিত| ১৪1৭, ১৬৫ 

২) নহাঙাৰত, আদ্র ১০৪ অঃ। 

রর “অথ মোগাগিরৌ চৈব রাজানং বলবত্তরম্‌ ।। 

পাঁওবে। বান্থবীর্ষ্যেণ নিজঘাঁন মহামৃধে ॥ 

“ ততঃ পুগ্ড ধিপং ধীরং বাহ্থদেবং মহাবলম্‌। 
বু কৌশিকীকচ্ছনিলয়ং রাঁজানঞচ মহৌজলম্‌ ॥ 

- উভৌ বলভৃতৌ বীরাবুভৌ তীব্রগগাক্রমৌ। 
নির্জিত্যাজৌ মহাষাঁজ বল্গরাজমুপাদ্রবৎ ॥ 
এমুদ্রসেনং নিৰ্জিত্য চন্দ্রদেনঞ্চ পার্থিবম্‌। 
তাঁত্রলিপ্ত+ রাঙজানং কর্বটাধিপতিং তথা ॥ 

| সুহ্মানামধিপঞ্চৈব যে চ নাঁগরবানিনঃ। 

| বর্ন যেচ্ছগণাংশ্চৈব বিজিগ্যে ভর্তর্ষভঃ '” 
( সভাপৰ্ক। ৩০1২১--২৪) 


~ রর 
bd 


8 সাঁহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [১ম সংখ 
স্থাপন করিয়াছিলেন ৪ পতঞ্জলির মহাঁভাষ্যে ‘বিষয়’ শব্দের জনপদ অর্থ প্রসঙ্গে অং 
বঙ্ক, সুন্ম ও পুণ্ডে'র একত্র উল্লেখ দৃষ্ট হয় ।€ - 
মিংহলের বৌদ্ধ ইতিহাস দীপবংশ ও মহাঁবংশ হইতে জানিতে পারি, বু 
সমকাঁলে লালের রাজধানী সিংহপুব হইতে বিজয় নির্বাসিত হইয়া সমুদ্রে আসিয়া পড়িয়া 3 
এবং তাহা হইতেই সিংহল সভ্যতালোকে আলোকিত-হইয়াছিল। 
জৈনদিগের সর্বপ্রাচীন ধর্মগ্রন্থ আচাবান্রস্থত্র পাঠে জানা যায়,--( ২৪শ তীর্ঘন্কর মহা, 
বা) ব্ধমানস্বামী ‘লাড়’দেশে “বজ্জভূমি” ও ন্জুত্ৃভূমি'ব মধ্যে অতিকষ্টে ১২ বর্ষ কাটাই 
ছিলেন। তৎকালে বজ্জভূমিতে কুকুবের বড় উৎপাঁত ছিল। অনেক সয়্যানী কুকু 
তাড়াইবার জন্য দণ্ড লইয়া বেড়াইতেন। জৈন সুত্রকাব লিখিয়াছেন যে, লাঢ়দেশে বর” 
করা কঠিন।৬ জৈনদিগের ৪র্থ উপাঞ্গ প্রজ্ঞাপনাহ্ত্রেও আধ্য বা পুখ্যভূমিমমুহের নং 
কোটিবর্ধ ও রাটদেশেব উল্লেখ আছে।" 
জৈনদিগেব সর্বপ্রাচীন অঙ্গ আঁচীবা্গস্ত্রে যে বজ্জভূমি ও সুত্তভূমির উল্লেখ আঁচে 
রা আমাদেৰ পুবাঁণে বর্ধমান ও সুঙ্গ নামে পবিচিত হইয়াছে এবং সেই প্রাচীন কা” 
য় খৃষ্টপূৰ্ব ৬ শতাব্দীতে সুমা ও বৰ্দ্ধমান রাঢদেশেবই ' অন্তর্গত ছিল। মহাভাঃ 
হত নীলক সুঙ্গেবই অপর নাম “রাঁট' বলিয়া নির্দেশ কবিয়াছেন (৮ এদিকে নরক ০০ 
পুরাণ ও মহাভারতের শ্লোক একত্র পাঠ কবিলে সুক্ষ ও বর্দমান অভিন্ন বলিয়াই যে | 
হইবে। কিন্ত ববাহমিহিব রাঁট়েব উল্লেখ না করিলেও সুদ্ধ ও বর্ধমান পৃথক্‌ ভাবোঁ, } 
কবিয়াছেন। উপবি উক্ত প্রমাণগুলি একত্র আলোচনা কবিলে মনে হইবে যে, বাহ 
সময়ে যে স্থান সুন্ম ও বর্ধমান নামে পৰিচিত ছিল, বৌদ্ধ ও জৈনগ্র্থে সেই উৎ! 


fl 
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(৪) “গোৌরপ্ত্যানেবমাক্রানং স্তাং স্তান্‌ জনগদাঁন্‌ জয়ী । 3 
প্রাপ তাঁলীবনগ্ঠাধমুপকণ্ঠং মহোদধেঃ ॥ রি ৬ 
অনমাণীং সমুদ্ধন্স্শ্ম! সিশ্কুরধাদিব। টি 


আত্মা সংরক্ষিতঃ হনৈবৃরতিমাশ্রিত্য বৈতনীম্‌ ॥  - 
বঙ্গানুৎথাঁয তরল! নেতা নৌসাঁধনোদ্যতাঁন্‌। 
" নিচথান জয়ন্তভান্‌ গঙ্গাত্তোভোঁহস্তরেষু সঃ॥” / 
(রঘুবংশ ৪।৩৪-৩৬ ) 
(৫) দবিষয়াভিধানে জনপদে লুব, বহুবচনবিষয়াৰবভব্যঃ। অঙ্গানাং বিষয়ো দেশঃ অঙ্গাঃ। বঙ্গ” 
পুও1২1” (মহাভাষ্য ৪।২১।) 
(৬) আরারহ্বহুত্ত ১৮৩ । 
(৭) “কোড়িবরিসং ব লাচ”_পর্নবণ | " ০ 
(৮) “বন্ধাঃ বাঁচা '-=যহাভারত, রভা পর্ব ৩৩২৪ নীলৰ্ঠটক(। | 
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রাঁচ বলিয়া পবিচিত হইয়াছে,_-তবে সুক্ষ নাম অপেক্ষাকৃত প্রাচীন বলিয়াই মনে 
" সুতরাং পূর্বকালে সুন্ধ, বাঢ় ও বর্দমান বলিলে সময় সময় এক স্থানই বুবাইত । 
1 হউক, আমবা বুঝিতেছি যে, বৰ্দ্ধমান নামটা নিতান্ত আধুনিক নহে, খৃষ্টীয় ৫ম 
ও বহুপুর্কে মার্কগেয়পুবাণে সময় হইতেই বৰ্দ্ধমান নাঁম প্রসিদ্ধ হইয়াছিল। 
ররর বর্দমানস্বামী এখানে দ্বাদশ বর্ষকাঁল অতিবাহিত কবাঁয় জৈনসমাঁজে এই স্থান 
বলিয়া সমাদৃত হইয়ছিল। সম্ভবতঃ বদ্ধমানত্বামীব পুণ্য সমাগমে এই স্থান বৰ্দ্ধমান 
র পরিচিত হইয়া! থাকিবে। | - 
রাঁঈহুত্রেব মতী পাবে বলিতে হয় যে, খৃষ্টপূর্ব ওষ্ঠ শতাব্দীতে বাঢ়দেশ বজ্রভূমি ও 
দুই অংশে বিভক্ত ছিল, তৎপবে কিছুকাল এক হইয়া যায়। গুপ্ত-সম্রাট্‌গণেৰ 
প্রভাব খর্ব হইলে নানা সামস্তগণের স্বাধীনতা-গ্রহণেব সহিত 
খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দী হইতে বাঁটেব অন্তর্গত সুন্ম ও বর্দমান আবাব 
বলিয়া গণ্য হইতে থাকে । 
৬ষ্ঠ শতাব্দীর দশকুমাঁবচবিতে দামলিপ্তকে স্ুক্ষেব অন্তর্গত» বলা হইয়াছে, এ অবস্থায় 
দিনীপুব জেলাব কতকটা 'তৎকালে সুক্ষ বা বাঁঢ় বলিরা পরিচিত ছিল। গঞ্জাম্‌ 
বিদ্কৃত ২য় মাধববাঁজেব তাঁত্রশাদন হইতে জানা যায় যে, কোঙ্গোদপতি মাধববাঁজ 
তি শশাঙ্করাজকে আপনার অধীশ্বব বলিষা' পবিচিত করিয়াছেন। এ অবস্থায় 
{ব! যায় যে, কর্ণসুবর্ণ বা বর্ধামানপতি শশাঙ্কবাজেব সময় স্থঙ্ধা, তাঁঅলিপ্ত১* ও উৎকল 
দশ বিস্তৃত হইয়াছিল । বলা বাহুল্য, এই কারণেই সম্ভবতঃ দক্ষিণবাঁঢ়ের সুদূর 
বস্থিত ম্যুবভগ্জ অদ্যাপি অধিবাঁসিগণেব নিকট বাঁড বলিয়া পরিচিত । 
ধম শতাব্দীতে এই বৰ্দ্ধমান জেলায় যে স্থানে সাঁতশত ঘব ব্রান্মণেব উপনিবেশ ছিল ও 
ব আধিপত্য চলিত--সেই স্থানই সাঁতশতকা বা সাতশইকা! পবগণ! নামে পবিচিত। 
দ্য রাটীয় ব্রাঙ্গণগণ গৌড়াধিপপ্রদত্ত অধিকাংশ পাঁপন গ্রাম এই ধর্দামান জেলায় 
য়া গ্রামীণ বা গ্রামাধিপ হইয়াছিলেন, অগ্ভাপি তাঁহাদের বংশধবগণ তত্তৎগ্রামীণ বা 
{মেই পরিচিত। খৃষ্টীয় ১১শ শতাব্দীতে এই স্থান বিভিন্ন বাঁজবংশের শাসনে ও 
ক বৈচিত্র্য উত্তররাঢ় ও দক্িণবাঁচ এই ছুই খণ্ড রাঁজ্যে বিভক্ত হয়। উত্তরবাঁঢ়েব 
ৰ অধিকাবে বৌদ্ধপ্রভাব, এবং দক্ষিণরাড়ে শূর ও দাস প্রভৃতি বংশের কর্ম্মনি্ঠতায় 
বেব সন্ধান পাই। সম্ভবতঃ এই সাম্প্রদায়িক ও বাঁজনীতিক পার্থক্য হইতেই 
র বিভিন্ন জাতির মধ্যে উত্তববাট়ীয় ও দক্ষিণবাঁছীয় শ্রেণীবিভাগ ঘটিয়াছিল। 


প্রাচীন ভূ-সংস্থান 








২ দশকুমারচরিত, ৬ষ্ঠ উচ্ছবন। 
* জৈনদিগের ॥র্থ উপাঙ্গ ‘প্রবণ? বা প্রজ্ঞাপনাহত্রের মতে “তামর্লিপ্তি বঙ্গায়* নি ERT 
এই প্রমাণে বল! যাইতে পারে যে, কোন সময়ে তাঁমবলিপ্ত বঙ্গের মধ্যেও পরিগণিত হইত 


৬ সাহিত্য-পরিষত-পত্রিক1 [১ম সর” 

খৃষ্টীয় ৯ম হইতে ১১শ শতাব্দীতে উৎকীর্ণ পাল, বর্ম ও চন্দ্ৰবংশেব শাসনে পৌপ্ু ব. 
পৌগুভুক্তি, গ্রীনগবতুক্তি ও তীবভুক্তি এই তিনটা তুক্তি বা :০%1599এর উল্লেখ পা 
খৃষ্টীয় ১২শ শতাব্দীতে উৎকীর্ণ মহাঁবাজ বল্পানসেনের সীতাহাটা-তাম্রশাসনে আমবা স 
বর্ধমানভুক্তিব সন্ধান পাই। এখন বর্দমান বিভাগ বলিলে যতটা! বুঝায়, পূর্ববকা 
অধিকাংশ বর্দমানভুক্তি নামে পবিচিত ছিল । তবে মহাভারত ও বঘুবংশ-বচনা-কাঁলে 
বর্ধমান বিভাগেব সর্ব নিষ্ন দক্ষিণ অংশেব কতকটা সমুদ্রতবঙ্গ বিধৌত বা জাঙ্গলরূগ্ে 
গণিত ছিল, পুর্বোদ্ুত ভীমেব দিখিজষ এবং রঘুর দিশ্বিজয়-প্রমঙ্গ হইতে তাহাব কি 
আভাস পাইতেছি । 

আবাব বল্লালপুত্ত লক্ষণসেনেব সমকালে লিখিত ধোয়ী কবিব ‘পবনদুত’ কাব্যে সু 
লক্ষমণসেনের বাঁজধানী বিজয়পুর কীর্তিত হইয়াছে। এ অবস্থায় সেনবাজবংশেব রাজ 
সুদ বর্দমানতুক্তিব মধ্যেই ছিল বলা যাইতে গাবে। যাহা হউক উপবি উক্ত ৷ 
বেশ বুঝিতেছি যে, বর্ধমান নামটাও অতি প্রাচীন ও বহু পূর্বকাল হইতেই : 
জনপদ বলিষা গণ্য হইয়া আগিতেছে । তবে বাঢ় বলিলে তদপেক্ষা বৃহৎ জনপদ্দং' 
খৃষ্টীয় ১৩শ শতাব্দীব মধ্যভাগে মুমলমাঁন ওঁতিহাসিক মিন্হাজ লিখিয়া গিয়াছেন 
ছুই ধারে লখ নৌতীবাঁজ্যের দুইটা পক্ষ, পূর্বদিকে বাল ( রাড ), এই ধারেই লখ 
এবং পশ্চিম ববিন্দ (ববেন্ত্র ) নামে খ্যাত, এই ধারেই দেওকোট নগব।” মিন্হা 
উক্তি হইতে মনে হয় বর্তমান বীবভূম, মুর্শিদাবাদ, বর্ধমান, বাঁকুড়া, সীওতাল 
গু হুগলী জেলা তৎকালে বাঁঢেব অন্তর্গত ছিল। 

উপবে বর্ধমানের যে সীমা দিলাম, তাঁহা ঠিক কতট। ছিল তাহা বলা কঠিন! 
খৃষ্টাব্দে বেনেল দাহেব যে বাঞ্ষালার মানচিত্র প্রকাশ করেন, সেই মানচিত্রে বর্ধমানে 
বীবভূম, দক্ষিণে মেদিনীপুর ও হুগলী জেলা, পূর্বে হুগলী, ক 
বাজসাহী জেলা এবং পশ্চিমে পঞ্চকোট, বিষ্ণুপুর ও মেদিনী 
পড়িয়াছিল। কিন্তু তাহাবও পুর্বে রচিত--ভবিধ্য-ব্রন্মথণ্ড১১ নামক গ্রন্থে 
আছে--পুগুদেশ সপ্ত প্রদেশে বিভক্ত-_ থোঁড়, ববেন্্, নিবৃত্তি, নাবীখণ্ড, ববাহভূমি, 
ও বিস্ধ্পার্খব। ইহার মধ্যে বর্দমান মণ্ডল ২০ যোজন ।,১২ খৃষ্টীয় ১৬শ শতাব্দীতে রচিত 
প্রকাশ নামক সংস্কৃত ভৌগোলিক গ্রন্থের মতে--“অজয়নদেব দক্ষিণতাগে, শিলাবত 
উত্তবে, গঙ্গার পশ্চিমপারে এবং দারিকেশি নদীব পূর্বে দৈর্ঘ্য ১১ যোজন ও প্রস্থে 
গবিমিত বৰ্দ্ধমান দেশ ।+১৩ “ইহার মধ্যভাগে দামোদর প্রবাহিত হইতেছে, পূর্বদিকে ' 















বর্ধমানের পুর্ব আধতন 





(১১) হ হ উইলসন্‌ সাহেবের মতে এই গ্রন্থ ১৫৫০ খৃষ্টাব্দের পর রচিত হয়। Indian An 
1891, VOL XX, 0419 ভষ্টব্য | 

(১২) ভবিয্য ব্ৰহ্মখণ্ড ৬৭ । : 

(১৩) বিশ্বকোষ, ১৭শ ভাগ ৬১২-৬২৮ পৃষ্ঠায় মুল বচন দ্রষ্টব্য 


সন ১৩২২ ] - ধর্ঘমানের পুরাঁকথা ৭ 


নদী আছে, তন্মধ্যে মুণ্ডেশ্ববী, বকুল! ও সরস্বতী নদীই প্রধান । দক্ষিণেও বড় নদী আছে।? 
হন্মখণ্ডের মতে, “বর্ধমানের মধ্যে বহুংখ্যক নগব ও গ্রাম আছে, তন্মধ্যে এই কয়টা, প্রধান = 
খাটুল, দাবিকেশিনদীর পার্শ্বে জানাবাদ, মায়াপুব, শঙ্কর-স্রিৎপার্খে গবিষ্ঠ গ্রাম, যুণ্ডেশ্ববীর 
নিকট শ্রীক্ষ্চনগব (খানাকুল ), এখানে অভিরামপ্রতিষ্ঠিত শ্যামসুন্দর, দামোদরের পার্খে 
রাজবল্লভ, ভাগীরথীব পার্শ্বে বিভাস্থান নবদ্বীপ--গৌবার্জের জন্মস্থান, নালাজোর, একলক্ষক, 
বাঁঘববাটিকা, অস্বিকা, বালুগ্রাম, মীরগ্রাম, ভূবিশ্রেঠিক, সেনাপি, জনারি, স্ফুরণঃ আঙ্কন, তট, 
স্বর্ণটীক, বর্দমানেব দক্ষিণে পাকল, কুমাববীথিকা, কুলক্গিপ্তা, কপল, লৌহপুব, গোবৰ্দ্ধন, 
হস্তিক, শ্রীরামপুর, বেলুন, অগ্রত্বীপ, পাঁটলি, কর্ণগ্রাম, জে।তিবনি, চন্দ্রপুর, বলিহাবিপুব, 
বচ্ছিকবালা, কুশমাঁন, গঙ্গচারি, জাবট, চন্দ্রলেশ ও জাঙ্গলেব নিকট রসগ্রাম। এ ছা'ডা ৮টা 
পত্তনেব নাম যথা--বৈদ্ধপুব, পাটলি, শিলাবতীনদীব পার্খে লোহদা, দামোদবেব নিকট চন্ত্র- 
স্ৰাটা, বর্ধমানের পশ্চিমাংশে বুশ্চিকপত্তন, ব্রিবক্রস্রিৎপার্খে হাটকনগব, ভাগীব্থীব পশ্চিমে 


দ বিন্বপত্তন এবং বর্দমানের ত্রিশক্রোশ দুরে সামস্তপত্তন 1১৪ 


উদ্ধৃত গ্রাম ও নগরাদির অবস্থান আলোচনা কবিলে বলিতে পাঁবা যায় যে, খৃষ্টীয় সপ্ডদণ 
শতাবীব পূৰ্ব পর্য্যন্ত বর্তমান বৰ্দ্ধমান জেলা ব্যতীত বর্তমান হাওড়া, হুগলী, নদীয়া, পাবনা, 
মেদিনীপুর, বাঁকুড়া এবং মুর্শিদাবাদ জেলা কতকাংশ পূর্বে বর্ধমান প্রদেশের অন্তর্গত ছিল। 

পূর্বেই লিখিয়াছি, জৈন আচাবাঙ্গহুত্রের মধ্যে বজ্জভূমিব পথে কুকুরের উৎপাত উল্লেখ 
পাইয়া কেহ কেহ বলিতে চান যে,২৪শ তীৰ্থঙ্কৰ মহাবীর স্বামীর সময় বজ্জভূমি বা বৰ্দ্ধমান জন- 
পদ বন্তজন্তব বিহাবক্ষেত্র ও অসভ্য লোকের বাসস্থান বলিয়াই গণ্য ছিল। 
বাস্তবিক সে সময় বৰ্ধমান সেবপ বন্য ও অসভ্য ছিল না1। তাহার বহু পূর্ব 
হইতেই এ অঞ্চলে উচ্চ সভ্যতা বিস্তৃত হইযাছিল এবং পরাক্রাস্ত ক্ষত্রিষবীবগণেব বাস ছিল, 
কুরুক্ষেত্রেব মহাঁসমরেও যে তাহারা স্ব স্ব বীর্যবন্তাব পৰিচয় দিয়া গিয়াছেন, মহাঁভাবতেই 


বর্ধমানের সম্যতা 


. তাহাব বৰ্ণনা রহিয়াছে। মহাঁবীব স্বমীব সময়েই শীক্যবুদ্ধেব আবির্ভাব। দিংহলেব পালি- 


শি 


মহাবংশেই প্রকাশ যে, তৎকালে দিংহপুবে বাঢ়েব বাঁজধানী ছিল এবং তথায় সিংহবাহু রাজত্ব 
করিতেছিলেন। দুহ্ধর্ন্মেব জন্য তিনি আপন প্রিয়পুত্র বিজয়কে তাঁহাব সাঁত শত অন্ুচবসহ 
নির্বাসন কবেন। তৎকালেও রাঢ়ুবাসী যে, সমুদ্রগামী নৌক! ব্যবহার করিতেন এবং মহা- 
সমুদ্রের উন্মীমাল! ভেদ কবিয়া সমুদ্রান্তরে ভিন্ন দেশে যাঁতায়াত কবিতে সমর্থ ছিলেন, ও মহা" 
ংশ হইতেই তাহাৰ প্রমাণ পাইতেছি। 

তৎকানে- বর্ধমান, বাঁ বা জুঙ্গপ্রদেশের পার্খ ভূভাগ সমুদ্র-তবঙ্গ বিচুম্বিত ছিল। 
বর্ধমানস্বামীর আগমনকালে যে স্থান বজ্জভূমি নামে পবিচিত ছিল, তাহাই মার্কণ্ডেয- 
পুবাঁণে ও বরাহমিহিবে গ্রন্থে ‘বর্ধমান’ নামে সম্ভবতঃ উল্লিখিত হইয়াছে । খৃষ্টপূর্ব ৪র্থ 





(১৪) ভবিষ্য ব্রন্গধণ্ড ৭ম অধ্যায়। এ - 2 


৮ সাঁহিত্য-পরিষৎ-পত্তিকা [ ১ম সংখা! 


el 
শতাব্দীতে গ্ৰীকবাজদূত মেগস্থিনিম্‌ ৫৭০৪০১০০ নামে একটা বৃহৎ ও সমৃদ্ধিগালী জনপৰেৰ 


উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। তিনি লিখিযাছেন, ‘যে বিস্তৃত জনপদের রাজধানী পাটলিপুত্র 
সেই প্রাচ্য জনপদের পূর্বদিকে উক্ত গঙ্গাবিভি জনপদ ।”১ প্রাচীন পাশ্চাত্য ধতিহাসিক 
দিওদোবস্‌ মেগস্থিনিসের দোহাই দিয়া লিখিয়াছেন,_গঙ্গানদী গঙ্গারিভির পূর্ব সীমা 
হুইয়া সাগরে মিলিত হইয়াছে। আবার প্রসিদ্ধ পাশ্চাত্য ভৌগোলিক টলেমীব মতে 
“গঙ্গাব মোহাঁনাব অনুরস্থিত প্রদেশে গঙ্গারিডিগণের বাস। এখানকাব বাজ! গঞ্গৈ নগবে 
বাম কবেন।”১৬ ন্ুপ্রাচীন পাশ্চাত্য ওঁতিহানিক ও ভৌগোলিকের উক্তি হইতে বেশ মনে 
হইবে যে, বর্তমান ভাগীরথীর পশ্চিম কুল হইতে প্রাচীন মগধের পূর্ববসীমা পর্য্যন্ত রাঢ়দেশই 
গঙ্গাবিডি নামে পরিচিত ছিল। গ্লিনি লিখিয়াছেন,__-গন্গার শেষাংশ গঞ্গাবিডি-কলিদিব 
মধ্য দিয়! গিয়াছে 1১৭ প্লিনিব এই বর্ণনা হইতে মনে হয় যে, কলিঙ্গের উত্তরাংশ বা উৎকলের 
ফতকটা তৎকালে বাঢ়দেশের অন্তর্গত ছিল। কাহারও মতে গম্দাবাঢ়ী বা গঙ্গালীই শ্রীকৃ- 
ভাঁষায় গঙ্গারিডি হইয়াছে। পাশ্চাত্য এঁতিহাদিক দিওদোরাম্‌ বলিতেছেন,__“গঞ্গারিডিগণের 
অসংখ্য রণহুন্মদ হস্তী থাকা কখন কোন বিদেশীয় রাজা তাহাদিগকে পবাজ্রয্ কবিতে 
পাবে নাই। কারণ অপব দেশের লোকেবা সকলেই সেই হস্তীকে ভয় করে? প্লিনি 
লিখিয়াছেন--সর্বদা ৬০০০* পদাতি, ১০০০ অশ্বাবোহী ও ৭০০ হস্তী সুসজ্জিত থাকিয়া সেই 
ঘাজ্যেব নবগতির দেহবক্ষ। করিতেছে । রাঞধানীব নাম পর্থাণসু বা পরতালিম্ঠ। থুষ্টীর 
১ম শতাব্দীতে পেরিপ্লন্‌ লিখিয়া গিয়াছেন যে, গগৈ বন্দর হইতে শ্রেষ্ঠ মদ্লিন, প্রবাল, ও 
নানা দ্রব্য রপ্তানী হইত।” বোমের মহাকবি ভার্জিল খৃষ্টপূর্বা ১ম শতাব্দীতে উজ্জল ভাষায় 
বৰ্ণন! কবিয়াছেন, ‘তিনি জন্মস্থানে ফিরিয়া যাইবেন, তথায় মর্মবের একটা মন্দিব প্রতিষ্ঠা 
করিবেন, তন্মধ্যে রোমসম্াটের মুর্তি রাখিবেন,__-মন্দিবেব দ্বারদেণে স্বর্ণ ও গজদত্তের 
গঙ্গারিভিগণেব অপূর্ব যুদ্ধের চিত্র ও সম্রাট কুইবিনাশেব লাঞ্ছচন আঁকিবেন।/১৮ সিংহলেব 
-কৰি-এঁতিহাদিকেব মহাবংশ ও গ্রীক খ্ঁতিহাসিকগণের বর্ণনা হইতে আমবা বেশ বুঝিতেছি যে, 
খৃষ্টপূৰ্ব শঠ শতাব্দী হইতে খৃষ্টপূৰ্ব ১ম শতাৰী পৰ্যন্ত রাঢ়দেশ সভ্যতার উচ্চাসনে মধিষ্টিত ছিল। 
সিংহলেব মহাবংশে পাইতেছি যে, খৃষ্পূর্ব ৬ শতাব্দীতে “সিংহপুব” নামক স্থানে বাল 

বা রাঢ়ের অধীশ্বৰ সিংহ্বাছ বাজত্ব করিতেন। তৎকালে এখানে সিংহের বড়ই উৎপাত 
বর্মমাম বা রাঢ়েব ছিল, তাহা! হইতে অথবা সিংহবাহুব বীর্্যবস্তার পরিচয় দিবাব জন্ত 
প্রাচীন রাজধাণী মহাবংশকার বাঁটাধীশ্বরকে পিংহীর ছুগ্ধে প্রতিপালিত বলিয়া প্রকাশ 
করিয়াছেন। সেবগড়পরগণায় সিংহারণ নামে যে নদী আছে, কেহ কেহ মনে করেন এ 


(১৪) McCrindle’s Ancient India as described by Megasthenes and Arnian, p. 58. 
(১৬) 91907000155 Ptolemy, p. 172, 

“ (১৭) McCrindle’s Megasthenés, p. 135. 
(১৮) Georgics, Il, 27 
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নদীব তীরে মিংহপুর রাজধানী ছিল,_ এখানে সিংহবাহ রাজত্ব কবিতেন। দিংহপুর ধ্বংস 
হইলে এই স্থান ‘সিংহাবণ্য’ নামে প্রসিদ্ধ হয় । এই সিংহারণ্য হইতেই "সিংহারণ নদীব 
নামকরণ হইয়া থাকিবে। 

তৎপরে গ্রীক ও রোমকদিগেব বিবরণী হইতে পাইতেছি যে, খুষটপূর্ব ৪র্থ হইতে খৃষ্টীয় 
১ম শতাব্দীর মধ্যে বর্দমানপ্রদেশে পরতালিন্‌ (P০৮৪5), গল্গৈ (6৭18৭1) ও কাটাদপা 
(Katadupa) নামে তিনটা প্রধান নপব বা বন্দর ছিল। ফরাসীপুবাবিদ্‌ সেঁটমার্টন 
বর্তমান বৰ্দ্ধমান সহরকেই Parthali৪ বা Portali স্থির কবিয়াছেন। এই নামটা দেশীয় 
‘পবতাল’ শব্দেবই বিকৃত রূপ বলিয়া মনে হয়। দিপ্বিজয়প্রকাশে সপ্তজাঞ্চলেব বিবরণে 
পূব বঙ্গাল-পবতাঁলে প্রসঙ্গ আছে। এই প্রসঙ্গ অনুসরণ করিলে বলিতে হয় যে, বর্তমান 
রাঁঢ ও পুর্কবঙ্গেব মধ্যস্থলে 'পবতাল” বলিয়া কোন প্রসিদ্ধ স্থান ছিল এবং বিক্রমপুরে সেই 
পথ তালরাজের প্রমোদভবন ছিল ।১৯ যদি দিপ্বিজয়ুপ্রকীশেব 'পবতাঁল” এবং গ্রীক ওঁতিহামিক- 
গণের Parthalis ব| Portals এক হয়, তাহা হইলে বর্তমান সহরকে 7০:9৪ বলিষা 
ধবিয়া লইতে সন্দেহ হয়। যাহা হউক এ সম্বন্ধে অন্ুসন্ধীন আবশ্যক । 

গৈ” বন্দর কোথায় ছিল, তাহা এখন স্থির কবা, কঠিন। তৎকালে যেখানে 
গরঙ্গাসাগরসঙ্গম ছিল, সেই স্থানেই “গগৈ? বন্দব হওয়া সম্ভবপর । কণ্টপদ্বীপ বা কাটাদীয়াৰ 
অপত্রংশে “কাটাদপা” হইযা থাকিবে, এখন কাঁটোয়া নামেই পবিচিত। 

খৃষ্টায় ৭ম শতাব্দীতে চীনপবিব্রাজ্রক বাঁচর্দেশে আগমন কবেন। তিনি এখাঁনকাব 
সমৃদ্ধির কথা উজ্জল ভাষায় লিপিবদ্ধ কবিয়া গিয়াছেন। তৎকালে সুস্থ, রা বাঁ বর্দ্ধমানভুক্তি 
কর্ণম্বব্ণ নামে পরিচিত ছিল। তৎকালে এই স্থান বহু জনাকীর্থ, বহু ধনকুবের ও 
বিস্যানুবাগী জনগণেব বসবাস ছিল। তৎক্কালে এখানকাৰ বাঁজধানী কর্ণস্থবর্ণে ১০টী মাত্র 
বৌদ্ধ সজ্বারাম, কিন্তু নানা সম্প্রদায়ের ৫০টী দেবমন্দিব ছিল। স্মুতবাং বলা যাইতে পারে 
যে, এখানে বৌদ্ধদম্প্রদায় অপেক্ষা অপব সম্প্রদায়ের লোকই বেশী ছিল। তখনকার এই- 
কর্ণস্থবর্ণ বা! রাঁচেব বাজধানী লইয়া মত ভেদ আছে। কেহ বলেন, বর্তমান মুর্শিদাবাদ জেলায় 
রাঙ্গামাটী বা কাণসোণা নামক স্থানে, আবার কেহ বলেন যে, বর্ধমানের নিকটবর্তী 
কাঞ্চন-নগরেই কর্ণন্বর্ণের প্রাচীন বাঁজধানী ছিল। বলা বাহুল্য এই ছুইটা স্থানই 
এক সময়ে বিশেষ সমৃদ্ধিশালী ও রাঢ় য় সভ্যতাব কেন্দ্র বগিয়! পরিচিত ছিল এবং এখনও 
উভয় স্থানেই মেই অতীত কীর্তিব নিদর্শন বিগ্কমান। উক্ত উভয় স্থান ব্যতীত এই 
বর্ধমান জেলাব মধ্যে সিংহারণ, প্রন্থায়পুব, শুবন্গব, মন্দাবণ, ভুরস্থট প্রভৃতি শত শত 





(১৯) “বিদজ্জনানাং বাঁসম্চ বিক্রন্পুধ্যান্চ ভূবিশঃ। 
পরতালভূমিপন্ত তোধিস্থলং বিদুবুধাঃ 1” দিগ্বিজয প্রকাশ ৯২) 
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স্থানে পুর্ব-ভাবতীয় প্রাচীন সভ্যতাব যথেষ্ট নিদর্শন ছড়াইয়া বহিয়াছে। আঁশ! কবি, 
রাঁট-অনুসন্ধান-সমিতি সেই সকল কীর্ডিব তত্বোদ্ধাবে বিশেষ মনোযোগী হইবেন । 

খৃষ্টীয় ৮ম ও ৯ম শতাব্দীতে সমগ্র রাঢদেশ শূববংশীয় নৃপতিগণেব অধিকাঁবভূক্ত ছিল। 
তৎপবে পালবাজগণেব প্রভাববিস্তাবেব সহিত তাঁহাদের অধিকাবতুক্ত স্থান উত্তববাঢ এবং 
শূব ও দাঁসবংশেব অধিকাবভূক্ত স্থান দক্ষিণরাঢ নামে পবিচিত হইয়াছিল। বর্তমান বর্ধমান 
জেলাঁব উত্তবাংশে ও মুর্শিদাবাদ জেলায় অদ্ধাপি উত্তরবাচীয়দিগেব আদি সমাজস্থান এবং 
বর্ধমান জেলাব দক্িণাংশে এবং হুগলী জেল! ও ২৪ পবগণাব মধ্যে দক্ষিণবাঢ়ীষদিগেব 
সমাজস্থান নির্দিষ্ট হইয়া থাকে। বর্দমাঁনজেলাস্থ শৃবনগব, প্রহ্যক্মপুব ও গড়মন্দাবণ নামক 
স্থানে বিভিন্ন শুবরাজেব এবং হুগলীজেলাম্থ ভূবস্থট নামক স্থানে দাদবংশেব ও ত্বৎপবে 
রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণবাজবংশেব বাঁজধানীব চিহ্ন বিদ্যমান বহিয়াছে। 

পূর্বেই লিখিয়াছি যে, জৈনদিগের প্রজ্ঞাপনাস্থত্র নামক উপাঙ্গে ঝাঢ়দেশ পুণ্যভূমি বলিয়া 
পবিচিত হইয়াছে। কল্পদ্রমকালিকা নামে জৈন কল্পসুত্রের টীকায় পাওয়া যায় যে, মহাঁবীব 
স্বামী এখানকাব কেবল সুসভ্য জাতি বলিয়| নহে, অসভ্য জাতিদিগেব 
মধ্যেও ধর্মালৌক বিতব্ণ কবিয়াছিলেন। এই বর্দমানস্বামীব পুণ্য- 
সংস্রবে সম্ভবতঃ অতি পূর্বাকাল হইতেই জৈনসমাজে বৰ্দ্ধমান পুণ্যভূমি বলিয়া গণ্য হইয়াছে। 
শাক্ত, শৈব ও বৈষ্ণব সম্প্রদায়েব প্রভাবও রাঢ়দেশে অন্পদিন হয় নাই। বশিষ্ঠেব দিদ্ধিস্থান 
তাবাগীঠ ও কিরীটেশ্বরী বর্তমান বর্ধমান জেলাব বাহিবে হইলেও বর্দমানভূক্তি বা বাঢদেশেৰ 
মধ্যেই অবস্থিত। বাঢ় বা ব্ধমানপ্রদেশ এক সঁগয়ে শৈব ও শাক্তগণেব লীলাস্থান বলিয়া গণ্য 
“ছিল, তাহাব কাঁবণ ৫১টা গীঠেব মধ্যে এই রাঢদেশেই ৯টা ডাকার্ণব পীঠ অবস্থিত | 
কুক্সিকাতন্ত্রেব ৭ম পটলে কর্ণন্বর্ণ বা কর্ণন্বর্ণ, ক্ষীবগ্রাম, বৈদ্যনাথ, বিন্বক, কিরীট, অশ্বপ্রদ বা 
অশ্বতীর্থ, মঙ্গলকোট ও অট্টহাস এই আটটী সুপ্রাচীন সিদ্ধপীঠের উল্লেখ আছে । বল! বাহুল্য, 
মুদলমান-আগমনের বহু পূর্ব হইতেই এঁ সকল স্থান প্রসিদ্ধি লাভ কবিয়াছিল।২ 
ওঁ সকল স্থান বিশেষভাবে অনুসন্ধান কৰিলে এখনও প্রাচীন কীত্তিব বহু নিদর্শন বাঁহিব 
হইতে পারে । | 

আবও কত শাঁক্তস্থান আছে, এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে তাঁহাব উল্লেখ অসম্ভব। এইরূপ যে 
সকল শৈব-কীন্তি আছে তন্মধ্যে বৈছ্ুনাথ ও বক্রেশ্বব সর্কপ্রাচীন ও প্রধান । এইবপ 
ভক্তপ্রবব জয়দেৰেব লীলাস্থলী কেন্দুব্ল্ব_বৈষ্ণবজগতে আজও প্রধান পৃুণ্যস্থান বলিয়! 


ধৰ্মুপ্রভাব 


(২) তন্ত্চুড়ানণি নামক গরবর্তা সংগ্রহ গ্রন্থে (রাঁচদেশের মধে) বহুল৷, উজজানী, ক্ষীরথণ্, কিবীট, নলহাটা, 
বকরের, অটহাস ও নন্দিপুর এই ৯টাকে মহাপীঠ স্থান বলিয়া ধর! হইয়াছে। কিন্তু তৎপরে বচিত শিব- 
চরিতদংগ্রহ গ্রস্থে অট্টহাদ, নলহাটা ও নন্দিপুব উপগীঠ মধ্যে গণ্য এবং তৎপরিবর্তে সুগন্ধা, রণখণ্ড ও বক্রনাথ 
এই তিনটী মহাঁপীঠ বলিয| নির্দিষ্ট হইয়াছে। এবপ মতভেদস্থলে অতিপ্রাচীন কুজিক তন্ত্রের মতই গ্রহণীয । 
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কীন্তিত হইতেছে । বাঁঢ়দেশেব প্রায় প্রত্যেক গ্রামেই ধর্শপৃজাব অল্প-বিস্তর প্রচার আছে। 
পূজ্যপাদ মহামহোপাধ্যায় শান্ত্রীমহাশয় এই ধর্মপূজাই বৌদ্ধধর্ম্মেব শেষ নিদর্শন বলিয়া 
বহুদিন প্রমাণ কবিয়াছেন। তাহা অগ্রাহ্য কবিবাঁব উপায় নাই। মুসলমানপ্রভাবকালে 
সাধু ও ভক্তপ্রভাবে যে সকল অদংখ্য পীঠ ও পাটেব উৎপত্তি হইয়াছে, এই সংক্ষিপ্ত পুবাতত্ব 
মধ্যে সে সকলেব আব উল্লেখ কবিলাম না । “বর্তমান বর্ধমান” প্রশঙ্গে তাহাঁব কিছু 'কিছু 
আলোচিত হইয়াছে। - 

শ্রীনগেন্দ্রনাথ বন্ধু ৷ 


বর্তমীন বর্ধমান 
অবস্থান 


বর্দ্ধমান জেলাব পুর্বে ভাগীব্থী। ভাঁগীবধীব পশ্টিম-ভীবে নবর্ধীপের চতুঃপার্শবন্থ 
কিঞ্চিৎ ভূভাগ ভিন্ন নর্দীয়া জেবার সমস্ত অংশ জ্ুুগীরথীর পূর্ব-তীরে অবস্থিত। দক্ষিণে 
হুগলী জেলা, পশ্চিমে বাঁকুড়া ও মানভূম। উত্তবে সাঁওতাল পরগঞ্চা, বীবভূম ও মুর্শিদাবাদ । 
পূর্্কেব সীমা-বেখা যেমন ভাগীন্রথী, উন্তরে তেমনই কোন কোন স্থানে অজয় এবং 
পশ্চিমে দামোদর ও ববাঁকব। 


সর আয়তন ও €লাক-সংখ্যা 

বৰ্দ্ধমান জেলার আয়তন ২৬৯১ বর্গমাইল । লোঁক্সংখ্য! ১৫৩৮৩৭১। সদব, আসাঁনশোল 
ফাটোয়া ও কালন এই চারিটি মহকুমা । ৬ুটি মিউনিসিপালিটি, ১৭টি থানা এবং ২৭৬৯ 
গ্রাম আছে। €জলাঁরু মধ্যে হিন্দু সংখ্যা ১২২০৫৫১ ও মুলমানেৰ্‌ সংখ্যা ২৯০৩৮১। 

€জলাঁর সমস্ত লৌকেব মধ্যে শতকবা ১০ জন শিক্ষিত। শিকর্গম বাঙলার জেলাঁব মধ্যে - 
বর্ধমান হর্থ স্থান অধিকার কবিয়াছে। সমস্ত বাঁঙ্লায় শতকবা ৩.১ ইংরাজী শিক্ষিত, 
বর্ধমান জেলায় ৩। ৮ 

বর্ধমান জেলায় ২৭টি উচ্চ-ইংবাজী বিদ্যালয় আছে, তন্মধ্যে ৩টি বর্ধমান নগবে। তত্তিন্ 
বর্ধমান নগবে একটি ২য় শ্রেণীর কল্জে ও একটি টেকৃনিক্যাল স্কুল আছে। 


বিভিন্ন জাঁতি 


বর্ধমান জেলায় ৯৪টি জাতি আছে। ইহীর মধ্যে বাগ্দির সংখ্যা প্রায় ছুই লক্ষ । ব্রাহ্মণ, 
বাউরি ও সদৃগৌপদিগেব সংখ্যা প্রত্যেকেব এক লক্ষেব অধিক। তত্তিন্ন উগ্রক্ষত্রিয়, কাঁয়স্থ, 
ডোম, গোয়াল, হাঁড়ি, কৈবর্ত, কলু, মুচি ও তিলি জাতিব সংখ্যা ২০০০০এব অধিক । 

সমস্ত বাঙ্গপাঁব শপ্রক্ষপ্রিয়দিগেব মধ্যে শতকবা ৭৭.৫ জন বর্ধমান জেলায় বাস কবে। 
ততন্তির বাগৃদি, বাকই, ভূইয়া, ডোম, গন্ধবণিক, কু, কোবা, মুচি ও সাঁওতাল জাতির সংখ্যা 
- বাঙ্গলাব অন্তান্ত জন্লা অপেক্ষা বর্ঘমানে অধিক। কেবল মেদিনীপুর ব্রাহ্মণ ও সদ্গোপ 
জাতির সংখ্যা বদ্দমান অপেক্ষা অধিক । 

| নাম 

অধুনা বিভাগ, ওলা! ও প্রধান নগবের নাম বর্দ্ধমান। মনমবলমানদিগেব আমলে বর্দমান 
মামে নগঞ্ধ মহাল, পরগণা ও চাঁকলা ছিল। হিন্দুদ্িগের সময়ে মগব ও তুক্তি বর্ধমান 
মাঁমে অভিহিত হইত। রাঁজ্যেব এক এক বৃহৎ ভাঁগকে তুক্তি বলিত । সেকালেব গুটি ভুঁক্তির 


# 
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নাম পাওয়া যাঁর--বর্ধমান, দণ্ড, তীব, পুগু,বর্ধন, জেজা ও শ্রীনগর । এক সময়ে সমস্ত 
মগধ ও বালা দেশ কোন রাজা বা সম্রাটুবিশেষেব অধীনে বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত হইয়াছিল, 
সন্দেহ নাই। 

প্রাকৃতিক বিবরণ 


দামোদব, অজয় ও ভাগীবথী ভিন্ন বৃহৎ নদ নদী আঁব নাই। ববাঁকব, সিংহাঁবণ, থভি, 
বাঁকা প্রভৃতি ক্ষুদ্র নদীও জেলার মধ্যে আছে। খড়ি ও বাঁকাব উৎপত্তি স্থান দেখিয়া বোধ 
হয, এগুলিও কাণানদীব ন্যায় এককালে দামোদবেৰ শাখা ছিল। বন্ধুক! ও গান্কুড নদীব 
শু খাত বর্মানেব সন্নিকটে বর্তমান আছে। বর্ধমঙ্গলে প্রথমটির ও মনসাঁমন্গলে দ্বিতীয়টিব 
উল্লেখ আছে। 

বর্ঘমানে পাহাড়-পর্বত নাই, তবে পশ্চিমাঁংশে গ্রস্তবময় ভূমি আছে, যাহা হইতে 
বর্দমানেব “বাঙ্গামাটী” নাম। এই অংশে গ্লেটাবাইট*-প্রস্তব ও তজ্জীত ভূমি আছে। 

_ নিয়ে কয়লাব খনি। এখানকাঁব ভূমিতে যথেষ্ট লৌহ আছে। সদর, কালনা ও কীটোয়া 
মহকুমার ভূমি পন্থলময় ও যথেষ্ট উর্বববা। 
উৎপন্ন দ্রব্য 

ধান্ত ও কয়ল! বর্দমানেব প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য। বাণীগঞ্জে কাগজ ও বাৰ্ণ, কোম্পানীর 
মৃন্ম্ন দ্রব্যেব কাঁবখানা মাছে । জেলায় কয়েকটি তেলেব ও চাঁউলের কল আছে। কাঞ্চন- 
নগবেব ছুবী-কীচি, বনপাঁশেব পিত্তলনির্ম্িত দ্রব্য ও বাঁমেব দেশীধৃতি বিখ্যাত । মিহিদাঁনা 
ও সীতাভোগ নামক মিষ্টান্নের জন্ত বর্দমান নগব প্রপিদ্ধি লাভ কবিয়াছে। 

ভৌগোলিক পরিবর্তন 

ধাঁচপ্রদেশে বর্ধমান-তুক্তিব কতদুব বিস্তৃতি ছিল, জাঁনিবার উপায় নাই। আইন্‌-ই- 
আঁকবরী গ্রন্থে শরিফাঘাদ সবকারে বর্ধমান একটি মহাঁল বলিয়া উল্লিখিত দেখিতে পাওয়া! 
যায়। মুর্শিদকুলি খাঁ ১৭২২ খৃঃ অন্দে বাঁঙ্গলা দেশকে ২৩ চাঁকলাঁয় বিভক্ত কবেন। তন্মধ্যে 

-বর্দমাঁন এক চাকলা । ১৭৪০ খৃঃ অৰে বৰ্দ্ধমানেব বাজা চিত্রসেন বায় এই বর্দমান চাকলাব 

বাজবপে দিলীব বাদশাহের নিকট সনন্দ প্রাপ্ত হন। মীবকাশিম নবাব হুইয়! ১৭৬০ খৃঃ 
অব বৰ্দ্ধমান চাকলা ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে দান কবেন। তখন বর্দমান ও বাকুড়া 
জেলাঁব সমস্ত এবং বীবভূম ও হুগলী জেলার কিয়দংশ ইহাঁব অন্তর্গত ছিল। ১৮২০ খৃঃ অবে 
বীকুড়। ও ১৮৩৩ খৃঃ অন্দে হুগলী জেলা পৃথক্‌ হইয়! যায়। ৷ 


প্রাকৃতিক উৎপাত 


১৮৫৫ খৃঃ অবে বেলওয়ে খুলিবাব পবে বর্দমাম স্বাস্থ্যনিবাস হয়। কিন্তু ১৮৬২-৭৪ 
খৃঃ অব পধ্যস্ত ম্যালেরিয়া বাক্ষদীব অত্যাচাবে বর্দমানের পল্লী ও নগর প্রায় জনশৃূন্ত 


১৪ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ ১ম সংখ্য 
হইয়াছিল । এখন ম্যালেবিয়াব প্রকোপ সেবপ না থাকিলেও বাঙলার কোন অংশ অপেক্ষা 
অত্যাচাব এখানে কম নয়" 

দামোদবেব বন্তায় মধ্যে মধ্যে লোকেব সর্বনাশ হয়। ১৭৭০, ১৭৮৭, ১৮২৩, ১৮৫৫ 
* ও ১৯১৩ খৃঃ অন্ষে দামোদবেব বাঁধ ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় বর্ধমান ও হুগলী জেলার বহু স্থান 
প্লাবিত হয়। ইহাতে বহু সম্পত্তি নষ্ট হয় এবং বহু লোক ও গবাদি পঞ্ড মৃত্যুমুখে পতিত হয়। 


পরগণা 


বর্তমানে বৰ্দ্ধমান জেলায় বহু পবগণা আছে। ইহাঁব মধ্যে কতকগুলি নাম মুমলমান-যুগে 
প্রদত্ব , যথা,--শাহাবাঁদ, হাভেলি, মজঃফরশাহী, আমিবাবাঁদ, আজমতশীহী, জাহাঙ্গীবাবাদ, 
শেবগড, শিলামপুব প্রভৃতি । আব কতকগুলি হিন্দু-যুগেব নাম ) যথা,-_বর্দমান, সাতশইকা, 
খণ্ডঘোষ, গোপতূম, সেনতৃম, শিখবতূম্‌, সেনপাহাড়ী, চম্পানগর, ইন্দ্রাণী ইত্যাদি । 


প্রবাদ 


এই চম্পানগরে টাঁদসদাগরের বাটী ছিল। গান্কুড় বা বেহুলা নদী দিয়া বেহুলা! লথিন্দরেব 
ধিবদেহ কলাব মান্দামে ভামাইয়া লইয়া গিয়াছিল। গোপতৃম এককালে সদ্গোপদিগেব 
রাজ্য ছিল। বর্দমাম জেলার মাঁনকরেব সন্নিকটে গোঁপবাজ মহেন্্রনাথেব গড় ছিল। ইহা 
উমবাব গড় নামে প্রদিদ্ধ। সেনপাহাড়ীতে লাউসেনের প্রতিদ্বন্দ্বী ইছাইঘে।ষেব রাজধানী 
ছিল। লেনভূম জন্তবতঃ লাউদেনেব পিতা কর্ণসেনের বা তদীয় বংশধবগণের রাজ্যের 
অন্তর্গত ছিল। 


~~ 


গড় 


বর্ধমান জেলায় বহু প্রাচীন গডেব ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়, ইহার কতকগুলি 
হিন্দুযুগেব আব কতকগুলি দুর্গ মুপলমানেবা নূতন নিৰ্ম্মাণ করে অথব! হিন্দুনির্ন্মিত 
গড়গুলিই নিজেবা ব্যবহার করিত। কয়েকটি গড়েব নাম নিয়ে লিখিত হইল, 

১, তালিতগড় বা মহবৎগড়-_বর্দমানের এক ক্রোশ পশ্চিমে অবস্তিত। ইহারই 
নিকটে নবাবেব হাটে ১০৮ শিবমন্দির অবস্থিত। ২,- খাঁজাহানখাব গড় _বর্ধমানেব 
দক্ষিণস্থ উচাঁলনেব নিকট । ৩, শক্তিগড়-7ই, আই, কোম্পানীর ষ্টেশন। ৪, বাঁমচন্দ্রগড় = 
ভীঁটাকুলের নিকট । ৫, নরপাঁলগড়__কামাবকিতাব নিকট । ৬, উমবাঁবগড়-__মাঁনকরেব 
নিকট। ৭, শেরগড়-_বাণীগঞ্জের নিকট। ৮, সমুদ্রগড়। ৯, পাঁনাগড়। ১০, রাজগড় 
ও আরওঁ ছুই একটি গড়েব চিহ্ন কাকসার নিকটে আঁছে। ১১, কুলীনগ্রামের গড়। 
১২, মঙ্গলকোট। ১৩, গড সোণাডাঙ্কা। ১৪ ও ১৫, দিঘা ও চুকলিয়াব গড়। ১৬ 
কালনার গড়। | 


সন ১৫২২ ] বর্তমান বর্ধমান ৯৫ 


- সন্ভ্রাস্তবংশ 

(১) বর্ধমান-রাজবংশ, (১) শিয়াবশোল-বাজবংশ, (৩) চকদীঘিব সিংহরায়, (৪) বৈদ্ধ- 
গুবেব নন্দী, (৫) দেবীপুবেব ঘিংহ, (5) শ্রীবাটীব চন্দ, (২) কাইগ্রামেব-মুন্দী, (৮) বর্ধ- 
মানেব তেওয়াবি এবং (৯) কুন্থুমগ্রাম, বোহাব প্রভৃতি স্থানে মিঞাবংশ জেলার মধ্যে সন্তাপ্ত 
ব্লিয়! খ্যাত। রা | | 

বৰ্দ্ধমান-বালবংশেব স্থাপয়িতা সঙ্গমসিংহ প্রথমে বর্ধমান হইতে ২॥০ ক্রোশ দুবে বৈকু- 
পুবে বাম কবিতেন। বন্ধুকানদী তীবস্থ বৈকু্টপুব তখন বাণিজ্যের স্থান ছিল। এখনও 
এই বাজবংশের গড়খাই কব! বৃহৎ বাটাৰ্‌ ভগ্মাবশেষ বৈকুগ্টপুবেব 
প্রান্তে দেখিতে পাওয়া যাঁয়। সঙ্গমরায়েব পুত্র ব্ধুবিহাবী বাঁয়। 
তৎপুক্র আবুবায় ১৬৫৭ খৃঃ অন্দে বর্দমান চাকলাব ফৌজদাবেব অধীনে বর্ধমান নগবেব 
অন্তর্গত পেকাবে বাগান বা বেখাবে বাজারেব কোতোঁয়াল ও চৌধুৰী নিযুক্ত হন। তৎপুত্র 
বাবুবায় বৰ্দ্ধমান পৰগণা ও অন্ত তিনটি মহালের অধিকারী হইয়াছিলেন। তৎপুত্র ঘনশ্যাম 
বায় ও তৎপুত্র কৃষ্ণবাম রাঁয়। ইনি কয়েকটি নূতন মহাল হস্তগত কবিয়! বাদশাহ মাওবঙ্গ- 
জেবেব নিকট প্রথম সনন্দ প্রাপ্ত হন € ১৬৮৯ খৃঃ অব্দ )! ইছাবই সমযে ১৬৯৭ খৃঃ অন্দে 
চিতুয়া ববদাৰ জমীদাব শোভাসিংহ পাঠান-সর্দীব রহিমখাব সহিত মিলিত হইযা বিদ্রোহী হইয়া 
ইহাকে যুদ্ধে নিহত কবেন। তৎপুত্র জগত্বাঁম বায় দিল্লীব বাদশাহেব নিকট ২য় সনন্দ 


বর্ধমান-রাঞজবংশ 


প্রাপ্ত 'হইযা ১৭০২ খৃঃ অন্দে শক্র কর্তৃক কৃঞ্ণশায়ব পুষ্কবিণীতে নিহত হন" ইহাঁবই পুত্র 


বিখ্যাত যোদ্ধা কীৰ্তিচন্দ্ৰ । তিনি চন্দ্ৰকোণ!, বন্দী, বালিগড়ি ও বিষুপুবেৰ বাঁজাদিগকে যুদ্ধে 
পবাজিত কবিয়া তাহাদিগেব বাজ্য হস্তগত কবেন। পৰে বিষুঃপুরের রাজার সহিত সন্ধি করিয়া 
নবাব মালিবন্দাব পক্ষে মাহাঁ্রাদিগেব সহিত যুদ্ধ করেন। তাঁহাব মৃত্যুব পর ১৭৪০ খৃঃ অবে 
তৎপুক্র চিত্রসেন বায় বাদশাহেব ৩য় সনন্দে প্রথম বাজোপাধি প্রাপ্ত হন! তিনি নিঃসন্তান 
হইয়া পবলে।ক গমন কবিলে, তাহাব ভ্রাতু্ুত্র ১৭৪৪ খৃঃ অৰ্দে রাজ্যলাভ করেন। ১৭৫৩ 
খুঃ অন্দে তিনি দিলীব বাদশাহ মহন্মদশাহেব নিকট ৪র্থ-সনন্দ প্রাপ্ত হন ও কিয়দ্দিন 
পরে মহাঁবাজাধিবাঁজ উপাধি প্রাপ্ত হন। ইহাব আমলে বর্ধমান চাঁকল! ইষ্ট ইণ্ডিয়া 
কোম্পানীকে প্রদত্ত হইলে ইনি বীবভূমেব বাঁজাব সহিত বিদ্রোহী হন। দুইবার ইষ্টইণ্ডিয়া 
কোম্পানীব সৈম্তদলকে পবাজিত করিয়া তৃতীয় বাব স্বয়ং পবাজিত হন। তৎপবে ১৭৬০ ও 
১৭৬১ খৃঃ অব্দে তিনি কোম্পানীকে স্বয়ং রাজস্ব প্রদান করেন। ১৭৬২ হইতে ১৭৭৬ 
খুঃ'অন্ব পৰ্য্যন্ত কোম্পানী বর্ধমান জমিদাবী খাস দখলে বাখিয়া বর্ধমান বাদকে মালিকানা 
প্রদান কবিতেন। ১৭৭৭ খুঃ অন্দে মহারাজ তিলকচন্ত্রেব মৃত্যু হইলে তৎপুক্র তেজচন্্ 
রাজ্য প্রাপ্ত হন। ১৭৭১-১৮৩২ খুঃ অব্ব পর্য্যন্ত মহাবাজ তেজ্রচন্ত্র বাঁজত্ব কবেন। বর্ধমান 
জমীদাবীর রাজস্ব আদায়েব-জন্ত মহারাজ নবকৃঞ্ণ সাঁজোয়াল হইয়া ১৭৮০-১৭৮২ খৃঃ অব 
পর্য্যন্ত বর্ধমানে ,ছিলেন। মহারাজ তেজ্রচন্ত্রের সময়ে চিরস্থায়ী বনোবন্ত হইয়াছিল। 


১৬ সাঁহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ ১ম সংখ্যা 


~ 


বৰ্দ্ধনানবাজ-কর্তৃক পত্তনী-প্রথার প্রচলন হইলে ১৮২৯ খৃঃ অব্দে পত্তনী-আইন বিধিবদ্ধ হয় 
মহাবাজ তেজচন্দ্রের পুত্র প্রতাপচন্দ্রের মৃত্যু হইলে মহাঁতাপটাদ পোষ্যপুত্ররণপে গৃহীত হন। 
মহাবাজ মহাতাপটাদ ১৮৩৩-১৮৮১ খৃঃ অব্য পর্য্যন্ত বাঁজত্ব কবেন। ইনি মহাভারত ও হবিবংশ 
বাঙ্কণায় অনুবাদ কবিয়! বিত্তবণ কবেন। তিনি নামেব পূর্বে হিন্‌ হাইনেস্‌ (মু Highness) 
লিখিবাব অধিকার পাইয়াছিলেন ও ব্যবস্থাপক সভাব সভ্য হইয়াছিলেন। 


ব্রাহ্মণ, বৈষ্ণব ও কবি 


বিশ্বকোষ সঞ্চলয়িতা৷ প্রচ্যবিগ্ভামহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বন্থু মহাশয় ঠিক করিয়াছেন, 
রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণদিগেব ৫৬ গাইএব মধ্যে ২৪টি গ্রাম বর্ধমান জেলার মধ্যে আছে। 

শ্রীগৌবাঙ্গদেব বৰ্দ্ধমান জেলার কাঁটোয়ায় সন্যাস ধৰ্ম্মে দীক্ষিত হন। বর্ধমান জেলায় 
শ্রীখণ্ড, কুলীন গ্রাম প্রভৃতি স্থানে বহু বৈষ্ণব জন্মগ্রহণ কবিগা বর্ধমান জেলাকে পবিত্র করিয়া 
গিয়াছেন। কড়চা-প্রসেত গোবিন্দদাস বর্ধমানেব কাঞ্চননগব পল্লীতে জন্ম গ্রহণ করেন। 
চৈতন্তচবিতা মৃত-রচয়িতা . শ্রীককষ্ণদাদ কবিবাঁজ ঝামটপুবে, চৈতন্যমঙ্গল-প্রণেতা জয়ানন্দু 
আঁমাইপুরে ও চৈতন্তমঙ্গল-প্রণেতা লোচন্দাদ কোগ্র।মে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। 

অভয়ামঙ্গল বা চণ্ডী-প্রণেতা কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তী ও কাশীরামদাঁদ বর্ধমানের 
দামুন্তা ও নিঙ্গি গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। ধর্মমঙ্গল-প্রণেতা ঘনরাম চক্রবর্তী খওঘোষ থানার 
অধীন ক্বঞ্চপুবে জন্ম গ্রহণ কবেন ও মহারাজ কীর্ত্িচন্দ্রেব সভাকবি ছিলেন। মহারাজ 
তেজচন্দ্রের গুরু সাধক কমলাকান্ত অস্থিকাঁয় জন্ম গ্রহণ কবিয়া চান্নায় বাল্যকাল অতিবাহিত 
করেন ও শেষ বয়সে বর্ধমান নগরে বাস কবিয়াছিলেন। বামরসার়ন-প্রণেতা বঘুনন্দন 
গোস্বামী মানকরেৰ সন্নিকটে সাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ কবেন। 

পণ্ডিত গ্রেমটাদ তর্কবাগীশ ও বিখ্যাত যাত্রাওয়ালা নীলক বর্ধমান জেলাঁৰ লোক 
ছিলেন। অক্ষয়কুমাব দত, দাশবথি বাধ, রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, 
রাজকৃষ্ণ বায়, মতিলাল বায়, চিবঞ্জীব শর্মা ও যোগেন্দ্রন্ত্র বস্তুর জন্মস্থানও বদ্ধমান জেলায়। 

বিখ্যাত গায়ক দেওয়ান মহাশয় ও “সখি! শাম না আইল” গানেৰ রচয়িতা রমার্পতি 
বন্দ্যোপাধ্যায় বর্ধমান বাঁজ-সংসাবে চাকবী কবিতেন। - 


বৰ্দ্ধমান নগরের কথা 


নগরে প্রবেশ কবিতেই ষে একটি বৃহৎ পু্করিণী দৃষ্ট হয়, তাহ! রাঁণীশায়ব, মহারাজ 
কীন্ডিচন্দ্রের জননী রাণী ব্রজন্ুন্দরী কর্তৃক প্রতিষিত। দক্ষিণ ঘাটে 
শিলালিপি আছে। ইহাৰ পশ্চিমে শামশায়র, ঘনশ্তাম রাম কর্তৃক 
প্রতিষ্ঠিত । ইহার পশ্চিমে কষ্ণশায়ব, কৃষ্ণবাম রায় কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত! 

কাঞ্চননগর পল্লীই পুরাতন বর্ধমানের বাণিজ্যের স্থান ছিল। এই কাঞ্চননগরের ছুরী- 
কাচি প্রসিদ্ধি নাভ করিয়াছে। এখানে রথযাত্রার সময়ে মেল! হয়। মহারাজাদিগের 


শাঁযৰ বা! পুদ্ধবিণী 
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দুইটি কাঠেৰ বৃহৎ ব্থ আছে। ইহার দক্ষিণ-পশ্চিমে বাস্তাব উপব বারদ্বারী নামে একটি ফটক 
আছে। -প্রবাদ এইকপ যে, মহাবাজ কীর্তিচন্দ্র বিষ্ণুপুব-রাজকে 
পরাজিত করিয়া! কীর্তি চিহ্ন স্বরূপ এই ফটক প্রস্তুত কবিতে 
আদেশ দেন। ইহার দক্ষিণ-পূর্বাংশে ইদিলপুব। বর্দমান খাঁসে থাকিবাব সময় এখানে 
ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর কাছারী ছিল। 

কাঞ্চননগবের উত্তরে বাঁকা নদীব পবপাঁবে বাজগঞ্জের বা “অস্থল”। 
এই সন্গ্যাসিগণ নিশ্বার্ক সম্প্রদায়ভুক্ত। বর্তমান মহস্ত-মহাঁবাজ আনুমানিক ছুই লক্ষ মুদ্রা 
ব্যয়ে নূতন মন্দির প্রতিষ্ঠা কবিয়াছেন। 

ইহার উত্তর-পশ্চিমে লীকুর্ভি। এখানে জলেব কল আছে, ১৮৮৪ ৮৫ খৃঃ অন্দে নির্ন্মিত 
হয়। নিকটেই বর্দমাঁনেব উত্তর-মশান স্থিত ছুল্লভাঁকাঁলীর মন্দিব। দাঁমোঁদবেব তীরে ও 
ইদিলপুরের পূর্বে দক্ষিণ-মশীন-স্থিত তেজগঞ্জেব কালীর মন্দিব। ইহাঁতেই অনুমান হয়, 
পুরাতন বর্ধমান ইহাঁবই মধ্যে অবস্থিত ছিল। 

লাঁকুর্ডির পূর্বে টিকরহাঁট ও কোটালহাট । টিকবহাঁটের দামোদীরকুণ্ড নামক পুষ্করিণীর 
পঙ্কোদ্ধারের সময় বহু দেবমূত্তি ও স্তম্ভ পাওয়া, গিয়াছিল। কোটালহাটে সাধক কমলাকান্ত 
বাস করিতেন। 

টিকরহাটেব পশ্চিমোত্তরে কাজ্রীব বেড় ও কাজীব হাট। তাহাব পশ্চিমে মুসলমান- 
প্রধান গোদাপল্লী। প্রবাদ এইরূপ, পাঠানগণ প্রথমে গোদাব বাজাকে পবাজিত কবিয়! বর্ধমান 
অধিকার করৈ। প্রথমে মুসলমানগণ পবাজিত হয়, পবে কৌশলে জীওতকুণ্ নষ্ট করিয়া 
জয় লাভ কবে। যে স্থানে প্রথমে মুসলমান নিহত হইয়াছিল, তাহ! সহিদতল! নামে বিখ্যাত। 
সেখানে একটি পুরাতন মস্জিদ আছে। নিকটে গোঁদা-বাঁজাব মন্দিবেব ধ্বংসাবশেষ বর্তমান । 
গোঁদাব উত্তব-পূর্বে প্রান্তর মধ্যে মহীবাঁজেব দিলকুশা বা গোপাঁলবাগ অবস্থিত । 

বাজবাড়ীব উত্তর-পূর্বাংশে বোরহাঁটে মহাঁরাজাদিগের পুরাতন জেলখানা ছিল। 
অপবাধীর কাবাবাঁসেব ব্যবস্থা ১৭৯০ খৃঃ অব্দে ইষ্টই্ডিয়া কোম্পানী স্বয়ং গ্রহণ করেন ও এই 
স্থানেই বহু দিন কোম্পানীর কাছাবী ছিল। ইহাবই সন্নিকটে মহাঁবাজ নবক্ৃষ্ণ ছুই বৎসর 
বাস করিয়াছিলেন। তেওয়াবীদিগের বসত বাটী ইহারই সন্নিকটে। 

রাজবাড়ীর দক্ষিণ-পশ্চিমে রাঁজ-কলেজ। ইহা! প্রথমে বাদল! ও ইংবাজী বিদ্বালয়রূপে 
১৮১৭ খুঃ অব্দে স্থাপিত হয়। ১৮৮১ খুঃ অন্দে ইহ! ২য় শ্রেণীব কলেজে পবিণত হয়। 
_ সন্নিকটে বাধাবল্লভ, অন্নপূর্ণা প্রভৃতি ৩টি দেবায়তন আছে। 

বাজ-কলেজেব পূর্বে রি চক। ইহাঁব উত্তরাংশে আওবর্ঈজেবের পৌন্র রানির 
চাবি বৎসর বর্দমানে অবস্থিতিব সময় তৎকর্তৃক প্রতিষ্ঠিত জুমা-মস্জিদ আছে। পুরাতন 
চকেব দক্ষিণে পীর বহবাম, শের আফগ্রা ও কুতুব উদ্দীনের সমাধি 
আছে। - বহ্রাঁম সন্ন্যাসধর্ম অবলম্বন করিয়া গুরুর আদেশে 


৩ 


পল্লী 


পীর বহরাম 


১৮ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক! - [১ম সংখ্যা 


মঞ্কায় পিপাসিত তীর্ঘযাত্রীদিগকে সুশীতল বারি পান করাইতেন, তজ্জন্ঠ, শঙ্কা উপাধি পাঁন। 
তিনি বাদশাহ আকবরেব সহিত সাক্ষাৎ করিয়া চট্টগ্রাম প্রদেশে তীর্থযাত্রার উদ্দেশ্যে যাইতে 
যাইতে পথিমধ্যে ব্্ধমানে কিছুদিন অবস্থান কবেন। যোগী জয়পালকে অলৌকিক কার্ধ্য 


দেখাইয়া তাহার আশ্রম প্রাপ্ত হন। তাঁহার রচিত কবিতার অনুলিপি বর্তমান মাতোয়ালিব, 


নিকটে আছে। ১৫৭৪ খৃঃ অবে তাহার লোকান্তর হয়। বাদশাহ জাহাঙ্গীর শেব আফগ্রানকে 
মীরিবাঁর জন্য নিজেব ছুধ-ভাই কুতুব উদ্দীনকে বান্গলার সুবাঁদাব করিয়া প্রেবণ করেন। 
রাঁজমহলে শের ,আঁফগাঁনকে মারিবার চেষ্টা ব্যর্থ হইবাব পরে শের বর্ধমানে আসিয়া 
বাদ করেন। এখানেও কুতুব উদ্দীন আগমন করিলে শের স্ুুবাদারের-সহিত সাক্ষাৎ করিতে 
গেলে কুতুবের সঙ্গিগণ তাহাকে অপমান করেন। শেব কুতুবের উদ্দেশ বুঝিতে পারিয়! 
কুতুবকে হত্যা করিলে কুতুবেব অন্থচবগণ শেব আফগরানকে একযোগে আক্রমণ করিয়! 
নিহত. করেন.(-১৬০৬ খৃঃ অব্দে )। কাঁহাঁবও মতে এই ঘটনা স্বাধীনপুরে (সাঁধনপুর ) 
সংঘটিত হয়। সাঁধনপুব পল্লী বন্ধ মান ষ্টেশনেৰ উত্তবে। 

এই পুরাতন চকের দক্ষিণাংশে একটি ধ্বংসপ্রাপ্ত স্ত পের খিলানের উপবি ভাগকে লোকে 
সুন্দরের সুড়ঙ্গ বলিয়! দেখায়। বিদ্ধান্ত্দবের উপাখ্যান ষে সম্পূর্ণ কাল্পনিক, তাহা বোধ যি 
এখন সকলেই স্বীকার কবিবেন। 

বাজবাড়ীর পূর্কাংশ-আঞ্জমান বা কাছারী, মধ্যাংশ অস্তঃপুব ও পশ্চিমাংশ প্রাসাঁদ।- এই 
গশ্চিমাংশেব দক্ষিণ-ভাগে খক্কর সা নামক ফকীরেব সমাধি আছে। এই অংশের রর 
বরহান বাজীর ছিল। 

-'বাঁজবাড়ীর পূর্বে শ্তামবাঁজারে হাঁস্তবসের অবতার স্বর্গীয় ইন্দ্রনাথের বাঁসবাটা -আছে। 
ইহাঁরই নিকটে জনৈক রাঁজপুরোহিত কর্তৃক ১১৬৮ সালে স্থাপিত বহু শিব-মন্দিরেব 
ভগ্মীাবশেষ আছে? 

স্ঠামবাঁজাবেব পূর্বে বদ্ধমানেব অধিষ্ঠাত্রী দেবী সর্কমঙ্গলাব সুবৃহৎ মন্দিব অবস্থিত। 

- বঁজবাড়ীব ঠিক পূর্ব বড়বাঁজাব ও-তৎপূর্বে রাণীগঞ্জ বাঁজাব। বড়বাজার বাস্তার পার্শ্বে 
চার্চ মিশনারি সোগাইটীব প্রথম মিশনাবি ওয়েটব্রেট সাহেবের স্থৃতিচিহ রূপে একটি হল ও 
মহাবাজ আফতাঁবটাদ কর্তৃক স্থাপিত “বর্ধমান বাঁজ ফি পাবলিক - লাইব্রেরী” অবস্থিত। 
ইহাঁরই পূর্বে “ষ্টার অব ইণ্ডিয়া” গেট ।- লর্ড কার্জনের বদ্ধমানে আগমনের ০ স্বরপ 
ইহা! বৰ্তমান বদ্ধমানাধিপতি কর্তৃক নির্মিত হইয়াছে। - 

ইহার পূর্বদিকে ১৮২০ খৃঃ অবে নির্মিত-দেওয়ানী ও নানান, আদালত গৃহ । দক্ষিণে 
মহারাজাধিরাজ আফতাবর্টাদেব জনক-বংশ গোপাঁলবাবুব সম্পূর্ণ ব্যয়ে নির্ন্মিত সুবৃহৎ টাউন- 
হল।- টাউনহলের দক্ষিণে বীরহাটা নামক পল্লী । ভাবতচন্দ্রের “আট-হাট ষোল গলি বত্রিশ 
বাঁজাব্ঞব মধ্যে ৫টি হাট বর্তমান বর্দ্ধমানেব পশ্চিম অংশে অবস্থিত । রাজবাড়ীব পূর্বাংশ 
সমন্তই মুরাঁদপুর নামে পরিচিত ছিল। বাঁকানদীর উত্তরে বর্তমান বন্ধ মানের অধিকাংশ 


~t 
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অবস্থিত । তেজগঞ্জের উত্তর-পূর্ব ও বাঁকার দক্ষিণ -তীরে খাজানর বেড়, জগৎ বেড় ও 


মিঞার বেড় অবস্থিত। বেড় সম্ভবতঃ গড়খাইকরা স্থানেব নাম। ১৭৪০-১৭৬১ খৃঃ অব পর্য্যন্ত 
মার্হাটরাগণ বর্দ্ধমানে অত্যন্ত উপদ্রব করে। সেই সময়ে এই বেড়গুলি নিৰ্ম্মিত হ্য়। bs 


খাল ও নদী 


বর্তমান বর্ধমানেব মধ্যে কেবল কাঞ্চননগর, ইদিলপুর, তেজগঞ্জ ও সদরঘাট পল্লী 
দামোদরের সন্নিকটে অবস্থিত। ১৮৫২ খৃঃ অব্দে গবর্ণমেন্ট কর্তৃক দামোদরেব বাঁধ প্রস্তুত হইলে 
দামোদবেব শাখা কাণা নদীর মুখ বন্ধ হওয়ায় কাঁণা নদীর তীরে অবস্থিত গ্রামে জলকষ্ট 
উপস্থিত হয়। তন্নিবারণকল্লে ১৮৭৪ খৃঃ অব্দে একটি সাময়িক খাল কাটা হয়। ১৮৮১ খৃঃ অব্য. 
বর্তমান ইডেন খাল কাটা হয়। ইহা জুজুতি হইতে নির্গত হইয়া জলেব কলের নিকট বাঁকা 
মিলিত হইয়াছে, তৎপরে দামোদবেব বাঁধের উত্তর পার্থ দিয়া দক্ষিণাভিমুখে চলিয়া গিয়াছে। 

বাঁকা নদীর উপর ৩টি পুল আছে। প্রথম রাধাগঞ্জের পুল । ইহা ১৮২১ খৃঃ অব্দে মহারাজ 
তেজচন্ত্র কর্তৃক নির্মিত হয়। ২য় পুল সর্কমঙ্গলার ঘাটের নিকট, মিউনিসিপালিটি কর্তৃক 
অল্পদিন হইল নির্মিত হইযাছে। ওয় বীরহাটার পুল। ইহা ১৮০২ খুঃ-অবে Ly 
কর্তৃক বৰ্তমান গ্র্যাও টাঙ্করোডের উপর ২০০**-ব্যয়ে নির্মিত হয়। 


_বাঁকার দক্ষিণ-তীরস্থ পল্লী . 


খাজানব বেড় খাজা! আনোয়াব শবেব অপন্রৎশ । খাজা আনোয়ার আজিমুখানের মী ও 
সেনাপতি ছিলেন। রহিম খাঁ চাতুরী কবিয়! সন্ধিব অছিলায়্‌ 
খাজা আনোয়ারকে ৪ জন অনুচবসহ সাক্ষাৎ করিতে বলিলে, 
খাঁজ! আনোয়ার.যেমন রহিম খাঁব নিকটে আগমন কবিলেন, অমনই অসতর্কভাবে বহু লৈন্য 
কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া নিহত হইলেন। আজিমুশ্বানের পুত্র ফরোখশিয়াব বাদশাহ হইয়া খাজা 
আনোয়াবের সমাধির জন্য দুই লক্ষ মুদ্রা ও কয়েকখানি গ্রাম ব্যয় স্বরূপ প্রদান করেন। 
তাহাতেই খাজা আনোয়ারেব ও তাঁহার ৪ জন অনুচরের সমাধি সমন্বিত বেড়ের ন্বাববাড়ী 
নিৰ্ম্মিত হইয়াছে। এই বাটার সমস্ত গৃহগুরি খিলানে নিৰ্ম্মিত ।- ক্ষুদ্র ষ্টক নির্মিত জালায়ন- 
গুলি ভর্টব্য। গথুজ ব্যতীত এখানে হস্তপৃষ্ের ন্যায়. ২টি থিলান আছে। বৃহৎ গজগিরি 
নিতে ১টি জলটুক্ি আছে। 

- খাজানর বেড়ের সন্নিকটে বম্পুর, গোলাহাট ও ভাতশালা নামক তিনটি মুসলমান-প্রধান 
পল্লী। ' খাজানর বেড়ে পূর্বে জগৎ বেড় ও তাহার পূর্বে নীলপুব। এই নীলপুরের সন্নিকটে- 
গর্যাণড ট্যঙ্কবোডের পার্থে কানাই নাটশালেব ছুইটি কুঠী আছে। যেটি মিউনিসিপ্যাল 
সীমানার বাহিরে, সেটি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কুগী ছিল। নিকটেই বাম নামক- পল্লীতে 
কোম্পানীর আমলে বহু তন্তবায় বাদ কবিত। এখনও বামে সুন্দর দেশী ধুতি প্রস্তত হয়। 
১৮০৩ খৃঃ অবে বা তাহার পুর্বে কোম্পানী ব্যবসা বন্ধ করিলে সকলের কুঠীর ম্যানেজার টাপ. 


খাজ! আনোয়ার 


২০ সাহিত্য-পরিষত-পত্রিকা [ ১ম সংখ্যা 


সাহেবে স্থাপিত ডেভিড, আর্ষিন কোম্পানী এই কুঠী ক্রয় করিয়া নীলকুগঠীতে পরিবর্তিত 
করে। ১৮৭৯ খুঃ অৰে ইহাদের ব্যবনমা ফেল হইলে, এই কুঠী বিক্রীত হয়। ইহাঁব বর্তমান 
অধিকারী চকদীঘির সুপ্রসিদ্ধ জমীদার রায় শ্রীযুক্ত ললিতমোহন সিংহবায় বাহাহুর্‌ 
ইষ্ট ইণ্ডিয়া, কোম্পানীর জনৈক কর্ম্মচাবী কাপ্তেন ষ্ট য়ার্ট ১৮১৬ খৃঃ অবে চার্চ মিশন 
সোনাইটী স্থাপন করেন। এই মিশন কর্তৃক এই সময়ে ২টি বাঙ্গল বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। 
বিগ্ভালয়েব সংখ্যা বর্ধিত হইয়া পবে ১০টি পর্য্যন্ত হয়, ইহাতে ছাত্রসংখ্যা ১০০০ পর্য্যন্ত 
হইয়াছিল। ১৮১৯ খৃঃ অৰে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীব কুঠীব পশ্চিম পার্শ্বে এই মিশনের একটি 
আড্ডা ছিল। ১৮৭২ খৃঃ অবে ম্যালেবিয়াব অত্যাচাবে ছাত্র-সংখ্যা কমিয়া যাওয়ায় বিদ্যালয়গুলি 
"উঠিয়া যায়।7 
অন্যান্য বিবরণ 


বৰ্দ্ধমান নগরেব দৈর্ঘ্য ৩৮ মাইল ও বিস্তাব ২৩ মাইল) আয়তন ৮'৭১৬ বর্গ-মাইল ; 
লোক সংখ্যা ৩৫৯২১, তন্মধ্যে হিন্দু ২৬৫৩১ ও মুসলমান ৯১৫৮। | 

বর্ধমান নগব বিষুবরেখাব ২৩ ১৪ ১০“ উত্তবে অবস্থিত। বর্ধমান নগবের কিঞ্চিৎ 
উত্তর দিয়া জেলার মধ্যে মকরক্রা্তি গিয়াছে। গ্রীনিচের অক্ষবেখা হইতে পূর্বদিকে ৮৭৭ ৫৩ 
৫৫“ দুরে অবস্থিত। সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ১,৪ ফুট উচ্চ 

বর্তমান গ্র্যাণ্ড টাঙ্করোড নগরে মধ্য দিয়া গিয়াছে। তত্ভিন্ন কালনা, কীটোয়া, বাঁকুড়া 
ও জাহানাবাদ যাইবার বড় রাস্ত! বর্ধমান হইতে বাহিব হইয়াছে । কাটোয়াব রাস্তাব সহিত 
গৌড় হইতে বাঁদশাহী রাস্তা মিলিত হইয়া বর্ঘমান নগবের মধ্য দিয়া জাহানাবাদ অঞ্চলে 
গিয়াছে। 


মুদলমাঁন-যুগের এঁতিহালিক সম্বন্ধ 


পাঁঠানেরা বঙ্গ-বিজয়ের প্রথম অবস্থায় বর্দমান জেলা অধিকাব করে। তজ্ঞন্য ইহার 
অধিকাংশ শরিফাঁবাদ সবকাঁরের অন্তর্গত বলিয়া আইন্‌ই-আকবরীতে উল্লিখিত হইয়াছে। 
£১৫৭৪ ধুঁঃ অব্যে বঙ্গের শেষ স্বাধীন রাজ! দাউদ খাঁর পবিবাববর্থ বর্ধমান নগবে ধৃত হয়। 
'বর্ঘমীন শের 'আঈগানেব জায়গীব ছিল। সাহাজাদা খুবম বিদ্রোহী হইয়া বর্দমান অধিকার 
কবিয়াছিলেন। শোৌভাসিংহের বিদ্রোহে পব অরদ্জেবেব আদেশে সাহাজাদা আজিমুশ্বান 
বিদ্রোহ দমন ও পবে শাস্তি স্থাপনের জন্য বদ্ধমানে প্রাসাদ নির্মাণ করাইয়া তথায় ৪ বদর 
বান করেন। সুফী বাঁয়াজিদ নামক ফকীর বর্ধমানে বাস করিতেছেন শুনিয়া তাহাকে 
আনিবার জন্য তিনি স্বীয় পুত্র ফবোখশিয়াব ও করিম উদ্দীনকে প্রেরণ কবেন। ফরোখশিয়ার 
দ্বীয় অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া ফকীরেব পাঁদ বন্দনা করিলে ফকীব আশীর্বাদ করিলেন, 
“তুমি দিল্লীর সিংহাসন লাঁভ করিবে ।” আলিমুশ্বান বাদশাহী লাভেব আকাজ্ষা নাই জানাইলে, 
ফকীর স্বীয় আশীর্বাদ বাক্য প্রত্যাহাব কবিতে পারিবেন না বলিয়া! অসামর্থ্য জ্ঞাপন কবিলেন। 
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ফকীবের ভবিষ্যদ্বাণী যে সফল হইয় ছিল, তাঁহ! ইতিহাসের পাঠক জানেন। ফরোখশিয়ারেব 
ব্যয়ে নির্শিত মস্জিদ ও ফকীবেব সমাধি কালনা রোডের পাঁর্থে খাপুকুরেব সন্নিকটে 
অবস্থিত । 

বর্ধমান নগবেব ১ ক্রোশ পশ্চিমে নবাঁবে হাঁট নামক স্থানে মহারাজ তেভচন্দ্রের জননী 
মহাঁবাণী বিষ্ণুকুমাবী কর্তৃক কয়েকটি মন্দির ১৭৮৮ খৃঃ অবে স্থাপিত হয়। মন্দিবগুলি 
আয়ত-ক্ষেত্রাকাবে অবস্থিত । 

কালনাব ১০৮ শিব-মন্দিব বৃত্তাকাবে ছুই পংক্তিতে অবস্থিত । কাঁলনায কীন্তিচন্দ্রের 
পরবর্তী কয়েকজন মহারাজেব “সমাজ” আছে। দইহাটে কীর্তিচন্দ্রেব ও পূর্ববর্তী মহারাজ- 
দিগেব “সমাজ” আছে। | 


জীরাখালরাঁজ রায় । 


POET 


স্থান-পরিচয় 
কাঁটোয়। 


কাটোয়া বর্ধমান জেলাঁৰ মধ্যে একটা অতি প্রাচীন বন্দর। পাশ্চাত্য শ্রতিহাসিক' 
আরিয়ানেব গ্রন্থে কীটাদীয়া বা কণ্টকদ্বীপেব অপত্রংশে “কাটাছুপা” 0০০৫8159) নামে এই 
স্থান পরিচিত হইয়াছে। গঙ্গা ও অজম্-নদেব সঙ্গমে অবস্থিত বলিয়া পূর্কাকালে দুবদেশ হইতে 
সমুদ্রপোত বাণিজ্য-সন্তাব লইয়া এখানে আগমন কবিত। যদিও এখানে এখনও জেলাৰ 
মহকুম! থাকায় এই স্থান এককালে শ্রীহীন হয় নাই, কিন্তু পুর্ববকালেব তুলনায় প্রাচীন সমৃদ্ধির 
- কিছুই নাই। পূৰ্বতন কীত্তিরাশিব অধিকাংশই গঙ্গা ও অজয়ের গর্ভশায়ী। পূর্বে এই 
স্থান 'কাটাদীয়া” নামে বাঁটীয় ব্রাহ্মণের একটা প্রধান সমাজ বলিয়া গণ্য ছিল। মুসলমান- 
বিপ্লবে সেই অমাজ ভঙ্গ হয়। এই স্থানেব সমৃদ্ধি ও অবস্থান লক্ষ্য কবিয়া নদীয়া-বিজয়েব 
পৰই মুসলমানেৰা এখানে আসিয়া কেন্দ্র স্থাপন কবেন। তজ্জন্ত ধর্মপ্রাণ ব্রাহ্মণাদি উচ্চ বর্ণে 
ব্যক্তিগণ এ স্থান পরিত্যাগ করিয়া অনেকে পূর্ববঙ্গ আশ্রয় কবেন। মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের 
অভ্যুদনয়কালে এই স্থানে বহু সাধু-সন্ন্যাসী ও ভক্তগণেব আশ্রম ছিল। মহাপ্রভু এই কাটোক্নায় 
আসিয়া কেশব ভাঁবতীব-নিকট দীক্ষিত হন। তাহার স্থৃতি লইয়া বর্তমান কাটোয়া সহষে 
‘মহাপ্রভু গৌরাঙ্গেব বাড়ী’ বলিয়া একটা বৃহৎ দেবালয় নির্মিত হইয়াছে। (১ চিত্র দ্রষ্টব্য) 
এই মন্দিবটী যেশীদিনের প্রাচীন না হইলেও তন্মধ্যে অনেক প্রাচীন স্থৃতি এখনও বিদ্যমান ।. 
এই গৌবাঙ্গ-বাঁড়ীর মধ্যে প্রবেশ কবিয়াই পশ্চিমদিকে মহাপ্রভুর মন্তকমুগ্ডনের স্থান। এখানে 
অনেক বৈষ্ণব ভক্ত আসিয়া! মাথ! মুডাইয়া কেশ দিয়া যান। এই মুগুন-স্থানেব পূর্বদিকে 
মহাপ্রভুর কেশ-সমাধি ও গদাধব দাসেব সমাধি রহিয়াছে। গদাধব দাঁদ জাতিতে কায়স্থ, বাটী 
আঁড়িয়াদহ। তিনি চৌষটি মোহস্তের মধ্যে একজন । ভক্তিবত্বাকরে তীহার পরিচয় আছে। 
তনিই এখানকাব গৌবাঙ্গমূর্ততি প্রতিষ্ঠা করেন। গদাধব-দাসের সমাধি ছাড়াইয়! বামদিকে 
, ঘেব! প্রাচীর মধ্যে কেশব ভাবতীর সাধন! ও সিদ্ধি-স্থান। তথায় মহাপ্রভুর দীক্ষার আসন, 
গুক-শিষ্বেব পদচিহ্ন ও তাহার সম্মুখে মধু নাপিতেব সমাধি আছে। (২ চিত্র দ্রষ্টব্য ) 
দীক্ষা-স্থানেব পশ্চিমে এখানকাঁব গৌবাঙ্গ বিগ্রহেব সেবাইত বেণীমাঁধব ঠাঁকুবেব সমাধি! 
তৎপরে বাড়ীর ভিতব ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠ মধ্যে গদাধব দাঁদ-প্রতিষ্ঠিত মহাঁপ্রভুব মূর্তি। (৩ চিত্র 
দষ্টব্য ) তীহার পার্থে পববর্তী কালে প্রতিষ্ঠিত নিত্যানন্দেব মুত্বি আছেন। মহাপ্রভুর 
প্রাচীন মন্দিব ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় গত ১২৮৮ সালে সেই প্রাচীন মন্দিবেব সংস্কাব হইয়াছে। 
ইহাঁব সন্মুখে নাটমন্দির ও পার্শ্বে ভোগমন্দিব। গদাধব দাঁস তীহাঁর প্রিয় শিষ্য যদুনন্দন 
ঠাকুরকে গৌবাঙ্গেব সেবার ভাব দিয়া যাঁন। এই যদুনন্দন ঠাকুবই প্রেমবিলাস, কর্ণান্ন্দ 
প্রভৃতি বৈষ্ণব-গ্রন্থরচক্ষিতা। যদুনন্দন ঠাকুরের বংশধব রাটীয় শ্রেণির ব্রাহ্মণগণই এখানকার 


সন ১৩২২] " স্থান-পরিচয় ২৩ 


সেবাইত। ভেট দ্বারা মহাপ্রভুব সেবা চলে, কোন দেবোত্তব নাই। গোবা্গ-বাঁড়ী ছাড়াইয়া 
"কিছু দুব গেলে গঞ্গা-অজয়-সঙ্গম 1 এই সঙ্গম ছাড়াইয়া কিছু দূর আসিয়া গৌবাঙ্গ-ঘাট, 
এখন যেই প্রাচীন স্থান গঙ্গা-গর্ভে। এই খাঁনেই কেশব ভাবতীব আশ্রম ছিল। এই স্থান 
ছাড়াইয়া প্রায় অর্ধক্রোশ দূরে মাধাই-তলা। 

কাটোয়া সহব- মধ্যে বড়-প্রভুর আখড়া, ফরুখ-শিয়াবেব মস্‌জিদ ও গড়খাই,* পলাশী 
- যাঁইবাঁর সময ক্লাইব যেখানে শিবিব কবিয়াছিলেন, সেই স্থান এবং কেবি সাহেবের কি 
গুলি দেখিবাব জিনিস। 


্াইহাট 

কাটোয়া সহবেব সাড়ে চাবি মাইল দগ্দিণপূর্ধে দীইহাট । এক নর কাটোয়৷ হইতে 
দাইহাট পর্য্যন্ত একটী বৃহৎ সংনগ্ সহব ছিল ও লক্ষাধিক লোকেব বাম ছিল। অন্তাপি 
সেই প্রাচীন সমৃদ্ধির ক্ষীণ স্মৃতি বর্তমান টাইহাট হইতে কাঁটোয়া পর্য্যন্ত বিদ্বমান। এক 
সময় যে এই স্থান মধ্যে কত হাট, কত মন্দিব, কত ঘাট ছিল, অগ্ঠাপি সেই সমুদায়েব 

ধ্বংসাবশেষ প্রাচীন গঙ্গাগর্ভেব অদূরে কাটোয়া হইতে দ্রাইহাট যাইবাব বাস্তাব ধাবে পড়িয়া 
হিয়াছে। এক সময় এই স্থানেই ইন্দ্রাণী পরগণাব কেন্দ্র,ছিল। তিন শত বর্ষ পূর্বে কবি 
কাশীবাম এই ইন্্রাণীকে লক্ষ্য কৰিয়া লিখিয়াছেন,__ 

“ইন্দ্রাণী নামেতে দেশ পূর্বাপর স্থিতি। 
| দ্বাদশ তীর্থেতে যথা বৈসে ভাগীরথী।” 

এই দ্বাদশ তীর্থেব মধ্যে অধিকাংশ কাটোয়া হইতে দীইহাট আসিবাব, বাস্তাব ধারে 
অবস্থিত ছিল, এখন সেই তীর্থেব ঘাট বিধ্বস্ত অবস্থাষ পডিয়া আছে, গঙ্গা তাহার এক 
মাইলেবও দুরে সরিয়া গিয়াছেন। কীটোয়া হইতে আসিবাব সময় টি ঘোষেশব, 
পাতাই-হাটে পাতাই-চণ্ডী ও একাই-হাটে একাই-চণ্ডী প্রথমে নয়নগোচব হয়। ইন্দ্রাণী 
পরগণাব বাজা ইন্রেশ্বর গঙ্গাতিটে যে স্থবৃহতৎ শিব-মন্দিব নির্মাণ করিয়াছিলেন, মুসলমান-হস্তে 
তাহা বিধ্বস্ত হইয়াছে । যেখানে সেই শিব-মন্দিব বা রাজবাটী ছিল, সেই স্থান আজও “রাজাব 
ডাঙ্গা” নামে পবিচিত। তাহাব নিকটে একটি মস্জিদ বহিয়াছে। এই মন্জিদেব সম্মুখে 
ইন্জেশ্ববের দ্বারের চৌকাটেব মাথাঁব প্রস্তর্খণ্ড পড়িয়া আছে। এই স্ুুচিক্কণ কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তব- 
খণ্ড দৈর্ঘ্যে ৭ ফুট ৮ ইঞ্চ ও প্রস্থে দেড় ফুট, ইহাব মধ্য ভাগে এক দ্বিভুজ গণেশ মূর্তি। 
(৪ চিত্ৰ দ্ৰষ্টব্য) এই সুন্দব ও বৃহৎ প্রস্তবখও দেখিলেই বুঝা যাইবে যে, ইন্দরেশববের প্রস্তব- 
‘মন্দির কত বৃহৎ ও কিরূপ সুন্দৰ ছিল! উক্ত মস্জিদেব ভিত্তি ও প্রাঙ্গণে এখনও পূর্বতন 


* গেজেটিয়ারে উক্ত গড় ও মস্জিদ মুর্শিদকুলী খার (ওরফে জাফর খাঁর ) কীর্তি বলিয়া ধরা আছে 
{ Burdwan District Gazetteer, 1910, 0 His কিন কাটোষাবাদী ইহাকে ফরুখ শিষারের " কাৰ্তি 
বলিয়াই জানে। 


"২৪ সাহিত্য-পরিষত-পত্রিক1 [০ম সংখা * 
" প্রাচীন মন্দিরের -নিদর্শন-স্বরূপ-কত: কাটা-পাঁথর -বহিয়াছে, তাহা দেখিলেই ইন্দ্রেশরের.অতীত ' 
“গৌববেব 'কতকটা সাক্ষ্য পাওয়া যাইবে। ও স্থানের পার্শ্ব দিয়া যে ভাগীরথী বহিতেন-- 
এখন তিনি প্রায় এক মাইলেরও বেশী দূরে সবিয়! গিয়াছেন। মস্জিদ হইতে ১ মাইল 
উত্তর-পশ্চিমে জনসাধারণে 'ইন্দ্রেখরের ঘাট’ দেখাইয়া থাকেন। এখানে প্রাচীন ইষ্টক-স্তুপ 
রহিয়াছে । আজও কেবল ইন্্রঘাদশীর দিন ইন্দরেখ্বরের ঘাটে বহু যাত্রী স্থান করিতে আনেন | 
মস্জিদ, তাহার নিকটস্থ “রাজার - ডাঙ্গ” এবং ইন্ত্রেখরের ঘাট” ৮ অন্ধ 
প্রাচীন-স্থান।' 

ইন্েখবরের.ঘাট্বে -নিকট নিদবেশ্রী-তলাব মধ্যে রামানন্দের পাট। রি বন 
সিব্ধেশ্বরীর্ব মন্দিবেৰ উত্তরে রামানন্দ দিদ্ধি লাভ কবেন। এখানে তীহাব পঞ্চমুণ্ডী আসন 

আছে। এই বামানন্দই ্্যামা দিগধরি রণমাঝে নাচো গো মা1” ইত্যাদি প্রসিদ্ধ গৃন-বচয়িতা। 
মন্দিরে পূৰ্কা- দক্ষিণ কোণে “কেশেগ’ড়ে"। এখানকার কেহ কেই! এই কেশেগ'ড়কে কাঁশীরাম 
দাসের '্বৃতি-জ্ঞাপক মনে কৰেন, কিন্ত কাশীবামের জন্মস্থান দিমি” গ্রাম এই স্থান হইতে 
বহু দূর। 

বর্তমান দইহাটেব উত্তবাংশে দেওয়ানগঞ্জ ) পূর্বে এখানে বহুনোকের বসতি ও একটা 
বৃহৎ হাট ছিল। এখনও এখানে, অনেক ' বড় বৃড় ভাঙ্গ! বাড়ী পড়িয়া আছে। হাটও 
দীইহাট গ্রামের মধ্যে উঠিয়া গিয়াছে। গল্গাও এখান হইতে ১ মাইলের উপব সরিয়া : 
গিয়াছেন, কিন্তু দেড়শত বৎসর পূর্বে এই দেওয়ানগ্জের হাটের পার্থ দিয়া গঙ্গা বহিতেন 
এবং এই স্থানে বহুলোকের, বাস ও যথেষ্ট জণকজমক' ছিল। বিজয়রাম বিশাবদের তীর্থমদল- 
গ্রন্থ হইতে তাঁহার বেশ পৰিচয়, পাইয়াছি। সে-সময়ে' এখানে? 'মাণিকাদের ঘাট” প্রসিদ্ধ 
ছিল।* এখানকার স্থানীয় লোঁক্ৰে মুখে শুনা যায় যে, এখানে “পাঁতালঘর”: আছে । পুর্ব বড় 
বড় পাথবেব মন্দির ছিল, তাহারই কতক অর্শ লইয়া বর্তমান বিদরশীর কবর? প্রস্তুত হইয়াছে। 
এই দরগীর সন্মুখ-দ্বারে প্রাচীন 'দেবমন্দিরের শ্লিনপুধযযুজ প্রস্তর বিষ্টমীন, তাহ! দেখিলেই 
প্রাচীন হিন্দু মন্দিবেবই নিদর্শন বলিয়া বোধ হয়।' একটা বৃহৎ স্ুপের উপর বদরশার 
দবগা উঠিয়াছে। ইহাব নিকট এখনও বহ পুরাতন কাঁটা-পাথর পড়িয়া আছে। এ দরগার ' 
সেবাইত আমায় জানাইলেন যে, বর্ধমানরাজের 'দেওয়ান' মাঁণিকটাদ বদরশীহ 'আউনিয়াকে 
এই স্থান দান কবেন। স্থতবাং যে সময়ে দেওয়ান মাণিকটাদ ছাড় দেন, তাহাবও বছ রব 
হইতেই 'হিন্দুব এই দেবস্থান ধবংসাঁবশেষে পরিণত হইয়াছিল, সন্দেহ দাং। । দেওয়ান মাণিকটাদ 
হইতেই ‘দেওয়ানগঞ্জ নাম 'হইয়াছে। রি 

- ক্বাইহাটের পূর্ব গৌববের শেষ চিহ্ন ভাস্করবংশ এখনও বিদ্মান। ' ভাস্কর রি 
এখানকার ভাস্করবংশ Wil হইতে প্রনিদ্ধ। দঁইহাটেব পার্শ্বে জগ্গদানন্ধপুরে -উত্তররাটীয় 


- ॥ ৬ পা - রি KE বিধ ll ৯ 8 ্‌ 
* তীৰ্থসন্ল ১৯১১ জোক (সাহিত্য পরিষৎ নংঘরণ) 





৪ | হইন্দ্ৰেশ্বরের দ্বারের মাথার অংশ। 





€। হাটের নিকটবর্তী সিদ্েশ্বরীর তথ মন্দির ও রামাননের সিদধি্থান | 


ধুরীবংশের প্রতিষ্ঠিত একটা বৃহৎ রাধাগোবিন্দের মন্দির আছে 

প্রভৃতি স্থান হইতে নানা বর্ণের পাথর আনাইয়া তদ্বারা এই সুন্দর মন্দিরটী নিশি 
প ভাৰ্বৰ্য্য-ও শিল্পনৈপুণ্যযুক্ত চমৎকার বৈষ্ণব-মন্দির রাঢ়দেশে বিরল। (৬. চিত্র 
একটা প্রাচীন নিদর্শন ব্যতীত দাইহাটের পাইকপাড়ার পার্্বে জঙ্গল শাহের গড়ের 
ন গঙ্গা গর্ভের অদুরে বর্দমানরাজের সমাজবাড়ী বিগ্বমান। ( চিত্র জব) 
মান-রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা আবুরায় হইতে মহারাজ 4৮৮ প্াস্ত ন্‌ না 

J বাড়ী মধ্যে অস্থিসমাধি আছে। be 

. পুর্বে লিখিয়াছি যে, গঙ্গা দাইহাট হইতে সরিয়া গিয়াছিলেন, কিন্তু গত বৰ্ষ 

প্ৰাহ ধীর মন্থর গতিতে আবার যেন পূর্ব গর্ভে ফিরিয়া আমিতেছেন।, i 


বিন্বেশ্বর ও কুলাই 


কীটোয়া হর হইতে € ক্রোশ উত্তর-পশ্চিমে অজয়ের তীরে প্রাচীন কুলা 
কটোয়া হইতে ২॥* ক্রোশ দুরে কুলাই যাইবার পথে বি্বেশ্বর। তন্তরচূড়ামণি ও ₹ 
ধা যায় -.ষ্টহাসে যে ফুল্পরা শক্তি আছেন, বিবেশ্বর বা বিশ্বনাথ তীহারই ভৈরব 
প্রাচীন মন্দির নষ্ট হওয়ায় বর্তমান মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে। এখানে শিবা 
_ সং্রান্তির সময় বহ জনতা হয়। এই বিবেশ্বর হইতে. প্রায় আড়াই ক্রোশ দুরে 
প্রসিদ্ধ পদকর্তা মহাপ্রভুর পার্ষদ বাঁস্থদেবঘোষ ঠাকুরের জন্মস্থান বলিয়া গৌঁড়ী 
_ সমাজে এই স্থান প্রদিদ্ধ। ঘোষঠাকুরের পিতামহ গোপাল ঘোষ ফতেসিংহ পরগনাসথ 
হইতে এ ন আনিয়া বাস করেন। তাঁহার পুত্র বল্লভ ঘোষ ৪০ করণ ক 
কারস্থ-সমাজে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। ৃ 
“রসোড়া ছাড়িয়া গোপাল কুলায়ে বসতি 1 ' 
বাইশ বল্লতঘোষ নাম হইল খ্যাতি।” (কুলপঞ্জী) 
এই বরলভঘোষের : ৯ পুত্র--১ম পক্ষে বাসুদেব, গোবিন্দ ও মাধব, ২য় রি 
সারি ও মীনকেতন এবং ওয় পক্ষে জগন্নাথ, দামোদর ও মুকুন্দ । ইহারা সকলে 
একান্ত ভক্ত ছিলেন। প্রসিদ্ধ পদকর্তা বান্তুদেব ঘোষ, মাধব খোষ ও গোবিন্দ ঘোষ চৈ 
হইয়া বৈরাগ্য অবলম্বন করেন। এই গোবিন্দ ঘোষই অগ্রদ্বীপের সুপ্রসিদ্ধ 
গ্রহের প্রতিষ্ঠাতা । অগ্রন্বীপ-প্রসঙ্গে তাহার কিছু পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। 
ষের সন্তানের! অগ্থাপি কুলাই গ্রামে বাস করিতেছেন । এই ঘোষবংশেই দি 
টা বিনা রায় বাহাছুর এবং রায় রাধাগোবিন্দ রায় সাহেব বাহাদুর 





কেতুগ্রাম 
( বহুলাপুর ) 


রে পট বহুলাপুরের নামকরণ হইয়াছে। তি ও শ্ষিচরিতের মতেও এই 
বহুল৷” এবং এখানে ভগবতীর বামবাহু পতিত হওয়ায় এই স্থান মহাপীঠ মধ্যে ধরা 

্‌ বাস্তবিক বহুলাদেবী এবং তাহার বর্তমান মন্দিরের পার্শ্বস্থ পুফরিণীর ঘাটে 
কল পুরাতন কাটা-পাথর পড়িয়া আছে, তাহা দেখিলেই এই স্থান যে বহুদিনের পুরাতন, 


র সন্দেহ থাকে না। বহুলার পুরোহিত মহাশয়ের নিকট শুনা গেল, এই গ্রামের 
ভূপাল-রাজার পাথরের দালান ছিল, বহুলার পু্করিণীর ঘাটে যে সকল কাটা-পাথর 
| উক্ত দালানের ধ্বংসাবশেষ হইতে আনা হইয়াছে। 
বাদ আছে যে, কেতুগ্রামে চন্দত্রকেতু রাজ! রাজত্ব করিতেন, এই চন্্রকেতু 
তুগ্রাম নামের উৎপত্তি। চন্ত্রকেতুর রাজ প্রাসাদের নিকট এক পুষ্করিণীর সহিত 
 পুক্রিণীর মধ্যে যাতায়াতের সুড়ঙ্গ ছিল। রাজবাটী পাথরের ছিল। তাহার 
এখানে বিস্তর অট্টালিকা ও পাকা রাস্তা ছিল। এখনও এ অঞ্চলে সর্ব মৃত্তিকা মধ্যে 
ন ন ইট পাওয়া! যায়। বিশেষতঃ বর্তমান কেতুগ্রাম থানার নিকট পুরাতন ভাগ! ইটের 
ছ এ, তাহার চারিদিক খনন করিলেই বহু পুরাতন ইট বাহির হ্য় 1 








৮। কেতুগ্রামের বহুলাক্ষী। 





বল্লালের ভিটা হইতে প্রাপ্ত পাথরের অপর ধার। 


২*। 





সন ৯৩২২ ] স্থান-পরিচয় ্‌ ২৭. 


অর্থ__হিমালয়নুতা পল্সাসনস্থিতা মঙ্গল! শ্রাবহলাকে ধ্যান করিবে। (তাহার চারি 
হাতের মধ্যে এক হাতে ) কীকুই, (অপর ছুই হাতে) বর ও অভয়, বাম পার্থে নিজ 
পুত্র । গৌরাঙ্গী, মণিহার দ্বারা নমিত ক, আনন্দময়ী, কামদাকে চিন্তা করিবে। 

এই ধ্যানের মাত্র তিনটা চরণ পাওয়া যাইতেছে। ধ্যানে তিনটী হস্তের বর্ণনা আছে, 
বাকি চতুর্থ হস্তের কোন কথা নাই। কিন্তু মূর্তির চতুর্থ হস্তে দর্পণ আছে+ ধ্যানে আছে; 


‘বামে স্বপুজ্রা স্বতাম্‌’ ৷ কিন্তু পূর্ক্েই লিখিয়াছি যে, মৃত্তির এক পার্থ কার্তিকের ও এক পার্থ... 


গণেশ আছেন। ধ্যানের অপ্রাপ্ত চরণটী পাওয়া গেলে এই সকল গোল মিটিয়া যাইবে বলিয়া 
বোধ হয়। 

পুরোহিত মহাশয় উক্ত অসম্পূর্ণ-ধ্যানেই দেবীর পুজা থাকেন। স্থানীয় লোকেরা 
শ্রীথণ্ডের ভূতনাথকে বহুলাক্ষীর ভৈরব বলিয়া মনে করেন। কিন্ত তন্ত্রচূড়ামণি ও শিষরচিন্ত 
উভয় গ্রন্থের মতেই বহুলাক্ষীর ভৈরবের নাম ভীরুক। 

( মরাধাট ) 

স্থানীয় আধুনিক লোকের বিশ্বাস, এখানকার বহুলাক্ষী ও অট্টহাসের ফুল্লরা এই উভয় 
লইয়া যুগ্মপীঠ। . বাস্তবিক তাহা নহে। যাঁহাকে তাঁহারা এখন বহুলাক্ষী বলিতেছেন, 
তাহার প্রক্কত নাম বহুলা, উদ্ধৃত ধ্যানেই প্রকাশ। বহুলা ও বহুলাক্ষী দুই ভিন্ন দেবীমুর্তি। 
শিবচরিতে বহুল! ও বহুলাক্ষী দুইটা বিভিন্ন পীঠশক্তি বলিয়া ধরা হইয়াছে। শিবচরিত-মতে 


যেখানে ভগবতীর ডান কুন্থই পড়িয়াছিল, সেই স্থানের নাম রণখণ্ড, সেখানকার শক্তির নাম :.. 


বহুলাক্ষী ও ভৈরবের নাম মহাকাল । আর যেখানে ভগবতীর বামবাহু পড়িয়াছিল সেই. 
স্থানের নাম বহুলা, শক্তির নামও বহুলা, ভৈরবের নাম ভীরুক। বহুল ও বহুলাক্ষী উভয় 
লইয়াই যুগ্মপীঠ। শিবচরিতে যে স্থান ‘রণখণ্ড' নামে উক্ত হইয়াছে, সেই স্থানই এখন 
মরাথাট নামে পরিচিত । (৯ চিত্র দ্রষ্টব্য ) পুর্দোক্ত বহুল! দেবীর মন্দির হইতে এক মাইল 
মধ্যে এখানে বন্ুপাক্ষী ছিলেন, এখন সেই মূর্তির সন্ধান পাওয়া যায় না। তবে শক্তির ভৈরব 
মহাকাল এখানে নূতন গৃহে বিস্তমান। এই মরাঘাটে উত্তরবাহিনী ‘কাদড়’ আছে, ব্রহ্ষখণ্ডে 
এই ক্ষুদ্র স্বোতম্বতীই ‘বকুল’ বা ‘বহুল!’ নামে কীর্তিত হইয়াছে। অদ্যাপি এই মহাশ্মশানে 
বহু সাধু-সন্যাসী আগমন করিয়া থাকেন। 
অট্রহাঁস 

পূর্বোক্ত মরাধাট হইতে ১ মাইল দূরে অট্রহান। এই মহাপীঠ অতি প্রাচীন। টা 
তন্ত্রের মতে, এই পীঠে চামুণ্ডা ও মহানন্দা দেবী অবস্থান করিতেছেন। তত্ত্রচ্ড়ামণি ও 
শিবচরিত-মতে এখানে ভগবতীর ওষ্ঠাংশ পতিত হয়, এখানকার শক্তি ফুল্লরা ও == 


_বিৱেশ বা বি অন্তাপি অট্রহাস মহাজাগ্রৎ মহাপীঠ বলিয়া পরিচিত । এই স্থা স্থানের 
, পুর্ব সন্ধি কিছুই নাই। ভগবতীর মৃত্তিও নাই। মুসলমান-বিপ্লবে সমস্তই নষ্ট হুইয়াছে। 


২৮. :.. সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ ১ম সৃখ্যা 
মুলপীঠস্থানে কিছুদিন পুর্বে: একটা ক্ষত্র কুঠরী ছিল, অল্পদিন হইল- তাহারই উপর খেড়য়ার 
জাঁমদার দেবীদাস চক্রবর্তী মহাশয় একটা পাঁকাঘর (.১০খ চিত্ত ্ষ্টর্য.) :ও: রান্নাঘর প্রস্তুত 
করাইয়া দিয়াছেন। ইহার অদুরে একটা উচ্চ স্ত,প রহিয়াছে, স্থানীয়. লোকের! এখানে 
পঞ্চমুপ্তীর আসন দেখাইয়া থাকেন। কিন্ত এই স্ত পটী এখানকার পুরাঁকীর্তির ধ্বংসাবশেষ 


 বনিষা মনে হয়।- ইহার উপর ও চারিপাশে বহু পাতলা ও ভাঙ্গা পুরাতন ইট পাওয়া যায়। 
... এই স্তপের নিকট শিবানন্দের সিদ্ধিস্থান ও রটস্তীর ভগ্ন মন্দির আছে।: 


‘এই গীঠে প্রত্যহই শিবাবলি হয়। দেবীর পূজার পর ভোগ লইয়া ডাকিলেই দলে দলে 
শিবা আসে। শনি ও মঙ্গলবারে এখানে বহু লোকে পুজ! দিতে আসেন। দেবীর কৃপায় 
অনেকেরই অভীষ্ট সিদ্ধি হইয়াছে, গুন! যায়। গীঠের পশ্চিম ধারে উত্তরবাহিনী “কীদড়” বা 
শ্রোতস্বতী আছে। . . . 

এখানকার পীঠদেবী ফুল্লরার অরহ্সার যানে পূজা হ হ্য়। যথা 

“কালাত্রাভাং কটাক্ষৈররিকুলভয়দাং মৌলিবদ্ধেন্দুরেখাং 
শখখং চক্ৰং কৃপাণং ত্রিশিখমপি কটররুত্বহ্তীং ত্রিনেত্রাম্‌। 
সিংহস্কন্ধাধিরূঢাং ত্রিভুবনমখিলং তেজসা পূরয়ন্তীং 
. ধ্যায়েদ,গ্াং জয়াখ্যাং ত্রিদশপরিবৃতাং সেবিতাং সিদ্ধিকামৈঃ ৷” 
কি কুজিকাতন্ত্-বর্ণিত চামুণ্ডা বা মহানন্দার সহিত এই ধ্যানের কোন সম্বন্ধ নাই 


..... দেবালয়ের বামপা্শ্বে একটা অতি পুরাতন পুষ্করিণী আছে। এই পুক্করিনী হইতে একটা 
' ভগ্ন দেবী-মূৰ্তি পাওয়া গিয়াছে। (১*ক চিত্র ভর) মু্িটা ভাঙ্গা হইলেও এমন সুন্দর ও অপূর্ব 


0৪ দেবীমূর্তি আমরা বড় একটা দেখি নাই। রাট়ে__বর্মান- জেলায় তাস্করশিল্পের 
কতদুর উন্নতি হইয়াছিল, এই ক্ষুদ্র মূর্তিটা তাহার অতীত সাক্ষীর সামান্য নিদর্শন। ইহা কোন্‌ 
দেবীর মুর্তি তাহ! এখনও তন্শান্্ খু'জিয়া বাহির করিবার সুযোগ ঘটে নাই। দেবীর পাদদেশে 
একটা গর্দভের আকৃতি থাকায় কেহ কেহ ইহাকে রাসভস্থ। শীতল! মুর্তি বলিয়া মনে করেন। 
কিন্ত শীতলার ধ্যানের সহিত অপর কোন অংশে এই দেবীর মূর্তির মিল নাই। দেবীর 
পাদদেশে যে অস্পষ্ট মূর্তি আছে, তাহা শিবারও রূপ হইতে পারে। কবিকঙ্কণের চণ্ডীতে 
ভগবতীর যে জরতীবেশের উল্লেখ আছে, এ মূর্তি যেন সেই ভাবের চণ্ডীদেবী বলিয়া 
মনে হয়। .কুজিকাতন্ত্রে যে চামুওা বা! মহানন্দার উল্লেখ আছে-__এই সুপ্রাচীন মূর্তিটী তাহার 
অন্তর হইতে পারে । 

অট্টহাসের সেবার জন্ত বর্ধমামরাজ ক ১» বিঘা বাগান ও ২*. নি চাষের জি 
মিলা জী 3 4 
. -_ অগ্ুন্বীপ 

অপ কটন মহকুমার অন্তর্গত ভাগীরথীতীরস্থ একটী প্রাচীন টি ও বার 
জ্বলার মধ্যে একটা প্রধান তীর্থ বলিয়া পরিগণিত ৷ পূর্বতন : অগ্রন্থীপ বর্তমান অগ্রন্থীপের 
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দস]. স্থান-পরিচয ২৯ 
প্রায় অর্ধ ক্রোশ উত্তরে ছিল, গঙ্গার গতি-পরিবর্তনের সহিত গ্রামও ক্রমে সরিয়া আসিয়াছে। 
মহাপ্রভুর অক্যুদয়ের পূর্ব্ব হইতেই অগ্রদ্বীপ সুপ্রাচীন তীর্থ বলিয়া গণ্য । দিখ্বিজয়গ্রকাশে " 
লিখিত আছে, বারাণসীতে গঙ্গান্নান করিলে যেরূপ ফল হয়, বারুণীর দিন অগ্রদ্বীপে গঙ্গাস্নান 
করিলে সেইরূপ ফল হয়। এখানকার ফল-মাহাত্ম্যের জন্ত রাজা বিক্রমাদিত্য এখানে গঙ্গাঙ্গান ' 
করিতে আদিতেন। আজও বারুণী উপলক্ষে এখানে ১৫ দিনব্যাপী বড় মেল! হয়, তাহাতে 
প্রায় লক্ষ লোকের সমাগম হইয়া থাকে। 

অধুনা গোপীনাথ-বিগ্রহের জন্তই এই স্থান প্রসিদ্ধ। কুলাই গ্রামের বিবরণ-প্রনঙ্গে 
লিখিয়াছি যে, উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থ-ঘোষবংশে বাসুদেব, গোবিন্দ ও মাধব প্রভৃতি নয় তাই 
জন্মগ্রহণ করেন। কাশীপুর বিষুণতলায় সিংহ-বংশে গোবিন্দঘোষের বিবাহ হয়। পত্নীর মৃত্যুর পর 
সস্তানাদি না থাকায় তাহার সংসার-বৈরাগ্য উপস্থিত হয়। তিনি অগ্রন্বীপের নিকট গঙ্গাতীরে 
আদিয়! বাস করেন। এক দিবস মহাপ্রতু শ্রীচৈতন্থদেব ভক্তমগ্ডলী-পরিবৃত হইয়া ভাগীরথী- 
সলিলে অবগাহন করিতেছেন, এমন সময়ে গোবিন্দ তথায় উপস্থিত হইলেন। তিনি নবীন 
সম্যাপীর তেজোময় অপূর্ব মুখশ্রী দেখিয়া ভক্তিরসে আপ্লত হইলেন, মহাপ্রতুর চরণে পড়িয়া 
কাদিতে কাদিতে কহিলেন, প্প্রতো ! আমি সংসার চাই না, ধন মান ব্য চাই না, 
আত্মীয় স্বজন চাই না, কেবল তোমার এ চরণকমল সেবা করিতে চাই ।” 

এই কথা শুনিয়া গৌরাঙ্গদেব গোবিন্দকে সংসারের নানা প্রলোভন দেখাইয়া ভীহাকে. 
ংসারে আকৃষ্ট করিতে চেষ্টা করিলেন। কিন্তু গোবিন্দ কিছুতেই বিচলিত হইবার লোক: 
মহেন। তিনি বলিলেন, “ধন মান এশ্বর্ধ্য সমস্ত দূর হউক, উহার আমাকে আর আালাইতে 
পারিবে না। এক্ষণে অনুগ্রহ করিয়া শ্রীচরণে স্থান দিন্।” এই বলিয়া তিনি চৈতন্তের পা” 
জড়াইয়। ধরিলেন। মহা প্রতু শ্রীচৈতন্তও গোবিন্দকে প্রকৃত ভক্ত জানিতে পারিয়া তাহাকে 
আলিঙ্গন করিলেন এবং কহিলেন, “যদি নিষ্কাম ব্রত পালন করিতে পার, তাহা হইলে আমার- :.. 
সহিত থাকিতে পাইবে” গোবিন্দ ইহা শুনিয়া মহানন্দে চৈতন্তের পদরেধু গ্রহণ 
করিলেন এবং নিষ্কাম ব্রত পালনে সম্মত হইলেন। পরে কিছুদিন তিনি মহাপ্রভুর সহিত: 
মহানন্দে কাটাইলেন। 

একদিন মহাপ্রতু আহারাপ্তে মুখগুদ্ধি না পাইয়া তক্তগণের দিকে চাহিয়া 

বলিলেন, "আজ আর মুখগুদ্ধি হইল না।” শিষ্যগণ নীরব রহিলেন। গোবিন্দ অমনি LE 
কৃতাঞ্জলিপুটে প্রভুর সন্মুখে যাইয়া কহিলেন, “প্রভো | আমার নিকট একটা হরীতকী 
আছে ; যদি অন্ুমতি করেন, তাহা হইলে আপনার সেবার জন্ত অর্পণ করি।* এই. 
কথায় শ্রীচৈতন্ত হাসিয়া উঠিলেন। তিনি কহিলেন, "গোবিন্দ! তোমার ভক্তির সামগ্রী 
আমি আহ্লাদের সহিত গ্রহণ করিলাম। কিন্তু আজ হইতে তুমি আমার সঙ্গ পরিত্যাগ * : 
কর।* গোবিন্দের মস্তকে যেন অকস্মাৎ বস্জাথাত হইল। তিনি কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, | 
“দেব | বাস এমন কি. অপরাধ, করিয়াছে, যাহার অন্ত এ কঠোর আদেশ করিলেন? : 





চে সাহিত্য-পরিষ-পত্রিকা [ ১৯ সংখা) 
চৈতন্তদেব কহিলেন, “গোবিন্দ! তুমি যথার্থ ভক্ত ও হুরিপৃজার অধিকারী । কিন্তু নিক্ষাম 
ব্রত পালনে উপযুক্ত নও, এখনও তোমার বিষয়-বাসন! দূর হয় নাই, এখনও তোমার 
সঞ্চয়স্পৃহা আছে। তাই বলিতেছি, গৃহে ফিরিয়া যাও, হরির আরাধনা করিও, তাহাতেই 
মুক্তি হইবে ।” “আমি কিছু চাই না, সর্বস্ব জলাঞ্জলি দিয়াছি, আর সংসারে ফিরিব ন” 
দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া জল: নয়নে গোবিন্দ এই কএকটী কথা বলিলেন। 

চৈতন্তদেব ভক্তশ্রেষ্ঠ গোবিন্দকে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন, “গোবিন্দ ! তুমি যথার্থ ই 
সর্বস্ব পরিত্যাগ করিয়াছ, কিন্তু এখনও তোমার সম্মুখে বিষম কণ্টক রহিয়াছে । আজ একটা 
হরীতকী সঞ্চয় করিয়াছ, কাল আবার আর একটা সঞ্চয়ের ইচ্ছা হইবে, পরশ্ব আর একটী। 
এইরূপ. কামনাই নিষ্কাম ব্রত-পালনের ঘোর অন্তরায় জানিবে। সেই. জন্তু বলিতেছি, তুমি 
গৃহে ফিরিয়া যাও। যেদিন তোমার জীবনে কোন অলৌকিক ঘটনা ঘটিবে, সেই দিন আবার 
আমার দর্শন পাইবে। - যদি কোন অলৌকিক দ্রব্য পাও, যত্বসহকারে রাখিয়া দিও। তোমার 
আশা পুর্ণ হইবে।” মহাপ্রভু এই প্রকারে গোবিন্দকে পরিত্যাগ করিলেন। গোবিন্দ 
অগ্রন্থীপে আসিয়ু! “আবার কবে প্রভুর দর্শন পাইব*--এই আশায় নির্ভর করিয়া রহিলেন। 

এইরূপে বহুদিন গত হইল। শুভ মধুমাস আদিল। এক দিন ভক্তপ্রবর গোবিন্দ 
জাহবীসণিলে আবক্ষ নিমগ্ন হইয়া ধ্যানে নিরত রহিয়াছেন, এমন সময়ে কি একটা জিনিস 
আগিয়া-তিনবার তাহার পৃষ্ঠদেশ স্পর্শ করিল। তিনি চাহিয়া দেখেন, শবদাহের এক খণ্ড 
ক্ষুদ্র কাষ্ঠ। তিনি সেই কাঠখানি তীরে তুলিয়া রাখিলেন। কিন্তু তুলিবার সময় বুঝিলেন 
যে, ওঁ কাঠখানি স্বাভাবিক গুরুত্ব অপেক্ষা শতগুণ ভারী। একি হইল | বিস্ময়ে গোবিন্দের 
মনে এক অপুর্ব ভাবের সঞ্চার হইল। তিনি কুটারে ফিরিয়া আফিলেন, কিন্তু মনের 
দেই অপাথিব ভাব-কিছুতেই দূর হইল না--এই চিন্তায় সমস্ত দিন অতিবাহিত হইল। 
বাত্রিকালে স্বপ্ন দেখিলেন, শঙ্খচক্রগদাধর যেন তাহাকে বলিতেছেন, “গোবিন্দ! ভুল না, 
তুল না, সেই কাঠখানি তুলিয়া আনিয়া গৃহে রাখ। মহাপ্রস্থ আসিতেছেন, আপিলে 
তাহাকে দিও।” : 

গোবিন্দের নিদ্রা ভাঙ্গিল, দেখিলেন চতুর্দিকে ঘোর অন্ধকার। তিনি সেই নিবিড় অন্ধকারে 
ধেন কোন কুহকের বলে আকৃষ্ট হইয়া গঙ্গাতীরে আপিলেন, এখানে আসিয়া দেখিলেম, সেই 
কাঠখানি যথাস্থানে পড়িয়া আছে। গোবিন্দ অতি বত্বে কাঠখানি স্কন্ধে লইয়া ধীরে ধীরে 
_ সুটারে আনিয়া রাধিলেন। সে রাত্রি আর তাহার চক্ষে নিদ্রা আসিল ন1। ক্রমে প্রভাত 
হইল। গোবিন্দ 'অরুণের আলোকে দেখিতে পাইলেন, সেখানি শবদাহের কাষ্ঠ নয় 
একসখানি সমুজ্ছল কৃষ্ণ-প্রস্তর । গোবিন্দ চমকিয়া উঠিলেন। চৈতন্দেবের কথাগুলি 
তাহার স্মরণ হইল। 

বেল! দ্বিপ্রহর সময়ে গোবিন্দ গ্রাম-মধ্যে ভিক্ষা করিতে বহির্থত হইলেন। ভিক্ষান্তে 
কুটারে ফিরিস্বা আসিয়া দেখেন, কুটীর-দ্বারে চৈতন্তদেব। ভক্তপ্রধান গোবিন্দ চৈতন্তদেবকে 





১১। অগ্রন্থীপের গোপীনাথ । 


মন ১৩২২] স্থান-পরিচয় ৩১. 


দেখিয়া পুলকে পুরিত হইয়া আনন্দাশ্র বিসর্জন করিতে লাগিলেন। গোবিন্দের ভক্তিদর্শনে 
চৈতন্তেরও প্রেমাশ্র বিগলিত হইতে লাগিল। তিনি গোবিন্দকে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন, 
প্যাহা বলিয়াছিলাম, তাহার কিছু হইয়াছে?” গোবিন্দ সকল কথাই ব্যক্ত করিলেন। 
তখন চৈতন্তদেব বলিলেন, “গোবিন্দ { তোমার আর কোন চিন্তা নাই। ভগবান্‌ তোমার, 
মঙ্গলের জন্ত ও শিলা পাঠাইয়াছেন। কল্য এক ভাস্কর আসিয়া ও শিলা হইতে শ্রীরুষ্চ- 
বিগ্রহ নিৰ্ম্মাণ করিবে। সেই বিগ্রহ আমি প্রতিষ্ঠা করিব ও তুমি তাঁহার সেবাইত 
হইবে ।” | 5 
পর দিন যথাকালে এক অজ্ঞাতকুলশীল অপরিচিত ভাস্কর আসিয়! মুর্তি নির্মাণ করিয়া 
সকলের অসাক্ষাতে চলিয়া গেল। সকলেই দেখিলেন_নবহূর্বাদলস্াম বঙ্কিম কৃষ্ণবিগ্রহ 
প্রস্তুত হইয়াছে । চৈতন্তদেব তাহার প্রতিষ্ঠা করিলেন এবং গোবিন্দ ঘোষ তাহার পুজক. 
নিযুক্ত হইলেন। এ কৃষ্চবিগ্রহের নামই গোপীনাথ। (১১ চিত্র দ্রষ্টব্য) গোবিন্দ ঘোষই, 
পরে 'ঘোষ-ঠাকুর+ নামে খ্যাত হইয়াছিলেন। 
গোপীনাথ বিগ্রহ-প্রতিষ্ঠার পর ঘোষ-ঠা বর বহু দিন জীবিত ছিলেন। এ সময়ে তিনি 
বহুসংখ্যক শিষ্য ও বিস্তর দেবোত্তর সম্পত্তি পাইয়াছিলেন। মৃত্যুর কয়েক দণ্ড পূর্বে তিনি 
শিষ্যুদদিগকে বলিয়াছিলেন, “আমি চলিলাম, আজ আমার অস্তিমকাল উপস্থিত। তোমরা 
যথারীতি প্রহুর সেবা করিও । মহাপ্রভুর আজ্ঞা--আমার প্রাণ বাহির হইলে যথাসময়ে 
গোপীনাথদেব যেন আমার শ্রান্ধাদি সম্পন্ন করেন। আমার দেহ দাহ করিও না, 
গ্রামের এক পার্শ্বে সমাধি দিও ।” এই বলিয়া ভক্তবর গোবিন্দ ইহলোক পরিত্যাগ করেন। 
প্রবাদ এইরূপ, সেই দিন গোপীনাথের চক্ষেও বিন্দু বিন্দু জল-দেখা দিয়াছিল। চৈত্রমাসে 
কৃষ্ণা একাদণীতে গোপীনাথ শ্রান্ধীয় বাদ ও কুশাঙ্ুরী পরিয়া সেবকের পুত্ররূপে শ্রাদ্ধ 
করিলেন। এখনও প্রতি বৎসর এ দিনে গোপীনাথ কর্তৃক ঘোষ-ঠাকুরের শ্রাদ্ধ-ক্রিয়া 
সম্পন্ন হইয়া থাকে। 
গোপীনাথ দর্শন করিবার লন্ত বহু দূরদেশ হইতে ভক্ত বৈষ্ণবগণ এখানে আগমন করি, 
তেন। তাহাতে যথেষ্ট আয় হইত। ঘোষ-ঠাকুরের ভ্রাতৃবংশধরগণ আদিয়া সেবা চালাইতেন। 
ক্রমে তাহাদের প্রভাব রাঢ় ছাড়িয়া পূর্বববঙ্গে পহুছিল। পূর্ববঙ্গের বহু সম্রান্ত ব্যক্তি তাহাদের 
কাহারও কাহারও শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন, তাহারাও শিষ্যসম্পত্তি রক্ষার জন্ত অনেকে পূর্ববঙ্গ 
আশ্রয় করিলেন। এই সঙ্গে তাহাদের হৃদয়ে গোপীনাথ-বিগ্রহ লইয়া যাইবার আশা বলবতী 
হইল। কিন্তু তাহাদের যে সকল সরিক রাঢ়ে ছিলেন, তাহার! গোপীনাথকে ছাড়িতে সম্মত হই- 
লেন ন!। পূর্ববন্গগামী ঘোষবংশীয়গণ একদিন গোপনে গোপীনাথকে লইয়! চলিলেন, জ্ঞাতিগণ 
ংবাদ পাইয়া পথ আট্কাইলেন, কিন্তু তাহাদের সঙ্গে বেশী লোকজন থাকায় জ্ঞাতিগণ ফিরিয়া 
আমিলেন এবং তৎকালের পাটুলীর উত্তররাট়ীয় কায়স্থরাজের নিকট বিগ্রহ উদ্ধার করিয়া দিবার 
জন্তু অনুরোধ করিলেন। পাঁটুলীর রাজারা! তৎক্ষণাৎ একদল সৈন্ত পাঠাইয়া কুষ্টিরার নিকট 





২২. 


হইতে গোপীনাথকে উদ্ধার করি আনিলেন এবং টুল ন স্বাজবাটীতেই: কিছুকাল রাখিয়! 


= দিলেন। 'এইরগে গোপীনাথ ঘোধবংশের হাতছাড়া হইলেন "3 * 









্ গোীনাথকে পাঠাই পূর্ববৎ শ্রাদ্ধাদি উৎসব নির্বাহ জি একবার! 
রঃ জনতায় কতকগুলি লোক মারা যায় । এ সংবাদ পাইয়া মুর্শিদাবাদের নৰা বা নীয় জি রী 
| কারণ দর্শাইতে হুকুম দেন। মুর্শিদাবাদসরকারে পাটুলীর পক্ষে যিনি উকীল ছিলেন, তিনি 
"নিজ প্রভুর সমূহ বিপদের সস্তাবনা দেখিয়া ভয়ে কিছুই বলিলেন না। মোকদ্দমার ডাঁক হইলে 
.... নদীয়া-রাজের উকীল উঠিয়া বলিলেন, ‘হুজুর ! সেখানে লক্ষ লক্ষ লোকের ভিড় হয়। 
» আত ভিড়ের মধ্যে ছুই চারি জন মরিবে, তাহা কিছু অসম্ভব নহে। তবে আমার প্রতু 
এ মবন্ীপরাজ ভবিষ্যতে বিশেষ সাবধান হইবেন ।' উপযুক্ত উত্তর শুনিয়া নবাব, সন্ত হ বন { 
নবন্ধীপের উকীলের কৌশলে সেই দিন হইতে গোগীনাথসহ অগ্রবীপ-জ্মিদারী নবদ্বী 
' মহারাজ ক্বঞ্চচন্দ্রের অধিকারভুক্ত হইল। যেখানে গোবিন্দ ঘোফঠীকুরের : সমাধি, ছিল, ৫ 
 ভাহারই পার্ট মহারাজ কৃষ্ণচন্্র গোপীনাথের বর্তমান মন্দির রি করাইয়া দিলেন। 2০ | 
'ভূকৈলাঁদের ম মহারাজ জয়নারায়ণ ঘোষালের পিতা মহাশয় কষ: ১৭১ সালে: 'তিস্থলী 
করিয়া ফিরিবার সময় অগ্রন্বীপে নামিয়াছিলেন। সহযাত্রী কবি বিজয়রাম তীর্থমঙ্জলে 
লিখিয়াছেন-_ 





















“অগ্ৰনী আসি নৌকা হৈল উপস্থিত ॥ ১০১২ 
সেই স্থানে গোপীনাথ ঠাকুরের ঘর। 
অপূর্বব-নির্ম্মাণ বাটী দেখিতে সুন্দর ॥ ১১৩ 
রাজা নবক্বৃষ্ণের বাড়ী আছেন গোগীনাথ।, 
দর্শন না পায়্যা যাত্রী মাথে মারে ঘাত I ১০১৪ 
কলিকাতার শোভাবাজার-রাজবাটীতে গ্রবাদ আছে যে, মহারাজ নবক্ৃষ্ণের মাতৃশ্রান্ধ 
অথবা! তাঁহার গোবিন্দ্জী প্রতিষ্ঠাকালে রাঢ়বঙ্গে যত বিষ্ণুবিগ্রহ ছিলেন, রাজা নবরৃষ্ণ সে 
= সকলকেই নিজ প্রাসাদে আনাইয়া ছিলেন। কার্ধ্যান্তে সকল দেবই ফিরিয়া গেলেন, কিন্ত 
গোপীনাথের মোহন মুর্তি দেখিয়া তিনি আর তাহাকে ফিরাইয়া দিলেন না । এই বিগ্রহ লইয়া 
নবন্ধীপাধিপতির সহিত মহারাজ -নবকৃষ্ণের বিবাদ উপস্থিত হয়। “কিন্ত অগ্রদীপে প্রবাদ 
আছে যে, মহারাজ নবন্কষ্ণ গোপনে গোপীনাঁথ বিগ্রহ কলিকাতায় লইয়া যান। | 
; ইংরাজ়লেখক ওয়ার্ডসাহেৰ.কিন্তু লিখিয়াছেন Es 
"_" পগোপীনাথের অধিকারী রাজ! কৃষ্ণচন্দ্র রাজা নবক্বষ্ের নিকট তিন লক্ষ টাকা 
বয়ন? বেই'জন্ত রাজা নবরুষ্ণ অগ্রত্বীপের গোপীনাথকে দ্যা বান। অবশেষে 
ক্ষ্ণনগরপতি মোকদ্দম করিয়া নেই সুতি উদ্ধার করেন।"* + পপ 
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- মহারাজ. কৃষ্ণচুন্দ্রের সময়ে আনি সেবার জন্য প্রত্যহ ৫* টাক নিদি ছিল, 
তৎপরে২৫২ টাকা হয়, ব্রমে'ক্রমে কমিয়া আসিয়া এখন দৈনিক ॥* আনা বু বাঞইয়াছে। 
*  তীর্ঘমঙ্গলে গোপীনাধ বে কষে প্অপূর্ব-নির্্াণ রাটাস্র উল্লেখ, আছে) ভীষণ : 
ূ তহিবিকাংশই ভগ্ষ-হইযাছে। সংস্কারাভাবে মূল-মন্দিরের উভয় পারছে নাটমনির র্‌ 
'ভোগগৃহ ধ্বংশ প্রায়ু।.. 
সংস্কার না হইলে শীষই ধ্ৰংসমুখে পতিত হবে | 
প গ্রামে - বাগানের মধ্যে মেল! হয়। গ্রামের মধ্যেও মেলাস্থানের . নিট, 
াজদতত eh মী আছে। তাহারই নিকট রাধাকাস্তজী বা নাটোর 



























| pl ১ ২৯7, ঘোড়াইক্ষেত্র i 
দলীল হইতে = উত্তরে ঘোড়াইক্ষেত্র নামক প্রাচীন আনন নিমের 
নি পারি দেড় শত বর্ষ পূর্বে এই বোড়াইক্সেতের পীর 









া্ীপৃরীমোদাইক্ষে কন্ঠ! গাঁজীপুর। 
ডাহিনে রাখিয়া! চলে ঘোষাল ঠাকুর ॥ 
সন্ধ্যার সময় সবে আইলা গোটপাড়া । 
গুড় গুড় গুড় গুড় দামায় পড়ে সাড়া ॥ 
সেই স্থানে কালুরাঁয় মহাশয়ের ঘর। 
দোজারীতে ক্বঞ্চচন্্ৰ গেলা শীত্রতর ॥” 
_ (তীৰ্থমঙ্গল ১০১৭--১০১৯ শ্লোক) 
বর্তমান ঘোড়াইক্ষেত্র হইতে গঙ্গা প্রায় ১ ক্রোশ দক্ষিণে রিয়া গিয়াছেন। ঘো 
ক্ষেত্রের বর্তমান কালীতলার পার্খ দিয়াই গঙ্গা বহিতেন গঙ্গার গণ্ভি-পরি i 
= ৯ এই স্থান নিবিড় জঙ্গলে পরিণত হয়, অন্ন দিন হইল, জঙ্গল. কাটা হইয়াছে। ইহার অপর ; 
পারে নোহাপায় কালুর ঘাট। এখানকার“ নোহাগার, বিজু প্রাচীন গঙ্গাগর্ভের পরিচয় . 
দিতেছে | এই বিল বরাবর গোটপাড়ায় গিয়া গর্গায় মিলিত হইয়াছে। 
0 “বহু পূর্ব হইতে দোডাইক্ষেত্ৰ তান্ত্ৰিকপ্রধান স্থান ছিল। কুস্তিকাতন্ত্ে যে অশ্বতীর্থ বা অশ্বপ ্- 
| পীঠের, উল্লেখ আছে, কালীতলার নিকট সেই পচন ছিল, বহু কাল হইল: গঙ্গা" 
সেই আপনার কুক্ষিগত করিয়াছেন। তৎপরেও এখানে বনু ০ মাগন 
+ হইত Ry কিন্ত সপ সহিত ইহার মাহাত্ম্য বিলুপ্ত হইয়াছে। 

















০৩৪ সাহিত্যা-পরিষ*-পত্রিকা [৯দসং্যা 
দেবগ্রীমঞ্চ ক 


বর্তমান জেলার উত্তরাংশে”রাঁণাধাট-মুর্শিাবাঁদ-রেলপথের দেবী ষ্টেশন. হইতে 
অর্ধ মাইল দূরে এবং অগ্রন্থীপ হইতে তিন ক্রোশ উত্তরে দেবগ্রাম অবস্থিত। 

বর্তমান দেবগ্রাম বাগড়ীবিভাগের মধ্যে পড়িয়াছে, ইহার আয়তন প্রায় সাড়ে চৌদ 
হাজার বিঘা । এই ভূভাগের উত্তরসীমা পাণিঘাটা ও গোবিন্দপুর, দক্ষিণে »সাউবেগে, ভাগা, : 
চারি টাদপুর ও ৰনপলাসী, পূর্বে বরেয়া ও দিকৃবরেয়া, পূর্ব- 
সীমার মধ্যে লুপ্ত গঙ্গার খাত পাগলাই-চণ্তীর দহ বা পাণিঘাটার দহ, পাণিঘাটার দক্ষিণে ও 
দেবগ্রামের উত্তরপশ্চিমসীমায় দেবগ্রামের পাড়া পাথরজলা বা নৃতনগ্রামের গড়। . গ্রামবাণী 
বৃদ্ধ ভদ্রমহৌদয়গণের বিশ্বাস যে, গোবিন্দপুর ও গড়ের পার্শ্ব দিয়! পূর্বকালে* গা প্রবাহিত 
:. হুইতেন, গঙ্গার খাঁদের উপরই বর্তমান মীরেগ্রাম। এখানে শুকুইআরা ৫ ভোগ্রাঘাট, ধোবাঘাট 
১. প্রতৃতি স্থান আছে। দেবগ্রামের উত্তর ও পূর্বে যেখানে গঙ্গার "গর্ভে, জল গ্টিক, , মেই স্থান 


 আগ্থাপি দহ বা বিল নামে পরিচিত । শুফ গঙ্গাগর্ভ বর্ষাকালে, ডুবিয়া যায়। দেবগ্রামের 


পুর্বে, (বৰ্তমান দেবগ্রাম ষ্টেশনের পার্শ্বে ) দুর্গা পুর, তাহার পার্থ গহড়াপোতা ; ; ইহার 
মধ্যে নৌকাঘাটা বা “নাঘাটার মাঠ'__এখানে বর্ষাকালে ৮।১* হাতের উপর জল চলে। 

_ দেবগ্রাম অতি পূর্ককাল হইতে একটা মহাসমৃদ্ধিশালী লোকালয় বরিয়া পরিচিত ছিল। 
পূৰ্ব্বকালে যখন ইহার পূর্ব পার্শ্ব দিয়া গঙ্গার ত্রোত প্রবাহিত ছিল, 
তৎকালে বর্তমান সীঁওতার পূর্বোত্তরে নাঁঘাটা বা নৌকাঘাটা 
নামক স্থানে বড় বড় বাঁণিজ্যপোত আসিয়া লাগিত। সীওতা ও তন্নিকটবর্তী স্থানেই তৎকালে 
বহু লোকের বাস ছিল, দক্ষিণে বিক্রমপুর ও উত্তরে মীরে বা মীরগ্রাম 1 এবং পশ্চিমে 
কালীগঞ্জ হইতে ঘোড়াইক্ষেত্র পর্যন্ত ইহার অন্তর্গত ছিল। বর্তর্মীন সাতবেগে £ এই বিস্তীর্ণ 


এই প্রাচীন স্থানের পরিচয় পূর্বে বড় প্রকাশ ছিল না। ইহার প্রাচীনত্বের সন্ধান পাইয়া আমি ক্রমান্বয়ে 
চারিবার স্থানে গিয়াছিলাম। প্রথম দুইবারে এ স্থানের প্রাচীন অধিবাদী কৃষকদিগের নিকট এবং তৃতীয় ও চতুর্থ 
াবাঁসী ভদ্র মহোডনশ্গণের নিকট স্থানীয় কিংবদন্তী শুনিয়া প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ ও পুরাকীর্তিগুলি দর্শন করি। 
_ গর্থ বারে (গত ১৩ই চৈত্র ১৩২১) মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় ও পুরাতবানুরাগী শযুক্ত রাখালদাস 
বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় আমার সঙ্গে এই দেবগ্রাম ও বিক্রমপুর পরিদর্শন করিবার জন্য গিয়াছিলেন। এই কএক 
বারের অনুসন্ধানের ফলে এবং শ্রীযুক্ত যোগেশচন্্র মুখোপাধ্যার, শ্রীযুক্ত উমেশচন্ত্র চটোপাধ্যার, শ্রীযুক্ত বিভূতিতুষণ 
মনুমদার প্রভৃতি গ্রামবাসী ভদ্র মহোদয়গণের নিকট হইতে যেরূপ কিংবদস্তী সংগৃহীত হইয়াছে এবং আমরা 
স্বচক্ষে যাহ! দেখিয়াছি, তাহাই লিখিত হইল। 
+ ভবিষ্য-ব্হ্মথণ্ডে দেবগ্রামের উল্লেখ না থাকিলেও এই মীরগ্রামের উল্লেখ আছে। : 
1 পূর্বকালে একটা বেখেই ছিল, কিছু দিন হইল উহার দাতভাগ হুইয়াছে। এই সাতবেগের নাম পূর্ধব 
ক পশ্চিমে ব্ধাক্রমে ১ চিনিমিনি বেগে, ২ স্থাপন বেগে, ৩ চক বেগে, ৪ গড়ের €বগে, ৫ আড়ার বেগে, 
* খোর বেগে কট * পালিত বেগে। 


দেবগ্রামের প্রাচীনত্ব 
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দক্ষিণে জয়নগর এবং পশ্চিমে সেওড়াতলা ও হাটগাছা। উত্তর- - 
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গাপ পাশ প্যাশন” বা 


[বগ্রাম হইতে প্রাপ্ত মাহেশ্বরী (?) সূর্তিযুক্ত প্রস্তর। 





নগরীর মধ্যেই ছিল। এই ভূভাগের মধ্যে এখনও স্থানে স্থানে বহু প্রাচীন ইঞ্টকাদির নিদর্শর 
ও বহু সংখ্যক সুপ্রাচীন মজা পুকুর দেখিতে পাওয়া যায়। দেবগ্রামের সর্বপ্রাচীন স্মৃতি 
সম্ভবতঃ মঞ্জুত্রী।* এখন ইনি কুলুইচণ্ডী নামে গ্রামের অধিষ্ঠাত্রীরূপে সকলের পূজা পাইতেছেন।- : 
এখানে যে এক সময় বৌদ্ধপ্রভাব ছিল, এই মঞ্জুত্ীই তাহার নিদর্শন । ( ১২ চিত্র দ্রব্য) 
দেবগ্রামে যত পুষ্করিণী আছে, তন্মধ্যে দেবকুণ্ড সর্কপ্রাচীন ও সর্ববৃহৎ-_পূর্কে প্রায়. 
দেড়শত বিঘায়,জল থাকিত। তাহার পশ্চিমে ফুলবাগান এবং অপর তিন দিকে লোকের 
টির বাস ও মধ্যে মধ্যে দেবালয় ছিল। এখন দেবকুণ্ডের অধিকাংশই 
ভরাট হইয়াছে, যেটুকু জল আছে, তাহা! ভিনটী পুফরিণী, ৪টী জোল 
এবং দক্ষিণে একটা লম্বা জোলে বিভক্ত রহিয়াছে। (১৩ চিত্র দ্রষ্টব্য ) উত্তরাংশ অধিকাংশই . 





ভরাট হইয়া গিয়াছে এবং তন্মধ্যে এখন অনেক অট্টালিকা নির্মিত হইয়াছে। পুরাতন 


ফুলবাগান এখন নামমাত্র_-একটী পাড়া হইয়া গিয়াছে। বর্তমান দেবকুণ্ড-সংস্কারকালে ইহার . এ 


মধ্য হইতে নানা লোকে নান! দেবমুষ্তি পাইয়াছে, তাহার কতকগুলি দেবকুণ্ডের পার্শ্ববর্তী, 


ব্রাহ্মণ-গৃহে আছে, কতক কতক স্থানান্তরে গিয়াছে। কিছুদিন হইল, এই দেবকুণ্ড হইতে 
কষ্টিপাঁথরের একটা অতি সুন্দর বালগদেব মুণ্ডি পাওয়া যায়। সেই মুণ্তিটা দেবগ্রামভব স্বনামধন্ত 
ডাক্তার উমাঁদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় আপনার কলিকাতার বাসায় আনিয়া রাখিয়াছিলেন। ... 
বর্তমান সাহিত্যস্ষেলনে প্রদর্শন ও তৎপরে সাহিত্য-পরিষদে রক্ষা করিবার জন্ত অর্পণ 
করিয়াছেন। এ মু্তি এক্ষণে সাহিত্য-পরিষদে আছে। (১৪ চিত্র দ্রষ্টব্য )। এই মু্তির 
শিল্পনৈপুণ্য ও গঠন দেখিলে ৬৭ শত বর্ষের প্রাচীন মুত্তি বলিয়া মনে.হইবে। 

গ্রামের উত্তরাংশে 'লালদীঘী” নামে একটা প্রাচীন পুক্করিণী আছে, পূর্ব্বে ইহার ‘পচাদীঘী’ 

ডা নাম ছিল। ১২৮* সালে এই দীবীর সংস্কার-কালে বন্ধাণী বা 

এবং ইষ্টকস্তূপ বাহির হয়। এই স্ত,প হইতে এত পুরাতন ইট উঠিয়াছিল যে, তাহাতে ইহার 
নিকট একটা পাক! কোটা প্রস্তুত হইয়াছে। ওরপ দেবীমৃত্তিশোভিত প্রস্তরফলক সাধারণতঃ -.: 
দেবমন্দিরের বহির্গাত্রে সংলগ্ন থাকে এবং তাহা হইতে মুল মন্দির কত বড় ছিল, তাহাঁও 
কতকট! বুঝা যায়। 

দেবগ্রামের দক্ষিণ-পশ্চিমে এবং উত্তরে এখনও সুপ্রাচীন গড়ের চিহ্ন বিদ্তমান। উত্তরের 
গড়টী প্রায় দৈর্ঘ্যে ১ মাইল, প্রস্থে প্রায় ছুইশত ফুট এবং 
ইহার বর্তমান উচ্চত1 ৬ ফুট হইতে ১৫ ফুট পর্য্যন্ত জঙ্গলে পরিপূর্ণ । 

* শ্রাধুক্ত রাখালদান বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এই মুর্তিটাকে “মহারাজলীল মঞ্জু” বলিয়! স্থির করিয়াছেন 


দেবপ্রামের গড় 








মাহেশ্বরী মুত্তিযুক্ত একখণ পাথর? ( ১৫ চিত্র দ্রষ্টব্য), হাতীর মাথা রি 


কিন্তু বৌদ্ধ তন্ত্রে মঞুপ্রীর যেরূপ সাধন লিখিত আছে, তাহার সহিত মিল নাই । তবে মুর্তিটা যে সহস্রাধিক .. 


বর্ষের প্রাচীন, তাহাতে সন্দেহ নাই । 
+ এই মুর্তির বাহন ও লাঞ্ছন অস্পষ্ট হওয়ায় ইনি ব্রহ্মাণী কি মাহেস্বরী তাহ! এখনও স্থির হয় নাই। এক্ষণে 
সাঞ্িতা-পরিধদে এই প্রস্তর-ফলক যিদ্তমান। 


৬৬ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ ১ম সংখ্য 


ইহার দুই পার্থেই পরিখার চিহ্ন রহিয়াছে। (১৬ চিত্র ষ্টব্য)। দক্ষিণপশ্চিমাংশের গড়টী 
“বেগের গড়’ বা গড়বেগে” নামে পরিচিত । প্রবাদ-_এই-গড়ে পাতালঘর আছে। তাহাতে 
এখানকার পূর্বতন নৃপতির গুপ্তধন রক্ষিত আছে বলিয়া অনেকের বিশ্বাদ। 

_.. দেবগ্রামের অবস্থান দেখিয়া প্রাচীন লোকেরা মনে করেন যে, ইহার ছুই পার্শ্বে গড় ও ছুই 
পার্খে স্রোতস্বতী এই স্থানকে সুদৃঢ় করিয়! রাখিয়াছিল। এখন এই স্থান বাগড়ীর মধ্যে 
পড়িলেও যে সময়ে ইহার পূর্ব্ব দিয়া গঙ্গা বহিতেন, সেই সময় এই স্থানের কতকাংশ রাঢ় ও 
কতকাংশ বাগ্ড়ীর সামিল ছিল । রামচরিতে পাইয়াছি-_ 

“(দেবগ্রাম প্রতিবন্ধ-বন্থধাচক্রবাল-বাঁলবলতীতরঙ্গবহল-গলহস্তপ্রশস্তহস্তবি ক্রমো 
বিক্রমরাজ2। 

: রাঁমচরিতের বিক্রমরাঁজ যে, বর্তমান দেবগ্রাম অঞ্চলে আধিপত্য করিতেন, তাহার 
আলোচনা পরে করিব। তবে এখানে বলিয়া রাখি, রামচরিত হইতে আমরা পাইতেছি 
যে, পালবংশের অধিকারকালে খৃষ্টীয় ১১শ ও ১২শ শতাব্দীতে এই দেবগ্রাম একটা প্রসিদ্ধ 
স্থান বলিয়া পরিচিত ছিল। 

পূর্বোক্ত গহড়াঁপোতার নিকট ( বর্তমান দেবগ্রামের পুর্বরভাগে ) দমদম1। এখানে একটা 
উচ্চ স্তুপ বা টিবি আছে- স্থানীয় হিন্দু-মুসলমান প্রভৃতি সাবেক অধিবাদিমাত্রই খু ঢিবিকে 
৫ “বল্লালের ভিটা, ব! ‘বল্লালসেনের বাড়ী” বলিয়া থাকে । এই স্থানে 


লর ভিটা 
3 এবং ইহার উত্তর ও পূর্কে ভীষণ জঙ্গল ছিল, অনেকে এখানে 


আদিম বাঘ শীকার করিত। অল্প দিন হইল জঙ্গল পরিষ্কার হইয়াছে। (১৭ চিত্র দ্রষ্টব্য )' 


ইহারই পার্শ্বে সীওতার দীঘী। ইহার উপর দিয়া ডিষ্রীক্টবোর্ডের যত্বে বহরমপুররোড হইবার 
পুর্বে বল্লালের ভিটা ও সীওতার দীঘী - পাশাপাশি ছিল, এই জন্য প্রাচীন লোকের! এ দীঘী 
_ ব্ৰল্লালের অন্তঃপুরস্থ দীঘী বলিয়া মনে করেন। দেবগ্রাম ও বিক্রমপুরের অনেক বনিয়্াদী 
এ লোকের মুখে এই দীঘীর অপর নাম “বল্লাল-দীৰী” শুনা গিয়াছে। এই সীওতা৷ হইতে ছুইটা 
ie প্রাচীন জাঙ্গাল বা রাস্তা বাহির হইয়া একটা পশ্চিমদিক্‌ দিয়া বরাবর 
ভাগা, টাদপুর, বরগাছী হইয়া বিক্রমপুরের ‘জিতের মাঠ’ দিয়া 
যথাক্রমে ভবানীপুর, সুখপুকুর, রাজাপুর হইয়া বিন্বগ্রামের দক্ষিণ দিকে নবদ্বীপ অভিমুখে 
গিয়াছে। অপর জাঙ্গাল বা প্রাচীন রাস্তা পূর্বদিক্‌ দিয়া টাপুর, কালীনগর, ধুবী ও দেনপুর 
হইয়া খুনীর দক্ষিণ ও মালুমগাছার পার্শ্ব দিয়া গবীপুর পর্য্যন্ত গিয়া অনৃষ্ত হইয়াছে । গবীপুরের 
প্রাচীন লোকেরা বলিয়া থাকেন যে, ও জাঙ্গাল পূর্বে বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল, ক্রমে 
_ ক্কষকগণের কৃপায় সে সমন্তই লুপ্ত হইয়াছে। উক্ত উভয় জাঙ্গালই “রাজার জাঙ্গীল' বা “বল্লাল- 
সেনের ভাঙ্গাল+ নামে স্থানীয় অধিবাঁদিগণের নিকট পরিচিত। অঁ জাঙ্গালের ধারে ধারে ৩৪ 
ক্রোশ অন্তর বড় বড় পুরাতন পুফরিণী দেখা যায়, তন্মধ্যে সীওতা, ভাগা, বরগাছী, বিক্রমপুর, 
ভবানীপুর, রাজাপুর, বিব্বগ্রাম ও নবদ্বীপের অপর পারস্থ পুষ্করিণী প্রসিদ্ধ । ভবানীপুর ও নব- 


বল্লালসেনের জাঙ্গাল 
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১৭ । বল্লালসেনের ভিটা বা দমদমার স্ত প। 





সন ১৩২২] স্থান-পরিচয় ্‌ ৩৭ 


দ্বীপের পুক্ষরিণী আজও “বল্লালের দীঘী” নামেই পরিচিত । আজও কেহ কেহ অপর স্থানের “মজা 
পুকুরগুলিকে বল্লালসেনের নামের অপভ্রংশে “বল্লামসেনের কীত্তি’ বলিয়া মনে করেন। 

পূর্বে এই স্থান বর্ধমান জেলার কীাটোয়া মহকুমার অধীন ছিল। প্রান ৫* বর্ষ হইল, 
কীটোয়ার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ৬ঈশ্বরচন্তর মিত্র মহাশয় কার্ধ্যগতিকে দেবগ্রামে আসিয়া কিছু দিন 
অবস্থান করেন। সেই সময় তিনি স্থানীয় জমিদার ৬বামনদাস মুখোপাধ্যায় প্রভৃতির 
সাহায্যে “বল্লালের ভিটা” খনন করাইয়াছিলেন। দেবগ্রামের প্রাচীন লোকের! বলিয়া থাকেন -- 
খননকালে ও স্তূপ হইতে বহুতর কাটা-পাথর, ভগ্ন পাথরের মুর্তি (১৮ চিত্র দ্রষ্টব্য ), ভাস্কর- 
কাৰ্য্যযুক্ত পাথরের চৌকাট, পদ্ম ও নরনারী মূর্তিযুক্ত পাথর ( ১৯1২০ চিত্র দ্রষ্টব্য , ৪1৫ হাত 
লম্বা পাথরের থাম (২১ চিত্র দ্রষ্টব্য), পাথরের মকরমুখ’ নর্দামা, দৈর্ঘ্যে তিন হাত ও 
প্রস্থে ছুই হাত লিপিযুক্ত একখণ্ড প্রস্তরফলক এবং কটি হইতে জানু পর্য্যন্ত মালকোচা 
করিয়া কাপড়পরা মূর্তি পাওয়া গিয়াছিল। ৬ঈশ্বরচন্ত্র মিত্র মহাশয় লিপিযুক্ত প্রস্তরফলক ERE 
কতকগুলি ভাঙ্গা! মুত্ি মিউজিয়মে পাঠাইবার জন্য কী্টোয়ায় লইয়া যান। বামনদাস বাবু 
অনেক পাথর তাঁহার একডালার কাছারীতে পাঠাইয়া দেন। সে সময়ে এখানকার মডেল- 
স্কুলের শিক্ষক ৬দীননাথ স্ায়ালঙ্কার মহাশয় তাহার স্বগ্রাম সানুগঁ দৌগাছিয়া গ্রামে এখান 
হইতে মকরমুখ+ নর্দীম! ও কএকটা মুর্তি লইয়া গিয়াছেন। এতদ্যতীত গ্রামস্থ নানা লোকে 
সেই সকল কাটা-পাথর স্ব স্ব গৃহে আনিকা! নানা কাজে ব্যবহার করিতেছেন। মালকোটা 
করিয়া কাপড়পরা ভগ্ন মূর্তিটী বহু দিন কুলাইচপ্তীতলায় পড়িয়াছিল। উহা! ওজনে প্রায় ২ মণ 
্ুইবে, অনেক বলবান্‌ ব্যক্তি সেই ভগ্ন মূর্তিটা তুলিয়া স্ব স্ব ব্লপরীক্ষা করিত। স্থানীয় লোকের 

_ নিকট-তাহা “বল্লালসেনের বুক” বা প্বল্লালসেনের ধড়” বলিয়া পরিচিত ছিল। কিছুদিন হইল 

বৈরামপুর গ্রামে সেই ধড়টী লইয়া গিয়াছে। এই ধড়টীর অনুসন্ধান আবশ্তক। এখনও “বল্লালের 
ভিটা” রীতিমত খনন করিলে অনেক পুরাকীর্তি আবিষ্কৃত হইতে পারে। যখন “বহরমপুর- 
রোড, প্রস্তুত হয় নাই, তখন এই ভিটার ধ্বংসাবশেষ সাঁওতার দীঘীর উত্তর পাড় হইতে 
আরম্ভ হইয়া! বরাবর প্রায় অর্ধ মাইল বিস্তৃত ছিল। এখনও এ অংশ খনন করিলেই মধ্যে মধ্যে 
পুরাতন ইট বাহির হয়। পূর্বে এই সীওতার দীধী প্রায় ৪* বিঘা ছিল, ইহার উপর দিয়াই 
“বহরমপুর-রোড” গিয়াছে, কিন্তু এখন ইহার অধিকাংশই গুফ গোচারণ মাঠ হইয়া পড়িয়াছে। 
(২২ চিত্র জরষ্টব্য )। 

বল্লালভিটার সংলগ্ন ভাঙ্গাপাড়ার পশ্চিমাংশে যে পুরাতন পুক্ষরিণী আছে*, তাহার উত্তর 
পার্থ দেবগ্রামের বয়োবৃদ্ধগণ ৪০ বর্ষ পূর্বেও চারি হাত মোটা চৌকা থামের গোড়া দেখিয়া- 
ছিলেন, এখন তাহা চাপা পড়িয়াছে। 

দেবগ্রামের প্রাচীন লোকের বিশ্বাস, সাঁওতার উচ্চ জমিতে পুর্বকালে বহ লোকের বাস 


Ll 


₹* অল্প দিন হইল গ্রামের কলুর! এই পুকুরের পক্কোদ্ধার করায় ইহার নাম 'কলুপুকুর' হইয়াছে। 
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- ছিল নানা [রক কারণে ও মুসলমানবিপ্রবে তাহারা পূর্ব স্থান ছাড়িয়া উত্তরে দেবকুণ্- 
চা আসিয়া বাস করেন এ 








বিক্রমপুর 


বর্তমান বিক্রমপুর গ্রাম দেবগ্রামের ৪ মাইল দক্ষিণে ও সোণাডাঙ্গা হইতে ১ মাইল 
পশ্চিমে অবস্থিত । বেনেল সাহেবের প্রাচীন মানচিত্রে এই বিক্রমপুরের উল্লেখ আছে। 
এই বিক্রমপুর প্রাচীন বিক্রমপুরের অংশমাত্র। এখানকার জমিদারের কাগজ হইতে জানা 
খায় যে, পার্শ্ববর্তী বরগাছী, কালীনগর, বিক্রমপুরহাট?, বিক্রমপুরকুগী প্রভৃতি স্থান 
বিক্রমপুর মৌজারই সামিল। দেবগ্রামের পার্শ্ববর্তী ডি্গলগ্রামের দক্ষিণে যে জোল বা 
হা আছে, বিক্রমপুরের উত্তরপূর্বব-সীম! ততদুর বিস্তৃত । 








1 কেহ ক্হে দেবগ্রামকে দেবলরাজার রাজধানী ও উহার প্রাচীন কীন্তিগুলিকে তাঁহার স্মৃতিচিহ্ন বলির! সংবাদ- 
-* গঞ্জে প্রকাশ করিয়াছেন । কিন্তু আমর বিশেষ অনুসন্ধানে জানিলাম যে, দেব রাজার সহিত এই দেবগ্রামের কোন 
: সম্বন্ধ নাই। নদীয়া জেলার মধ্যে বর্তমান রণ ঘাট-বনগ্রাম-লাইনে গাংনাপুর ষ্টেসন হইতে ১ ক্রোশ দুরে আর 
একটা প্রাচীন দেবগ্রাম ব। দেবগ্রামের গড় রহিয়াছে । এ গড় আমর! দেখিয়। আসিয়াছি। এই গড়ের ধ্বংসাব- 
শেষ অদ্যাপি এই স্থানের ও নিকটবর্তী গ্রামমযুহের শ্ত্রীপুরুষ সকলেই 'দেবলরাজার গড়’ বা ‘দেপাল রাজার 
. ঝ্লাঁজধানী' বলিয়া জানেন। সম্ভবতঃ নদীয়া! জেলার এই দক্ষিণাংশস্থিত দ্বেবগ্রামের সর্বজনবিদিত প্রবাদ অধুনাতন 
কালে নদীয়। জেলার উত্তর।ংশস্িত আমাদের আলোচ্য দেবগ্রামের উপর চাপান হুইয়ছে। বাস্তবিক 'দদীয়) 
জেলার এই দক্ষিণাংশ্থিত দেবগ্রামের গড়টা আমাদের আলোচ্য দেবগ্রাম অপেক্ষাও প্রাচীন বলিয়! মুনে হয়। 
সবাটীয় ও বঙ্গসমাজের দৈবজ্ঞ ব্রাহ্মণদিগের কুলগ্রন্থে এই স্থান একটা প্রধান সমাজ বলিয়া গণ্য হইয়াছে। এখন 
এই দেগা বা দেবগ্রামে ৬৪ ঘর মাত্র ভদ্রলোকের বাঁদ ঘটে, কিন্তু নিকটবর্তা গ্রাম-বৃদ্ধগণের মুখে শুনিয়াছি যে, 
কিছুকাল পূর্বেও এখানে ৫*1৬* ঘর আচার্য্য ব্রাহ্মণের বাস ছিল। - 
খৃষ্টীয্ ১*ম শতাব্দীতে গুরবমিশ্রের গরুড়স্তপ্তলিপিতে বণিত হইয়াছে কট এ 
“দেষগ্রামভবা! ধন্ত। দেবীনু তুল্যবলয়ালোকসন্দীপিতরূপা। 
দেবকীব তল্মাদৃগোপালশ্রিয়কারকমনূত পুরুষোত্তমম্‌ ৪” 
is এই শিলালিপির প্রমাণেও আমরা বলিতে পারি যে, খষ্ীয় ১*ম শতাব্দীর পূর্বব হইতেই দেবগ্রান্, প্রসিদ্ধ 
২. ছিল। এই স্থানে গৌড়েশ্বর নারায়ণপালের প্রধান মন্ত্রী গুরবমিশ্রের মাতুলালয় ছিল বলিয়া! ভাহার প্রশস্তিকার 
সগৌরবে এই দেবগ্রামের উল্লেখ করিয়াছেন। 
এই দেবগ্রামের প্রাচীনত! ও প্রসিদ্ধি অবগত হইয়। এই স্থানই রামচরিতোক্ত দেবগ্রাম বলিয়া মনে করিয়া 
ছিলাম । (বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, রাঞস্ককাও, ১৯৮ পৃষ্ঠা ৪ পাদটাকা স্রষ্টব্য। ) কিন্তু এখন দেখিতেছি, এই 
দেবগ্রাম বালধলভী ব। বাগ্ড়ী ভূভাগের অন্তর্গত নহে, এ অবস্থায় এই দেবগ্রাম রামচরিতোক্ত দেখগ্রাম নহে । 
এখন স্থির হইল, রামচরিতোক্ত দেবগ্রামই পলাশীর দক্ষিণে অবস্থিত বাগড়ীর অন্তর্গত আমাদের আলোচ্য দেবগ্রাম 
এবং এই স্থানের সহিত দেখল রাজার কোন সম্বন্ধ নাই। 
ই বর্তমান বিক্রমপুর গ্রাম হইতে ১ মাইল উতদ্তর-পশ্চিমে অবস্থিত । 


সু 
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বিক্রমপুরের মধ্যে যে 'জাঙ্গীর খাল” আছে, সেই খাল দিয়! পূর্বে আমায় রো < 





বহিত। বর্তমান বিক্রমপুরের পশ্চিমে একটা প্রকাণ্ড মাঠ আছে, উহার নাম ‘জিতের মাঠ 
এখানে ‘জিতের পুফরিণী” নামে একটা সুপ্রাচীন ও বৃহৎ পুষ্করিনী রহিয়াছে। প্রবাদ-_উক্ত- 
জিতের মাঠে বহু পূর্বে সহর ছিল। পুক্ষরিণীর নিকটবর্তী স্থানে মৃত্তিকা মধ্যে এখনও ' 
লোকাবাসের যথেষ্ট নিদর্শন পাওয়া যায়। এখানে অন্ন মাটী খুঁড়িলেই বহু পুরাতন লৌহমল 
এবং ভগ্ন মৃংপাত্রাদি “কুমারের সাজ’ পাওয়া যায়। এই স্থান দেখিলেই মনে হইবে 
যে; বিলুপ্ত সহরের কতকটা! পূর্ব দিয়া এক সময়ে ভাগীরথী প্রবাহিত ছিলেন। সম্ভবতঃ এই 
স্থানের প্রাচীন কীত্তিরাজির অধিকাংশই ভাগীরথীর তরঙ্গে বিলুপ্ত হইয়াছে। 

বর্তমান বিক্রমপুরের ষঠীতলায় কএক খণ্ড পাথর পড়িয়া আছে, তন্মধ্যে একখানিতে - 
সামান্য খোদাই কাজ আছে। সাঁওতার বল্লালের ভিটা হইতে যেরূপ কাটা-পাথর বাহির | 
হইয়াছে, এখানকার পাথর সেই ধরণের নিকটবর্তী গবীপুরে প্রাচীন মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ .. ৬. 
পড়িয়া আছে। প্রবাদ-_পুরাকালে এখানে এক রাজার বাড়ী ছিল। চা 

বিক্রমপুরের পার্শ্ববর্তী সেনপুর ও ঘুনীর মধ্যে অতিপ্রাচীন 'ট্যাংড়ার পুষ্ধরিনী” আছে। .. 
প্রবাদ--উহা বল্লালসেনের প্রতিষ্ঠিত। রর 

'বল্লালসেনের জাঙ্গালের” কথা পূর্বেই লিখিয়াছি, তাহাও সীওতা হইতে আরম্ত হইয়া 
এই বিক্রমপুরের মধ্য দিয়! গিয়াছে । 


পূর্বেই রামচরিতের প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছি, গৌড়াধিপ রামপালের সময় বিক্রম ' 


আমে একজন পরাক্রাত্ত রাজ! দেবগ্রাম-প্রতিবন্ধ-তরঙ্গবহল-বালবলভী প্রদেশের অধিপতি 
ছিলেন বর্তমান বিক্রমপুরের তিন ক্রোশ দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত অগ্রদ্বীপে গুনিয়া আদিয়াছি 

85 আঁসিতেন। বর্ধমানের নূতন গেজেটিয়ারেও লিখিত হইয়াছে যে, 
উজ্জানী হুইতে রাজা! বিক্রমাদিত্য প্রত্যহ অগ্রন্বীপে আসিয়া গঙ্গা-স্নান করিতেন ।* পূর্বেই 
লিথিয়াছি যে, দেবগ্রাম ও বিক্রমপুর কীটোয়! মহকুমার মধ্যেই ছিল। বিক্রমপুর ও দেবগ্রামের 
প্রাচীন ভুসংস্থান ও ভাগীরথীর গতি হইতে বেশ মনে হইবে যে, বর্তমান অগ্রন্বীপের মত দেব- 
গ্রাম এবং বিক্রমপুরের কতকটা এক সময়ে ভাগীরথীর পশ্চিমে অর্থাৎ রাঢ়দেশের মধ্যে ও 
কতকটা বাগ্ড়ীর মধ্যে ছিল। দেবগ্রাম-বিক্রমপুর হইতে মঙ্গলকোট পর্য্যন্ত প্রায় ১২ ক্রোশ 





যে, বিক্রম নামে এক রাজা প্রত্যহ অগ্রন্থীপে গঙ্গাম্গীন করিতে. 


ভুভাগ বিক্রম নামক নৃপতির শাসনাধীন থাকা কিছু বিচিত্র নহে। দেবগ্রাম-প্রতিবন্ধ- .... 


বালবলভীপতি বিক্রমরাঁজই সম্ভবতঃ উজানী-মঙ্গলকোট, অগ্রদ্বীপ প্রভৃতি স্থানের প্রবাদে 





* Burdwan District Gazetteer by J.C. Peterson, 1913, P. L185. এখানে সাহেব অ্রধক্রমে 


উজ্গানীকে রাজপুতানায় লইয়! ফেলিয়াছেন। বর্ধমান জেলার কাটোয়া মহকুমার অধীন উল্লানী- মঙ্গলকোটের চি 


বিক্ৰমাদিত্য বা বিক্রমজিৎই উক্ত প্রবাদের নায়ক রলিয়া যোধ হয়। 


৪৯ সাহিত্য-পরিষত-পত্রিক। [১ম সংখা 


বিক্রমকেশরী, বিক্রমাদিত্য বা বিক্ৰমজিৎ নামে পরিচিত হইয়া থাকিবেন। বর্তমান বিক্রম" 
পুরের পার্শ্বে যে স্ুবিস্তীর্ণ ‘জিতের মাঠ বা “জিতের পুক্করিণী” বিধমান, তাহা “বিক্রমজিতের 
মাঠ” বা বিক্রমজিতের-পুক্করিগী শব্দের সংক্ষিপ্ত রূপ হওয়া অসম্ভব নহে। ইহার নিকট 
য়ে সুপ্রাচীন: বিক্রমপুর সহর ছিল, তাহা যে রাজ! বিক্রমজিতের: প্রতিষ্ঠিত বা তীহার 
85 বিক্রমপুর নামে অভিহিত হইত, তাহাও অসম্ভব নহে। 
 ন্বিজয়সেনের নবাবিষ্কত তাম্রশাসনে লিখিত আছে যে, তিনি বিক্রমপুরের প্রাসাদ 
টা “শাসন, প্রদান করিতেছেন। এদিকে বল্লালসেনের সীতাহাটী-তাত্রশাসনে তৎপিতা 
বিজয়সেনের পরিচয়-প্রসঙ্গে নিবদ্ধ হইয়াছে 


“তন্মাদতূদখিলপার্থিবচক্রবর্তী নির্ব্যাজবিক্রমতিরস্কত-সাহসাঙ্কঃ। 
দিকৃপালচক্রপুউভেদনগীতকীন্ডিঃ পৃথথীপতিবিজয়সেনপদপ্রকাশঃ ॥৮ 


'_ ‘তাহা (হেমস্তসেন ) হইতে অধিল পার্থিবচক্রবর্তী পৃখীপতি বিজয়সেন জন্মগ্রহণ করেন। 
অকপট বিক্ৰমে সাহসা্ক অর্থাৎ বিক্রমাদিত্যও যাহার নিকট লজ্জিত সেই (দিক্‌)পালচক্রের 
নগরেও তাঁহার কীর্তি গীত হইত ৷” 
অন্তত্র দেখাইয়াছি যে, একে একে পালরাজগণের সামস্তচক্র নষ্ট করিয়াই মহারাজ বিজয়- 
- সেনের অভ্যুদয় হইয়াছিল।* রামচরিতে দেবগ্রাম-বালবলভীপতি বিক্রমরাজও রামপালের 
সামন্তচক্র মধ্যেই কথিত হইয়াছেন। এই বিক্রমরাজও এক জন অতিবিক্রমশালী নৃপতি 
ছিলেন বলিয়াই সম্ভবতঃ প্রশস্তিকার ভারতপ্রসিদ্ধ বিক্রমাদিত্যের সহিত তুল্যজ্ঞান করিয়। 
“সাহসাঙ্ক' নামেই পরিচিত করিয়া থাকিবেন। তাহাকে যিনি পরাজিত করিয়াছিলেন, 
-' এখন বিক্রমশালী নৃপতিকে ও বিজয়সেন পরে পরাজয় করিয়াছিলেন। বিজয়সেনের প্রশন্তি- 
সম্বলিত তাত্রশাদন বিক্রমপুরের রাজবাটা হইতে প্রদত্ত হইয়াছে। বল্লালসেনের তাত্রশাসনে 
“দিক্পালচক্রপুটভেদনগীতকীর্ত্ি £’-প্রসঙ্গে যেন তাহারই আভাস দেওয়া হইয়াছে। 
W বর্তমান বিক্রমপুর গ্রাম হইতে প্রায় ৫০ ক্রোশ পশ্চিমে অবস্থিত সীতীহাটা গ্রামে ভূমি" 
খননকালে বল্লালসেনের তাত্রশাসন আবিষ্কৃত হয়। বল্লালসেন এই তাত্রশাদন লিবিয়া যে 
ভূভাগ দান করিয়াছিলেন, সেই সমস্ত, ভূভাগ সীতাহাটী হইতে বেশী দূর নয়। এই 
তাত্রশাদনে লিখিত আছে 
_.. *প্রোটাং রাঢ়ামকলিতচরৈতভূ বয়স্তোহস্থুভাবৈঃ” ; 
_ অৰ্থাৎ যে দেনবং ংশ প্রৌঢ় রাঢ়দেশকে অতুল প্রভাব দ্বারা দুষিত করিয়াছিলেন |. সুতরাং 





' * বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, রাজন্তকাও, ৩:৪ পৃষ্। 
+ জটাধরের স্থগ্রাচীন সংস্কৃত কোষ অভিধানতন্ত্রে “সাহপাঙ্ক' বিক্রমাদিত্যের নামাস্তর বা পর্যায় বলিয়া 
ব্যাধ্যাত হইয়াছে। 
1 সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, সন ১৩১৭, ৪র্থ সংখ্যা, ২৩২ পৃষ্ঠা। 





২৩। বিক্রমপুরের প্রাচীন ভগ্ন দরগা । 
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বল্লালসেনের তাত্রশাসন হইতেই মনে হয় যে, রাঢ়দেশই সেনবংশের পূর্বলীলাস্থল। এই 
_. তাত্রশাসনখানি *্রীবিক্রমপুরসমাবাসিতশ্রীমজ্জয়স্বন্ধাবার” হইতেই প্রদত্ত হইয়াছে। 
- পুর্ববর্ণিত বল্লালের ভিটা, বল্লালের দীঘী ও বল্লালের জাঙ্গাল সম্বন্ধীয় প্রবাদ এবং 
_ শ্বাম-বিক্রমপুরের অবস্থান হইতে মনে হয় যে, বল্লালসেনের সীতাহাটা-তাত্রশীসনবণিত্ব « 
॥বক্রমপুরজয়স্ন্ধাবার* বর্তমান দেবগ্রাম-বিক্রমপুরের মধ্যেই ছিল। 
চারি শত বর্ষ পূর্বে রচিত আনন্দভট্রের বল্লালচরিতেও লিখিত আছে-__বল্লালসেন কখন 
গৌড়ে, কখন বিক্রমপুরে এবং কথন স্বর্ণগ্রাম বা সুবর্ণগ্রামে অবস্থান করিতেন ।* চারি শত 
বর্ষের এই প্রবাদ-বাঁক্য হইতেও মনে হয় যে, বরেন্দ্রের মধ্যে গৌড় নগরে, রাঢ় দেশে বা 
তন্নিকটে অবস্থিত বিক্রমপুরে এবং বঙ্গদেশে সুবর্ণগ্রামে বল্লালসেন রাজকার্য্যোপলক্ষে সময় 
সময় অবস্থান করিতেন। বাঙ্গালার প্রায় সর্বত্রই পূর্বে যে যে স্থানে হিন্দুরাজের রাজধানী 
. ছিল, আদ্ব কাল সেই" সেই স্থানেই অধিকাংশ মুসলমানের বাস দেখা যায়| বর্তমান বিক্রম- : 
সর গ্রামে বা মৌজায় হিন্দুর বাদ বেণী নাই, শতকর! ৯* জন মুসলমাঁন। কেবল ভাগীরথীর | 
তরগ্গাঘাত নহে _মুসলমান-হস্তেও যে এখানকার সমুদয়.হিন্দু-কীর্তি বিধ্বস্ত হইয়াছে, তাহাতে 
আর সন্দেহ নাই। বর্তমান বিক্রমপুর গ্রাম ও বিক্রমপুর হাটের কতকগুলি পুরাতন ও ভগ্ন 
দরগাই (২৩ চিত্র দ্রষ্টব্য ) পূর্বতন মুসলমান-প্রভাবের প্রকৃষ্ট নিদর্শন । : 
৷ দেবগ্রাম-বিক্রমপুর সম্বন্ধে স্থানীয় বয়োবৃদ্ধগণ যেরূপ প্রবাদ বরাবর শুনিয়! আসিতেছেন, 
“প্ৰয়োজনবোধে তাহাদের পত্রখানি পর পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হইল। 1 











বস ৷ শ্রীনগেন্্রনাঁথ বস্তু 
+ প্ৰসতিশ্ম নৃপঃ শ্রীমান্‌ পুরা গৌড়ে পুরোত্তমে। 
. কদাচিত্বা যথাকামং নগরে বিক্ৰমে পুরে ॥ 
্বর্নগ্রীমে কদাচিদ্বা প্রাসাদে হুমনৌহরে। 


রমসাণঃ সহ স্ত্রীভির্দিবীব ত্রিদিবেশ্বরঃ $৮--বলীলঙরিত, ১ম অধ্যায় 
+ দেবগ্রাস-বিক্রমপুরের পুরাতত্ব উদ্ধারের বিশেষ চেষ্টা হইতেছে, সেই জন্ক এ সম্বন্ধে ধিস্বৃত আলোচনা! . 
এখানে করিলাম না। স্বতন্ত্র প্রবন্ধে এই বিক্রমপুর সম্বন্ধে সবিস্তার আলোচন! করির ॥ 








দেবগ্রাম-বিক্রমপুরসম্বন্ধে দেবগ্রামবাঁপীর পত্র 


আমরা-_নিযম্বাক্ষরকারী দেবগ্রামের অধিবাসিগণ--বংশপরস্পরাক্রমে এই প্রবাদই শুনিয়া 
আসিতেছি, যে দেবগ্রামস্থ দম্দম! নামক স্থানে যে প্রাচীন স্ত প অস্াপি বিদ্যমান, উহ! 
দেনবংশীকন প্রসিদ্ধ বঙ্গাধিপ বঙল্লালমেনের রাজবাড়ীর ধ্বংসাবশেষ । উক্ত স্ত পসন্নিহিত 
বিশাল দীৰ্বিকাটি ( যাহ! ‘সীতা দীঘী’ বলিয়া পরিচিত এবং এক্ষণে যাহা প্রায় ভরাট হইয়া! 
গিয়াছে) বল্লালসেনের প্রতিষ্ঠিত বলিয়াই জানি। দেবগ্রাম-সাঁওতা হইতে যে "জোড়া 
জাঙ্গাল” বাহির হইয়াছে এবং যাহার একটি বরাবর নবদ্বীপ পর্য্যন্ত গিয়াছে, উছাও বল্লাল- 
ফেনের সময়ে নির্ল্মিত রাস্তা বলিয়া এতদঞ্চলে খ্যাত। বিক্রমপুরের পার্শ্ববর্তী “ভবানীপুর” 
" গ্রামে একটি প্রকাণ্ড দীর্খিকা আছে, উহা! ‘বল্লালদীঘী’ বলিয়াই পরিচিত। | 

দেবগ্রাম হইতে ২ মাইল দুরবর্তা “গড়ের বেগে” গ্রামে যে গড়ের নিদর্শন রহিয়াছে, 
প্জুনিয়াছি, উহা! বল্লালসেনের গড়ের ধ্বংসাবশেষ। এতদঞ্চলে বল্লালসেন সম্বন্ধে বহু প্রাচীন 
কিন্বদস্তী প্রচলিত আছে। 

ইতঃপূর্বে সাময়িক পত্রিকায় পূরবববলবাসী শ্রীযতীন্দ্রমোহন রায় যে সুদীর্ঘ প্রতিবাদ-পত্র 
প্রকাশিত করিয়াছিলেন, আশ্চর্যের বিষয়, তাহাতে তিনি দেবগ্রাম-দম্দমার ভিটাঁকে 
“দেবলরাঁজার ভিটা* এবং সাঁওতার দীঘীকে *দেবলরাঞ্ার দীঘী” বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে 
প্রয়াস পাইয়াছিলেন ; কিন্তু, বলিতে কি, আমরা এ সম্বন্ধে “দেবলরাজার” নামও কখন শুনি 
নাই। “দেবলরাজার* নামটি অলীক কল্পনা মাত্র, সত্যের সহিত উহার কোন সংশ্রব নাই। 
রায় মহাশয় ইহাও বিখিয়াছিলেন* যে, আমাদের কেহ কেহ তাঁহাকে “দেবলরাজার” 
কথ! বলিয়াছিলাম ; কিন্তু উহ আদৌ সত্য নহে। আমরা তাঁহার উক্তির প্রতিবাদ 
করিতেছি। ইতি। 


স্বাক্ষর 
শ্রীজানকীনাথ চক্রবর্তী (বয়স ৮১ বৎসর ) 
দেবগ্রাম ( নদীয়! ) প্রীষদুনাথ বন্দ্যোপাধ্যান্ন ( বয়স ৭২ বৎসর) 
১৩ বৈশাখ, ১৩২২ । শ্রীরাধিকা প্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় (বয়স ৬৭ বৎসর) 
জীশ্রীশচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায় ( বয়স ৬২ বৎসর ) 
শ্রীকেশবচন্ত্র মুখোপাধ্যায় 





* গত ১৩২১ সালের ১২ই চৈত্রের হিঙবাদী এবং বিক্রমপুর নামক মাসিক পত্র ২য় বর্ষ, ৩৭৭-৩৮৪ পুষঠা। 


ছিল, উহা! আচাৰ্য্য 


দিঙ্নাগের প্রতিসৃত্তি নহে, ভ্রমবশতঃ অন্ত একখানি ছবি ছাপা 


নামে যে ছবিখানি ছাপ! হইয় 


রি 
চু 
রর 
চট 


হুইয়াছিল। এই বার আচার্য্য দিঙ্নাগের ছবি দেওয়া হইল। 


দিঙ্নাগ” 





- বৌদ্ধ ন্যায় 


(২১শ ভাগ, ৩য় সংখ্যায় প্রকাশিতের পর ) 


৭। এই ব্যক্তি রাগী, 
যেহেতু ইনি বক্তা, 
যেমন কোন একটি পুরুষ । এ 
এ স্থলে “কোন একটি পুরুষ” উদাহরপাঁভাদ ; যে হেতু ইহা দ্বার! রাগিত্ব ও ব্তত্ব 
এতছুভঞ়ের পরস্পর অন্বয় বোধিত হইতেছে নাঁ। অতএব ই অনন্বয় উদাহরণ। 
৮। শব্ধ অনিত্য, 
যেহেতু উহা! উংপাঁদ শীল, ur 
যেমন ঘট। ক 
এ স্থলে প্ঘট” উদাহরণাভাস ; যে হেতু উৎপাদশীলত্ব ও অনিত্যত্বের মধ্যে পরস্পর অন্বয় 
প্রদর্শিত হস নাই। অয় দেখাইতে হইলে অন্ুমানটি এইরূপে প্রকাশ করা উচিত, 








শব্দ অনিত্য, 
যেহেতু উহা উৎপাদশীল, 
যে সকল বস্তু উৎপাদশীল, তাহারা সকলেই অনিত্য, যেমন ঘট। j 0 
এইরূপভাবে অন্বয় প্রদর্শন ন। করায় উদাহরণটি অপ্রদর্শিতান্বয় হইয়াছে। A 
৯! শষ উৎপাদশীল, এ 
যেহেতু উহা! অনিত্য, 
অনিত্য বস্তু মাত্রই উৎপাদশীল, যেমন ঘট । 


এ স্থলে প্ঘট” উদাহরণাভাস। কারণ, হেতু ও সাধ্য এতহুভয়ের বিপরীতান্বয প্রদর্শিত 
হুইয়াছে। যথার্থান্বয় এইরূপে প্রকাশ করা উচিত ;_ 

উৎপাদশীল বস্ত মাত্ৰই অনিত্য, যেমন ঘট । 

বিপরীত ভাবে অম্বয় প্রদর্শিত হওয়ায় উদাহরণটি বিপরীতান্বয় হইয়াছে। 

বৈধৰ্ম্্য উদাহরণাভাসও নয় প্রকার। 


দুষণ 
উপরে পক্ষাভাস, হেত্বাভাস ও উদাহরণাভাস-- এই ত্রিবিধ দোষের ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। 
প্রতিপক্ষের অনুমানে ইহার কোন একটি দৌষ প্রদর্শন করিতে পারিলেই উহাকে দুষণ বলে। 
যে স্থলে দোষ নাই, তাহাতে যদি দোষের আরোপ করা হয়, তাহ! হই উহাকে eS 
ৰলে। জাতি (বা জাত) মকল দুষপাতাস। 


8৪. সাহিত্য-পরিষং-পত্রিক্া [১ম সংখ্যা 
তিব্বতীয় ভাষায় যে স্যায়বিন্ গ্রন্থ বিস্তমান আছে, তাঁহার শেষভাগে ধর্ম্মকীতির সম্বন্ধে 
এইরপ পরিচয় পাওয়া যায়; 
যেমন শীক্যমুনি মারের সেনাসমূহকে পরাভূত করিয়াছিলেন, সেই্নপ ধর্ম্মকীর্তি সমস্ত 
তীর্থিককে পরাজিত করেন ; স্বর্য্য যেমন অন্ধকারসমূহকে দূরীভূত করেন, ন্ঠায়বিন্দুও তেমনি 
আত্মক-দর্শনকে নিরন্ত করিয়াছে। 
ধর্মমকীর্তর হেতুবিন্দুবিবরণ 
“হেতুবিন্দুবিবরণ” নামে ধর্ম্মকীর্তি-প্রণীত অপর একখানি উৎকষ্ট স্তায়গ্রস্থ তিব্বতীয় ভাষায় 
বিস্তমান আছে। এই গ্রন্থ তিন পরিচ্ছেদে বিভক্ত ; যথ!--(১) স্বভাবহেতু, (২) কার্য্যহেতু ও 
(৩) অনুপলন্ধি হেতু। এই তিন পরিচ্ছেদে হেতু ও সাধোর পরস্পর সম্বন্ধ নিরপিত 
হইয়াছে। 
| ধণ্মকীর্তির বাদন্যায় 
ক » প্ৰাদন্তায়* বা “ত্কন্ায়* নামে ধর্ম্মকীর্তির রচিত অপর একখানি স্ায়গ্রন্থ তিব্বতীয় ভাষায় 
বিস্তমান আছে। এই গ্রন্থ উদ্ধোতকরাচার্য্য স্বীয় স্টায়বান্তিক গ্রন্থে বাদবিধি নামে উল্লিখিত 
করিয়াছেন। বাদবিধির মত খণ্ডন করিতে যাইয়া উদ্ভোতকর লিথিয়াছেন ;_ 
যদপি বাদবিধো সাধ্যাভিধানং গ্রতিজ্ঞেতি প্রতিজ্ঞালক্ষণমুক্তম্‌। 
-_-(স্টায়বার্তিক, ১ম অধ্যায়, ৩৩ হৃত্র)। -. 
এই বাদস্তায় বা বাদবিধি গ্রন্থ জ্ঞানশ্রীভত্ত্র নামে একজন ভারতীয় পণ্ডিত তিব্বতীয় 
লামার সাহায্যে তিব্বতীয় ভাষায় অনুবাদ্দিত করিয়াছিলেন। তদনস্তর বঙ্গদেশীয় বিক্রমণী- 
পুরের বৌদ্ধ পণ্ডিত দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান তিব্বত দেশে গমন করিয়া অনুমান ১০৩৮ খৃঃ অকে 
বাদন্তায় বা বাদবিধি গ্রন্থের অমুবাদে যে সকল ভ্রম ছিল, তাহা সংশোধন করেন। 


ধর্্মকীর্তির সন্তানান্তরসিদ্ধি 


| সস্তানাস্তরসিদ্ধি নামে ধর্ম্মকী তি- প্রণীত অপর একখানি দার্শনিক গ্রন্থ তিব্বতীয় ভাষায় 
বিশ্বমান আছে। রঃ 


এ ধর্মাকী্তির সম্বন্ধপরীক্ষা 7 ' 
ধরকীর্তি-গ্রণীত অপর একখানি দার্শনিক গ্রন্থের নাম নন্বন্ধপরীক্ষা। ইহ! তিব্বতীয় 


১»: ভাষায় বিদ্তমান আছে। জ্ঞানগর্ভ নামক কোন ভারতীয় পণ্ডিত তিব্বতীয় লামার সাহায্যে . 


এই গ্রন্থ তিব্বতীয় ভাষায় অনুবাদিত করেন। 


ধর্মমকীত্তির সম্বন্ধপরীক্ষাবৃত্তি 
সম্বন্ধপরীক্ষাবৃত্তি নামে ধর্দকীরডিপ্রণীত অপর একখানি গ্রন্থ বিদ্বান আছে। । ইহা 
তি স্বন্ধপরীক্ষার টীকা মাত্র । 





সন ১৩২২] বৌদ্ধ ্যাঁয় ৪৫ 


দেবেন্দ্রবোধি (৬৫০ খ্রুঃ অব্দ ) 

দেবেন্দ্রবোধি ধর্মনকীন্তির সমসাময়িক । প্রমাণবান্তিকপঞ্জিকা নামে দেবেন্দ্রবোধি-প্রণীত 
একখানি উপাদেয় স্তায়গ্রন্থ তিব্বতীয় ভাষায় বিদ্বমান আছে। এই গ্রন্থ ধর্মমকীন্তিকৃত প্রমাণ- 
বার্তিক গ্রস্থেব টীকা। সুভুতিত্রী নামক একজন ভাবতীয় বৌদ্ধ পণ্ডিত তিব্বতীয় লামাব 
সাহায্যে এই গ্রন্থ তিব্বতীয় ভাষায় অনুবাদিত করেন। প্রমাণবার্ডিকপঞ্জিকার রচনা সম্বন্ধে 
নিয়লিখিত বিবরণ পাওয়া যায়; , 

ধর্মকীত্তি স্বীয় প্রমাঁণবাত্তিকের টীকা প্রণয়ন কবিবাব জন্ত দেবেন্দ্রবোধিকে অন্থরোধ 
করেন। দেবেন্দ্রবোধি প্রমাণবাত্তিকেব টীকা লিখিয়া ধর্ম্মকীত্তিব সমক্ষে উপস্থিত হইলে, 
ধৰ্ম্মকীৰ্ত্তি এ টীকা আদ্বোপান্ত পাঠ কবিয়া লিখিত পত্রগুলি জলসেকপূৰ্ব্বক মুছিয়া ফেলিলেন। 
দেবেন্্রবোধি দ্বিতীয় বার টীকা বচনা কবিয়া! ধর্মকীর্তিব সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। ধর্মকীর্তি 
উক্ত টাকা পাঠ করিয়া উহা অগ্রিতে দগ্ধ কবিলেন। দেবেন্ত্রবোধি তৃতীয় বার টীকা প্রণয়ন 
কবিয়া! ধর্মকীর্ভিব সম্মুখে উপস্থিত হইলেন এবং বিনীতভাবে বলিলেন, পৃথিবীর অধিকাংশ 
লোকই অযোগ্য এবং জীবনও ক্ষণিক। আমি যে টীকা প্রণয়ন করিয়াছি, উহা দ্বাবা অল্প- 
বুদ্ধি লৌকসমূহেব উপকাব হইতে পারে।” দেবেন্ত্রবোধির কাঁতব বচনে সন্তুষ্ট হইয়া ধর্ম্ম- 
কীর্তি এইবাঁব টাকাগ্রন্থখানি বাথিয়! দিলেন। 


শাক্যবোধি ( ৬৭৫ খুঃ অব্দ ) 


শাঁক্যবোধি দেবেন্দ্রবোধিব শিষ্য। ইনি অনুমান খুষ্টায় ৬৭৫ অবে জীবিত ছিলেন। 
ইহার প্রণীত প্রমাণবার্তিকটীক1 তিব্বতীয় ভাষায় বিগ্কমান আছে। ইহা প্রমাণ-বার্তিক- 
পঞ্জিকাঁব টাকা মানত্র। তিব্বতীয় নৃপেব লামা কর্তৃক এই গ্রন্থ তিব্বতীয় ভাষায় অন্নবাদিত 
হইয়াছিল। 
বিনীতদেব ( ধৃষ্ঠীয ৭০* অব্দ ) 


বিনীতদেব নালন্দায় গোবিচন্দ্রের পুত্র ললিতচন্ত্রের বাঁজত্বকালে বিদ্যমান ছিলেন। ধর্ম্ম- 
কীর্তি গোবিচন্দ্েব রাজত্বকালে দেহত্যাগ করেন। গোবিচন্দ্রের পিতা বিমলচন্দ্র মালবের 
প্রসিদ্ধ বৈয়াকবণ ভর্তৃহবিব ভগিনীকে বিবাহ কবেন। ই-চিঙ, নামক চীন পবিব্রাজকের 
মতে ভর্তৃহবি ৬৫২ খৃষ্টাব্দে দেহত্যাগ করেন। অতএব গোবিচন্দ্র খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দী 
মধ্যভাগের লোক। গোবিচন্দেব পুত্র ললিতচন্দ্র খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর শেষভাগের 
লোক। স্থৃতরাঁং ললিতচন্ত্রেব সমসাময়িক বিনীতদেব অনুমান খৃষ্টীয় ৭০০ অব বিদ্ধমান 
ছিলেন। উদ্যোতকবের শ্যায়বার্তিক গ্রন্থে বিনীতদেবেব বাদন্তায়ব্যাখ্যা বা বাদবিধান টীকাঁর 
উল্লেখ দেখিয়া মনে হয়, বিনীতদেবের অভ্যুদয়কালে উদ্মোতকব জীবিত ছিলেন। বিনীতদেব 
সময়ভেদোঁপরচনচক্র নামে একখানি মহাধাঁন গ্রন্থ প্রণয়ন করেন! এতঘ্যতীত তিনি অনেক 
্ায়গ্রস্থ প্রণয়ন কবিয়াছিলেন। কয়েকখানির বিবরণ নিষ্নে প্রদত্ত হইল । 


- ৪৬ সাহিত্য-পরিষত-পত্রিকা [১ম সংখ্যা 


বিনীতদেবের ন্যাঁযবিন্দুটীকা 


বিনীতদেব ধর্ম কীর্ডি-প্রণীত ন্যায়বিন্দু গ্রন্থেব এক টীকা বিরচন করেন ; উহার নাম স্তায়- 
বিন্দুটাকা। জিনমিত্র নামক একজন ভারতীয় বৌদ্ধ পণ্ডিত তিব্বতীয় নৃপেব লামাব সাহায্যে 
এই গ্রন্থ তিব্বতীয় ভাষায় অন্তবাদিত করেন। অন্থবাঁদ-গ্রন্থ কলিকাতা এসিয়াটিক 
পোসাইটাব দ্বার! মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইতেছে। 
বিনীতদেবের হেতুবিন্দুটীক! 
বিনীতদেব হেতুবিন্দুটীকা নামে ধর্ম্মকীর্ত্তিব হেতুবিন্দুগ্রন্থেব উপব একখানি টাকা বিবচন 
কবেন। ইহার তিব্বতীয় অন্থুবাদ এখনও বিদ্যমান আছে। প্রজ্ঞাবর্দ নামক একজন 
ভারতীয় বৌদ্ধ পণ্ডিত তিব্বতীয় বাঁজাব অনুবাদক ঝ্বামাব সাহায্যে এই গ্রন্থ তিব্বতীয় ভাষায় 
অনুবাদিত কবেন। 
বিনীতদেবের বাদন্যাঁয়-ব্যাখ্য! 


ধৰ্ম্মকীর্ত্িৰ বাঁদগ্তায় বা তরকন্তয় গ্রস্থেব উপব বিনীতদেব বাঁদন্ায়ব্যাখ্যা নামে একখানি 
টাকা প্রণয়ন কবেন! তিব্ৰতীয় ভাষায় এই গ্রন্থ এখনও বিদ্যমান আছে। গ্ৰন্থেৰ প্রাবস্তে 
বিনীতদেব লিখিয়াছেন ১ 

“যিনি বাদবিধিতে স্বয্ংসিদ্ধ এবং ক্ষান্তি, দয়া, দান এবং সংযমে যিনি পরম মহান্‌, সেই 
নৈয়ায়িকচুড়ামণি বুদ্ধদেবেব চরণে প্রণিপাতপূর্কাক এই বাদন্তায়ব্যাখ্যা বিরচন করিতেছি।” 

বাদন্তায়ব্যাখ্যা গ্রন্থ উদ্যোতকবেব ন্যায়বার্ত্তিক গ্রন্থে বাদবিধানটাকা নামে অভিহিত 
হইয়াছে। যথা ;--যদপি বাদবিধানটীকায়াং সাধয়তীতি শৰ্দন্ত স্বয়ং পবেণ-চ তুল্যত্বাৎ 
স্বয়মিতি বিশেষণম্‌ ।--( ন্যায়বাৰ্ত্তিক, ১)৩৩ )। 


বিনীতদেবের লন্বন্ধপরীক্ষাটীকা 


ধর্ম্মকীর্ত্তিব সহন্ধপরীক্ষা গ্রন্থের উপর বিনীতদেব সমন্ধাপবীক্ষাটীক। নামে এক টীকা 
বিরচন করেন। এই টাক! তিব্বতীয় ভাষায় বিদ্যমান আছে। জ্ঞানগর্ভ নামক কোন 
ভাবতীয় বৌদ্ধ পণ্ডিত তিব্বতীয় রাঁজাব অন্কুবাদক লামার সহযোগিতায় এই গ্রন্থ তিব্বতীয় 
ভাষায় অন্ুবাদিত কবেন। গ্রস্থে প্রারস্তে বিনীতদেব লিখিয়াছেন ১-- 

“যিনি সংসারে সম্পূর্ণপে নির্লিপ্ত হইয়াও সংসারের পরমগুরু-পদবাচ্য, সেই ভগবান্‌ 
বুদ্ধদেবেব চবণে প্রণিপাতপূর্বাক এই সহ্বন্ধপরীক্ষাটীক! বিবচন করিতেছি ।» 

বিনীতদেবের আলম্বনপরীক্ষাটীকা 

বিনীতদেব আলম্বনপরীক্ষাটীকা নামে দিঙনাগ-প্রণীত আলম্বনপবীক্ষা গ্রন্থে উপব 
একখানি উপাদেয় টীকা বিরচন করেন। এই টাকা-গ্রন্থ তিব্বতীয় ভাষায় বিদ্যমান আছে। 
শাক্যসিংহ নামক কোন ভারতীয় বৌদ্ধ পণ্ডিত তিব্বতের রাঁজার অহ্থবাদক লামার সহ- 


ফল ১৩২২ ] বৌদ্ধ ন্যায় ৪৭ 


যোগিতায় এই গ্রন্থ তিব্বতীয় ভাষায় অন্তবাদিত কবেন। গ্রন্থের প্রারম্ভে বিনীতদেব 
লিথিয়াছেন ১-- ঁ 

«করুণাময় সর্ধজ্ঞদেবকে হৃদয়ে ধ্যান কবিরা এবং অবনতমস্তকে তাহার চবণে প্রণিপাতি- 
পূর্বক আমি এই আলম্বনপৰীক্ষাটীক! বিরচন কবিতেছি।” গ্রন্থে শেষে এইরূপ লিখিত 
আছে )- - 
আলম্বনপবীক্ষা্টাকা সমাপ্ত হইল। আচাৰ্য্য বিনীতদেব সর্ধবিধ আলম্বন (চিন্তার 
বিষয় ) পরীক্ষা কবিয়া এই বিমল গ্রন্থ প্রণয়ন করিষাছেন। বাঁদিগজকেশবী বিনীতদের 
ভীর্থিকগণেব মস্তক বিচুর্ণ কবিয়াছেন। 


বিনীতদেবের সন্তানান্তরসিদ্বিটীকা 


ধৰ্ম্মকীর্ত্তিব সন্তাঁনান্তবসিদ্ধি গ্ৰন্থেৰ উপব বিমীতদ্দেব এক টাকা প্রণয়ন করেন। উহাব 
নাম সত্তানাত্তবসিদ্ধিটাকা। এই গ্রন্থ তিব্বতীয় ভাষায় বিদ্মান আছে। বিশুদ্ধসিংহ 
নামক একজন ভাঁবতীয় বৌদ্ধ পণ্ডিত তিব্বতীয় বাঁজাব লামাঁব সহযোগিতায় এই গ্রন্থ 
তিব্বতীয় ভাষায় অন্ুবাদিত কবেন। 


চন্দ্রগোমি (৭০১ খৃষ্টাব্দ ) 
জীবন-চরিত 


চন্দ্রগোমি বারেন্দ্র-ভূমিতে ক্ষত্রিয়-বংশে জন্মগ্রহণ করেন। সম্ভবতঃ বর্তমান বাঁজসাঁহী 
জেলায় পদ্মা নদীব তীবে উহ্ীব বাঁসভূমি ছিল। ইনি একজন অসাঁধাঁবণ প্রতিভাশাঁলী লোক 
ছিলেন। সাহিত্য, ব্যাকরণ, স্তাঁর়, জ্যোতিষ, সঙ্গীত, কলাবিগ্া এবং চিকিৎসা-শান্ে ইস্থাব 
সবিশেষ বুৎপত্তি ও খ্যাতি ছিল ইনি আঁচাধ্য স্থিবমতির নিকট স্বত্ত ও অভিধর্ম্মপিটক 
অধ্যয়ন কবেন এবং বিগ্ভাধর আঁচার্ধ্য অশোক কর্তৃক বৌদ্ধধর্ম দীক্ষিত হন। আচার্য্য 
অশোক ামান্তদুষণদিকৃপ্রবীশিকা, নামে একখানি স্যায়গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। আর্ধ্য 
'অবলোকিতেশ্বব ও আৰ্য্য তাবাব প্রতি চন্দ্রগোমিব সবিশেষ ভক্তি ছিল। যখন চন্দ্রগোমি 
জন্মগ্রহণ কবেন, সেই সময় বাবেন্দ্রভূমিব বাজাব সহিত নালন্দাব বাজাব প্রগাঢ় বন্ধুত্ব 
ছিল। নালন্দাব বাজ! স্বীয় কন্যা! চন্দ্রগোমিকে সম্প্রদান করিবেন স্থিব করিয়া বাবেন্দ্রেব 
বাজার নিকট প্রস্তাব কবেন। বাঁরেন্দ্রেব রাজাব অন্তুবোধে চন্দ্রগোমি বিবাহ কবিতে 
সম্মত হুন। কিন্ত যখন শুনিতে পাইলেন যে, যে কন্তাঁকে বিবাহ কবিতে যাঁইতেছেন, 
উহাব নাম তাঁরা, তখন তিনি ভয়ে কম্পিত হইলেন। তিনি ভাঁবিলেন, তারা তাঁহার 
উপান্ত দেবতা, তীহাঁৰ ভবিষ্যৎ পড়ীকে সেই নামে তিনি কি করিয়া সম্বোধন 
কবিবেন? অতএব তিনি বাঁজকন্তার পবিণয়ে অস্বীক্ৃত হইলেন। বাবেন্ত্রেব রাজা ইহাতে 
অসন্তষ্ট হইয়া চন্ত্রগোমিকে একটি সিদ্ধুকে পুরিয়া গঙ্গায় ( পদ্মায়) নিক্ষেপ কবিলেন। সিদ্ধুক 
ভাঁসিতে ভাঁসিতে গঙ্গা (পদ্মা ) ও সমূদ্রেব সঙ্গমস্থলের সন্নিকটে আসিয়া প্রতিরুদ্ধ হইল। 


৪৮ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [৯ম সংখ্যা, 


।চন্দ্রগোমি ভক্তিভবে ভগবতী আর্ধ্য-তাঁবার স্তোত্র পাঠ কৰিতে লাগিলেন। ক্ষণকাঁলমধ্যে 
তিনি সিন্ধুক হইতে বহির্গিত হইয়! সন্নিহিত দ্বীপে উপস্থিত হইলেন ও তথা বাঁদ কবিতে 
লাগিলেন । চন্দ্রগোমির নামান্ুমারে ওঁ দ্বীপ চন্দ্রধীপ নামে প্রসিদ্ধ হইল। চন্দ্রগোমি 
চনত্রীপে অবলোকিতেশ্বব ও তাবাব মূৰ্তি প্ৰতিষ্ঠিত করেন। চন্্্বীপে প্রথমতঃ কেবল কৈবর্ 
জাতির বসতি ছিল; ক্রমে অন্ঠান্ত জাতিবও সমাগম হষ। চন্দ্রদ্বীপ ক্রমশঃ একটি বৃহৎ 
নগবে পৰিণত হয়। চন্দ্রদ্বীপ কোথায়, নিশ্চিতপে বলা যায় না। কেহ কেহ বলেন, উহ! 
কাশ্মীবে অবস্থিত। কিন্তু আমাব বোধ হয়, উহা বঙ্গদেশেব বাখবগঞ্জ জেলায় অবস্থিত। 


আবির্ভীব-কাঁল 


চন্দ্রগোমিব আবির্ভাব-কাঁল অনুমান 1০০ খৃষ্টাব্দ । চন্দ্রগোমি যে সময় জন্মগ্রহণ করেন, 
তখন সিংহ নামক একজন লিচ্ছবিবংশীয় বাজ! বাবেন্দ্রভূমিতে বাঁজত্ব কবিতেন। মহাবাঁজ 
শরীহর্ষের পুত্র গীলও এ সময়ে জীবিত ছিলেন । শ্রীহর্ষ সুপ্রসিদ্ধ চীন পবিব্রাজক হুয়েন-সাঁউ এব 
সমসাময়িক ; অতএব খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর মধ্যভাঁগেব লোক। স্থৃতবাং ,তীহার পুত্র শীল 
ও তৎসমসামগ্নিক চন্দ্রগোমি সপ্তম শতাব্দীব শেষভাগে জীবিত ছিলেন। খৃষ্টীয় একাদশ 
শতাব্দীতে জৈন হেমচন্দ্ৰ “শবদান্থশীদন+ নামক স্বীয় সংস্কৃত ব্যাকরণে চন্দ্রগোমিব বচন উদ্ধৃত 
কবিয়াছেন। কিন্তু ৬৬১ খৃষ্টাব্দে জয়াদিত্য পাঁণিনিব যে কাশিকাবৃত্তি প্রণয়ন করেন, উহাতে 
চ্দ্রব্যাকরণেব মত উদ্ধৃত হয় নাই। ইহা দ্বারা! স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, টি 
জবাদিত্যৈব পরে ও হেমচন্তরের পূর্বে জন্মগ্রহণ কবিয়াছিলেন। " 


চন্দরগোমির চন্দ্রব্যাকরণ 


 জ্্বীপ কিছু কাল অবস্থিতি করিয়া চন্দ্রা-গোঁমি সিংহলে গমন কবেন। তথায় তাহা যত্বে 
একটি সুবৃহৎ বিহাঁব ও একটি পুস্তকাঁলয় প্রতিষ্ঠিত হয়। সিংহলের রাজা চন্দ্রগোমিকে বিশেষ 
ভক্তি করিতেন। তাহার শিষ্যবর্ণেব অবস্থানের জন্য তিনি বিস্তব ভূমি দান কবেন। সিংহল, 
হইতে প্রত্যাঁগমনকালে চন্দ্রগৌমি দাক্ষিণাত্যে বররুচি নামক একজন ব্রাক্মণেব গৃহে পাণিনি 
ব্যাকবণেব পাতঞ্জল ভাষ্য দেখিতে পান। উহা পাঠ করিয়া তাহার প্রতীতি হয় যে, 
উহাতে বহু শব্দ আছে, কিন্তু অর্থ অতি অল্প। এই হেতু তিনি স্বয়ং পাঁণিনি ব্যাকবণ্রে ভাষ্য- 
স্বরূপে একখানি সংস্কৃত ব্যাকবণ প্রণয়ন কবেন, উহার নাম চন্ত্রব্যাকরণ। উহার 
মঙ্গলাচরণ-গ্লৌক এই ;- । - ~~ 


সিদ্ধং প্ৰণম্য সর্কজ্ঞং সব্ববায়ং জগতো গুরুম। তা 

> -  লঘুবিশ্বস্তসম্পূৰ্ণমুচ্যতে শব্দলক্ষণম্‌ ॥ রঃ টু 
চন্্রব্যাকরণ ছয় অধ্যায়ে বিভক্ত । খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে তিব্বতেব শাসনকর্তা, জেতকর্ণ 
নামক একজন নেপালী ব্রাহ্মণ ও তিব্বতের একজন লামার সহযোগিতায় এই গ্রন্থ তিব্বতীয় 


~ 


সন ১৩২২] বৌদ্ধ ন্যায় ৪৯ 


ভাষায় অন্থবাদিত কবেন। তিব্বতের থবপাঁলিউ, নামক স্থানে এই অনুবাদ-কার্য্য সম্পন্ন হয় । 
অনুবাদ-গ্রন্থের শেষে এইরূপ লিখিত আছে; ৃ 


“্যত দিন চন্দ্র ও সুৰ্য্য থাকিবে, তত্‌ দিন এই গ্রন্থের প্রতিষ্ঠা অক্ষু্ থাকুক ।” 


চন্দ্রগোমি ও চন্দ্রকীর্তি 


দাক্ষিণাত্য হইতে চন্দ্রগোমি বিহারেব অন্তর্গত নালন্দা নামক স্থানে আগমন কবেন। ওর 
সময় নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় জগদ্বিখ্যাত ছিল। নালন্দায় আসিয়া তীঁহাব চন্দ্রকীর্তির সহিত 
সাক্ষাৎ হয়। চন্দ্রকীন্তি একজন প্রসিদ্ধ দার্শনিক ও বৈয়াকরণ ছিলেন। তাঁহাব প্রণীত 
মাধ্যমিক! বৃত্তি ও সংস্কৃত ব্যাকবণ বৌদ্ধ-জগতে স্থুপবিচিত | চন্দরকীর্তি মাধ্যমিক দর্শনের মত 
অন্ুবর্ভন করিতেন, কিন্তু চন্্রগোমি যোঁগাচারমতাবলম্বী ছিলেন । যখন চন্ত্রগোমির সহিত চন্দ্র- 
কীর্তির শাস্ত্রীয় বিবাদ উপস্থিত হয়, তখন সন্নিহিত লোক-সকল বলিয়া উঠিয়াছিল,--“অহো।! 
মাধ্যমিক দর্শনের মত কাহারও পক্ষে ওষধ এবং কাহারও পক্ষে বিষ; কিন্তু যোগাঁচাঁৰ- 
দর্শনেব মত সকলের পক্ষেই অমৃতময় ৷” চন্দ্রগৌমি বৌদ্ধ গৃহস্থ ছিলেন, তিনি ভিক্ষু হন নাই। 
তিনি নালন্দায় আগমন করিলে তত্রত্য বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ তাঁহাকে গৃহস্থ মনে কবিয়া ভিক্ষু- , 
জনোচিত সমাদর প্রদর্শন ও অভ্যর্থনা কবিতে অনিচ্ছুক হন। চন্দ্রকীর্ডি চন্দ্রগোমিব প্রতিদবন্ী 
হইলেও তীহাঁব প্রতি যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শন কবিতেন। চন্ত্রকীর্তি তিনখানি সুবৃহৎ রথ 
আনাইয়া নগরের প্রান্তভাগে স্থাপন করিলেন। মধ্যস্থিত রথে বিদ্ধার অধিষ্ঠাতা দেব মঞ্জুতীর 
মুর্তি স্থাপিত হইল। পাৰ্শ্ববৰ্তী বথদয়ে চন্্রকীর্ভি ও চন্দ্রগোমি অধিবোহণ করিয়া মঞ্ুগ্রীর 
প্রহবিরূপে অবস্থান 'কবিতে লাগিলেন। অনস্তর রথ নালন্দা বিশ্ববিগ্ভালিয়ে টানিয়া আনা 
হুইল। পথের ছুই ধারে সহশ্র সহস্র বৌদ্ধ ভিক্ষু পুষ্প, ধূপ, দীপ প্রভৃতি দারা মঞ্জুরীর স্তব ও 
পুজা কবিতে লাগিলেন। চন্দ্রগোমি মনে কবিলেন, তাঁহারই অভ্যর্থনার জন্ত বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ 
সমাগত হইয়াছেন। নালন্দ। বিশ্ববিদ্ভালয়ে উপস্থিত হইবাব পর চন্দ্রগোমি চন্ত্রকীর্তির সহিত 
বাদান্ুবাদে প্রবৃত্ত হন। 'চন্্রকীর্ডিব প্রতিভা দর্শন কবিয়া চন্দ্রগোমিব আত্ম-ধিক্কাৰ উপস্থিত 
হয়। চন্ত্রকীর্তির সংস্কৃত ব্যাকরণ অবলোকন করিয়া চন্দ্রগোমিব মনে হয়, তাহার চন্দ্রব্যাকরণ 
অকিঞ্চিৎকব বস্ত। তিনি গ্রগ্রস্থ বিলুপ্ত কবিবাঁর জন্য নালন্দা বিশ্ববিস্তালয়ের প্রাঙ্গণে কোন 
কুপমধ্যে উহ! নিক্ষেপ কবেন। তখন মঞ্জুরী তথায় উপস্থিত হইয়া! চন্ত্রগোমিকে বলেন,_-“হে 
বৎস, তুমি এপ করিও না) তোমার প্রণীত চন্্রব্যাকবণ অমূল্য গ্রন্থ। যখন চন্দ্রকীত্তিব 
ব্যাকবণ জগৎ হইতে বিলুপ্ত হইবে, তখনও তোমার ব্যাকরণেব সমাদর অক্ষুণ্ণ রহিবে।” 
অনন্তর মঞ্জুরী স্বয়ং কূপ হইতে ব্যাকবণখানি তুলিয়া উপরে আনিলেন। প্রবাদ আছে ষে, 
এ কূপেব জল পান করিয়া বা! স্পর্শ কবিয়া অনেকে মহাঁপাণ্ডিত্য লাভ করিতে সমর্থ হইয়া- 
ছিলেন। নালন্দার এই কুপ চন্ত্রকুপ বলিয়! গ্রসিদ্ধ। 

৭ 


৫৪ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা - [ ১ম সংখ্যা 


চক্্রগোমির স্যায়ালোক-সিদ্ধি 
চন্দ্রগৌমি ‘আৰ্য্যতারাংঅস্তর্বলিবিধি’ নামে একখানি অন্তরগ্রহ্থ প্রণয়ন -করেন। 
তদ্যতীত চন্দ্রগোমি-প্রণীত ন্তায়ালোক-সিদ্ধি নামে একখানি উৎকবষ্ট স্যায়গ্রন্থ তিব্বতীয় 
ভাষায় বিছ্বমান আছে। প্রীসিতপ্রভ নামক একজন ভাবতীয় বৌদ্ধ পণ্তিত তিব্বতের রাজার 
অস্থ্বাদকের সহযোগিতায় এই গ্রন্থ তিব্বতীয় ভাষায় অনুবাদিত কবেন।* 
রবিগুপ্ত ( ৭২৫ খ্র্টাব্দ) 
ববিগুপ্ত. কাশ্মীরদেশে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি একজন অপাধাঁবণ কবি, তাঁকিক এবং 
তান্ত্রিক ছিলেন। তিনি স্বদেশে ও মগধে দ্বাদশটি ধর্ম বিগ্ভালয় প্রতিষ্ঠা কবেন। ববিগুপ্ত বাবেন্দ্রের 
রাজা ভর্ষের সমসাময়িক ; অতএব চন্দ্রগোমিব কিঞ্চিৎ পবকর্তী । ৭০০ খৃষ্টাব্দে ভর্ষেব পিতা 
সিংহ বারেন্্রভূমিতে বাঁজত্ব কবিতেন। ্থৃতবাঁং রবিগুপ্ত অনুমান ৭২৫ খৃষ্টাব্দেব লোৌক। 
রবিগুপ্তের প্রধান শিষ্যেব নাম সর্বজ্ঞমিত্র। ইনি একজন প্রপিদ্ধ বৌদ্ধ তান্ত্রিক ছিলেন। 
অনুমান ৭৫০ খৃষ্টাব্দে সর্বজ্ঞমিত্র অ্ধরাস্তোত্র নামে একখানি তন্তরগ্রন্থ প্রণয়ন করেন। 
ববিগুপ্ত প্রমাণবাত্তিকবৃতি নামে একখানি উপাদেয় স্থায়গ্রন্থ বিরচন কবেন। ধর্ম্মকীন্তি 
প্রমাণবাত্তিক-কারিকা নামে যে গ্রন্থ প্রণয়ন কবিয়াছিলেন, ইহা তাহাবই টীকা মাত্র । 
প্রমাণবাত্িকৰৃৃত্তির তিব্বতীয় অনুবাদ এখনও বিদ্যমান আছে। 


জিনেন্দ্ৰবোধি ( ৭২৫ খৃষ্টাব্দ ) 
জিনেন্্রবৌধি বোধিসত্বেব স্বদেশীয় লোক । তিনি বিশালামলবতী-নাম-প্রমাণসমুচ্চয়-টীক! 
প্রণয়ন করেন। এই টাকার তিব্বতীয় অনুবাদ বিদ্ধমান আছে। খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে _- 
জিনেন্্রবোধি নামে এক বৈয়াকরণ পাণিনি ব্যাকরণের “স্তাস” চীকা প্রণয়ন করেন। বোধ 
হয়, এই স্যাস-প্রণেতা ও বিশালামলবতীনামপ্রমাণসমুচ্চয়-টীকা-প্রণেতা একই ব্যক্তি । 
শাস্তরক্ষিত ( ৭৫৯ খৃষ্টাব্দ ) 
শাস্তরক্ষিত অহোবের রাজবংশে জন্মগ্রহণ কবেন। কথিত আছে, তিনি গোঁপালের রাজত্ব- 
কালে খৃষ্টীয় ৭০৫ অব্দে জন্মগ্রহণ কবিয়! ধর্মমপালের রাজত্বকালে ৭৬৫ খৃষ্টাব্দে দেহ ত্যাগ 
করেন। তিনি স্বতন্ত্রমাধ্যমিক সম্প্রদায়ের অন্তভূক্ত এবং নালন্দা বিশ্ববিদ্ধালয়ের অধ্যাপক 
ছিলেন। তিব্বতের রাজা খৃঁক্োঙ:দেউ-চনের আহ্বানে তিনি তিব্রতদেশে গমন করেন। 
তাঁহার সাহায্যে তিব্বত-রাঁজ ৭৫৯ খৃষ্টাব্দে তিব্বতে একটি বৌদ্ধ বিহার নির্মাণ করেন। 


* চত্দ্রগোমির সম্বন্ধে এ স্থলে যে বিবরণ প্রদত্ত হইল, উহা তিব্বতীয় গ্রন্থ হইতে সঙ্কলিত। ইহার কতক 
অংশ কযেক বৎসর পূর্বের আমি “কাঁযস্থ-সংহিতা”য় প্রকাশ কবিয়াছিলাম। চন্্রব্যাকরণ-প্রণেতা চক্রগোমি ও 
স্তায়ালোক-সিদ্ধি-প্রণেতা চন্দ্রগোমি একই ব্যক্তি, ইহা! তিব্বতীয় ধতিহানিবগণের মত। কিন্ত কোন কোন 
গাশ্চাত্য পণ্ডিত, বৈয়াকরণ চন্্রগোমিকে খ ্রীয় চতুর্থ ব। পঞ্চম শতাব্দীর লোক বলিয়া] অনুমান করেন। এ বিষয়ের 
সম্পূর্ণ আলোচন! অন্যত্ৰ প্রকাশিত হইবে। - ধু 


মন ১৩২২] -  বোঁদ্ধান্তায় ৫১ 


ইহার নাম সাম্‌-য়ে অর্থাৎ অচিন্ত্য বিহার। ইহ! মগধের ওদন্তপুর বিহারের অন্থুকবণে 
নিৰ্ম্মিত হইয়াছিল। এই বিহার তিব্বতের সর্বপ্রথম বৌদ্ধবিহার এবং শাস্তরক্ষিত ইহার 
সর্বপ্রথম অধিনায়ক ছিলেন। শাস্তরক্ষিত ত্রয়োদশ বর্ষ অর্থাৎ ৬৬২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তিব্বতে 
বাস করেন। তিব্বতে তিনি আচার্য্য বোধিসত্ব নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। 


শাস্তরক্ষিতের বাদন্তায়-বৃত্তি-বিপঞ্চিতার্থ 


শান্তরক্ষিত বাদন্যায়বৃত্তি-বিপঞ্চিতার্থ নামে ধর্ম্মকীত্তির বাদন্তায় গ্রন্থের উপর এক টীকা 
বিরচন করেন। কুমার শ্রীভত্র নামক একজন ভারতীয় বৌদ্ধ পণ্ডিত তিব্বতদেশে গমন 
করিয়া তদ্দেশের দোঁ জেলার ছুই জন লামার সাহায্যে সাম্‌-য়ে বিহারে বসিয়া এই গ্রন্থ 
তিব্বতীয় ভাষায় অনুবাঁদিত করেন। বাদন্তায়-বৃত্তি-বিপঞ্চিতার্থ গ্রন্থের প্রারস্তে এইরূপ - 
লিখিত আছে 7 এ 

“যিনি বহু বিশুদ্ধ স্্‌গুণরাশির প্রভায় নিয়ত অন্ধকার বিদুরিত করিয়া অনন্ত জীবের 
অভিলাষ সফল করিবার জন্য যত করিয়াছিলেন এবং যিনি পরমানন্দে সমগ্র জগতের উপকার 
সাধন করিয়াছিলেন, সেই মঞ্ুত্রীকে ভক্তিতরে প্রণাম করিয়া আমি এই ' সংক্ষিপ্ত এবং 
নির্দোষ বাঁদন্ায়বৃত্তি-বিপঞ্চিতার্থ প্রণয়ন করিতেছি 1” 


শান্তরক্ষিতের তত্বনংএরহকারিকা 


তত্বসঃগ্রহকারিক! নামে শান্তরকঞ্ষিত-প্রণীত অপর একখানি উপাদেয় শ্থায়গ্রন্থ বিগ্ুমান 
আছে। খুণাকর শ্রীভ্র নামক কাশ্মীরীয় বৌদ্ধ পণ্ডিত তিববতদেশে গমন করিয়া, তিব্বতীয় 
রাজার লামার সাহায্যে এই গ্রন্থ তিব্বতীয় ভাষায় অনুবাদিত করেন। ইহাঁতে সাংখ্য, জৈন 
প্রভৃতি বহু দর্শনের মত সমালোচিত হইয়াছে । 

তত্বসংগ্রহকারিকাঁব অপর নাম তর্কদংগ্রহ। কমলশীল নামক শান্তরক্ষিতের এক শিষ্য 
ইহার এক টীকা প্রণয়ন করেন। সটীক তত্বসংগ্রহকারিকার অপর নাম কমলণীলতর্ক। 
জসম্সির প্রদেশের পার্শ্বনাথ-মন্দিরে কমলশীলতর্কের একখানি প্রতিলিপি পাঁওয়। গিয়াছে। 
উহার সহিত তিব্বতীয় অন্থবাঁদ-গ্রস্থের কোনই প্রভেদ নাই। 

তত্বসংগ্রহকারিক1 একত্রিংশৎ পরিচ্ছেদে বিভক্ত । যথ! ১--€১) স্বভাবপরীক্ষা। | (২) ইন্দ্রিয়, 
পরীক্ষা । (৩) উভয়পরীক্ষা। (৪) জগৎস্বতাববাদপরীক্ষা। (৫) শব্বত্রদ্মবাদপরীক্ষা। (৬) 
পুরুষপরীক্ষা । (৭) স্তায়-বৈশেষিক-পরিকল্লিত-পুরুষপরীক্ষা। (৮) মীমাংদক-কল্গিত 
আত্মপরীক্ষা। (৯) কপিলপরিকল্লিত আত্মপরীক্ষা। (১০) দিগন্ঘর-পরিকলিত আত্মপরীক্ষা ৷ 
(১১) উপনিষৎকল্লিত আত্মপরীক্ষা । (১২) বাৎসীপৃত্রকল্লিত আত্মপরীক্ষা । (১৩) স্থিরপদার্থ- 
পরীক্ষা । (১৪) কর্ম্মফলসম্বন্ধপরীক্ষা। (১৫) দ্রব্যপদার্থপরীক্ষা। (১৬) গুণশব্ার্থপনীক্ষা। 
(১৭) কর্ম্মশবার্থপরীক্ষা। (১৮) সামান্তশব্বার্থপরীক্ষা । (১৯) বিশেষশন্বার্থপরীক্ষা। (২০) 
সম্বায়শব্বার্থপরীক্ষা। (২১) শব্দার্থপরীক্ষা । (২২) প্রত্যক্ষলক্ষণপরীক্ষা । (২৩) অনুমান- 


৫২ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [১ সংখ্যা 


পরীক্ষা । (২৪) প্রমাণান্তরপরীক্ষা। (২৫) বিবর্তবাদপরীক্ষা। (২৬) কালন্রয়পরীক্ষা । 
(২৭) সংসারসন্তুতিপৰীক্ষ!। (২৮) বাহার্থপরীক্ষা । (২৯) শ্রুতিপরীক্ষা | (৩) স্বতঃপ্রামাণ্য- 
পরীক্ষা । (৩১) অন্তেন্দরিয়তীতার্থরর্শনপুরুষপরীক্ষা। 
গ্রন্থের প্রারস্তে শাস্তরক্ষিত বুদ্ধকে প্রণামপূর্বাক লিখিয়াছেন; 
প্রক্ৃতীশোভয়াত্বাদ্বি-ক্রিয়য়া রহিতং চলম্‌ । 
কৰ্ম্ম তৎফলসহন্ধ-ব্যবস্থাদিসমাশ্রয়ম্‌ ॥ 
গুণ-দ্ৰব্যক্ৰিয়াজাতি-সমবায়াহ্যপাধিভিঃ | 
শূন্যমাবোপিতাকাবশব্দপ্রত্যয়গোঁচরম্‌ ॥ 5 
স্পষ্টলক্ষণসংযুক্তপ্রমাদ্ধিতয়নিশ্চিতম্‌। 
অণীয়সাপি নাংশেন মিশ্রীভূতাপবাত্মকম্‌ ॥ 
অসংক্রান্তিমনাত্তস্তং প্রতিবিষ্বাদিসংনিভম্‌ । 
সৰ্বপ্রপঞ্চসন্দোহনিৰ্ম্ম ক্রমগতং পরৈঃ ॥ 
স্বতম্তরফ্রতিনিঃসঙ্দো জগৃদ্ধিতবিধিৎসয়!। ন 
অনন্পকল্লাসংখ্যেয়-সাত্মীভূতমহোদয়ঃ'॥ 
যঃ প্রতীত্যসমুৎপাদং জগাদ বদতাঁং বরঃ। 
তং সর্বজ্ঞং প্রণম্যায়ং ক্রিয়তে তর্কসংগ্রহঃ ॥ 


কগলশীল (৭৫০ খ্বষ্টাব্দ ) 

কমলশীল শাস্তরক্ষিতের শিষ্য। ইনি কমলশ্রীল নামে প্রসিদ্ধ। কমলশীল নালদা 

বিশ্ববিষ্ঠালয়েব তন্্শাস্ত্রের অধ্যাপক ছিলেন। তিব্বতের রাজা থি।শ্রোউদেউ-চন কর্তৃক 

আহ্‌ৃত হইয়া কমলশীল তিব্বতে গমন করেন। তথায় গুরু পদ্মসম্তব ও শাস্তবক্ষিতের 

ধর্মমতের সমর্থনপুর্ববক তিনি চীনদেশীক মহাযান হোঁসাঙ, নামক যতিকে পরাভূত করেন। 
তাহার খ্যাতি বহুবিস্তৃত ছিল এবং ততপ্রণীত নিম্নলিখিত পুস্তকদ্য় বৌদ্ব'জগতে সুপরিচিত | 


ন্যাঁয়বিন্টুপুর্ববপক্ষে সংক্ষি 


পর প্রণীত ন্যায়বিন্দুপূর্কাপক্ষে সংক্ষিপ্ত নামক একখানি উবক্বষ্ট স্তায়গ্রন্থ তিব্বতীয় 
ভাষায় বিদ্যমান আছে। এই গ্রস্থ ধর্ম্মকীত্তির স্তায়বিন্ু গ্রন্থের সমালোচনা মাত্র । বিশুদ্ধসিংহ 
নামক ভারতীয় বৌদ্ধ পণ্ডিত তিব্বভাঁধিপতির লামার সহযোগিতায় এই গ্রন্থ তিব্বতীয় 
ভাষায় অন্ুবার্দিত করেন । 


তত্বমং রি 


. কমলশীল-প্রণীত তত্্বদংগ্রহ-পঞ্জিকা বা তর্কদংগ্রহ-পঞ্জিকাঁ একখানি উপাঁদেয ্চায়গরন্থ ৷ 
শাস্তরক্ষিত-প্রণীত তত্সংগ্রহকারিকা গ্রন্থের ইহা একখানি প্রধান টীক!। ভারতীয় বৌদ্ধ 


পা 


সন ১৩২২ ] বৌদ্ধ ন্যায় ৫৬ 


পণ্ডিত দেবেন্দ্রভদ্র তিব্বতাঁধিপতিব লামাব সহযোগিতায় এই গ্রন্থ তিববতীষ ভাষায় অন্থুবাদিত 
ববেন। 
কল্যাণরক্ষিত (৮২৯ খৃষ্টাব্দ ) 
কল্যাণরক্ষিত একজন অদাধারণ বৌদ্ধ নৈয়াঁয়িক ছিলেন। ইনি ধর্ম্মোত্তরাচার্য্যেব গুক। 
মহাঁবাজ ধৰ্ম্মপালের বাঁজত্বকালে অনুমান খৃষ্টীয় ৮২৯ অন্দে কল্যাণবক্ষিতের অস্ত্যদয় হয়। 
তাঁহার প্রণীত নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি প্রসিদ্ধ । 


বাহ্থার্থসিদ্ধিকারিক! 

বাহার্থসিদ্ধিকারিক1 নামে কল্যাণরক্ষিত-প্রণীত একখানি উৎকৃষ্ট ন্যায়গ্রন্থ বিগ্যমান 
আছে। এই গ্রন্থে বৈভাষিক মৃত অবলম্বন কবিয়া বাহ জগতের অস্তিত্ব প্রমাণিত হইয়াছে। 
মুল গ্রন্থ এক্ষণে পাওয়া যায় না। কিন্ত তিব্বতীয় অনুবাদ বিদ্কমান আছে। কাশ্মীবের 
জিনমিত্র নামক বৈভাষিক গুরু তিব্বতাধিপতিব লামার সহযোগিতায় এই গ্রন্থ তিব্বতীয় 
ভাষায় অন্থবাদিত করেন। 

শ্রুতিপরীক্ষা 

শ্রুতিপরীক্ষ। নামে কল্যাণবক্ষিত-প্রণীত অপব একখানি ন্ায়গ্রন্থ বিদ্ধমান আছে। 
ইহাতে শ্রুতি প্রামাণ্য নিরাকৃত হইয়াছে। ইহা অনষ্ট পছন্দে লিখিত। মূল গ্রন্থ বিস্তমান 
নাই, কিন্ত ইহাব অন্বাদ এখনও তিব্বতীয় ভাষায় বিদ্যমান আছে। 


অন্যাপোঁহবিচারকারিক! 

অষ্তাপোঁহৰিচাবকারিকা কল্যাণরক্ষিতেব অপর একখানি স্থাযগ্রস্থ। ইহাও অনুষ্টপ, 
ছন্দে লিখিত। ইহাতে অপোহবাদেব হুন্ম পরীক্ষা প্রদত্ত হইয়াছে। মূল গ্রন্থ বিদ্ধমান নাই, 
কিন্তু তিব্বতীয় ভাঁষায় ইহার অনুবাদ বর্তমান বহিয়াছে। ূ 

ঈশ্বরভঙ্গ কারিকা 

কল্যাণবক্ষিত-প্রণীত ঈশ্বরভর্গকারিক! নামে অপব একখানি ন্যায়গ্রন্থ বিদ্ধমান আছে। 
ইহা অনুষ্টপ২ছন্দে লিখিত। ইহাতে ঈশ্বরেব অস্তিত্ব নিবাক্ৃত হইয়াছে। এই গ্রন্থেব 
তিব্বতীয় অনুবাদ প্রাপ্ত হওয়া যাঁয়। ব্রাহ্মণ দার্শনিক উদয়নাচার্য্য এই গ্রন্থেব মত নিবা- 
করণ করিবার জন্তই বোধ হয়, কুস্থমাঞ্জলি প্রণয়ন করিয়াছিলেন 

ধৰ্ম্মোত্তরাচার্য্য (৮৪৭ খ্‌ ফ্টাব্দ ) 

ধর্ম্মেভরাচার্য্য কাশ্মীরে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি কল্যাণবক্ষিত ও ধর্ম্মাকর দত্তেব শিষ্য । 

যখন বনপাল বঙ্গদেশে রাজত্ব কবেন, সেই সময়ে অনুমান খৃষ্টীয় ৮৪৭ অব্দে ধর্শ্মেত্তবাচার্ষ্য 


প্রাহুভূ'্ত হন। জৈন দার্শনিক মল্লবাদী ৮৮৪ শকে অর্থাৎ ৯৬২ খৃষ্টাব্দে ধৰ্ম্মোত্তরাচার্য্যের 
ষ্ায়বিন্দু টাকার উপর এক টিপ্পনী বিরচন করেন। ইহার নাম ধর্মোতির-টিগ্লনক। ১১৮১ 


৫8 সাঁহিত্য-পরিষৎ-পত্রি ক! [ ১ম সংখ্যা 


লা 


খৃষ্টাব্দে রত্বপ্রভ স্থবি নামক সুপ্রসিদ্ধ জৈন দাৰ্শনিক স্বীয় স্তাাদরত্বাবতারিকা গ্রন্থে ধর্ষোত্তরেব 
মত উদ্ধৃত করিয়! লিথিয়াছেন ১ 

অত্র ধর্ম্মো্তরানুপারী প্রাহ। প্রয়োজনমাদিবাক্যেন সাক্ষাদাখ্যায়তে ইতি ন ক্ষমে। 
-(স্তাাদরত্বাবতারিকাঁ, পৃঃ ১০ )। 

স্যাযবিন্দুটীকা 

ধর্মকীন্তিব স্তায়বিন্ু গ্রন্থের উপব ধর্শোত্তবাঁচার্য যে টীক! বিবচন কবেন, উহার নাম 
্ঠারবিন্দুটীকা। কান্বেব শান্তিনাথ জৈন-মন্দিরে স্তাঁয়বিন্ুটাকাৰ একখানি প্রতিলিপি পাওয়।  ? 
গিয়াছে। ইহ! কলিকাতা এসিয়াটিক সোসাইটা দ্বাবা মুদ্রিত হইয়াছে। জ্ঞানগর্ভ নামক একজন 
ভাঁবতীয় বৌদ্ধ পণ্ডিত তিব্বতাধিপতিব লাঁমাব সহযোগিতায় ন্যাঁবিন্ুীকা গ্রন্থ তিব্বতীয় 
ভাষায় অন্ুবাদিত কবেন। পরে সুমতিকীর্তি নামক একজন ভারতীয় পণ্ডিত তিব্বতাধি- 
পতির লামাব সাহায্যে এই অনুবাদ সংশোধিত করেন। গ্ায়বিন্ুটাকার প্রীবস্তে এইরূপ 
লিখিত আছে; 

অয়স্তি জাঁতিব্যসনপ্রবন্ধপ্রস্থতিহেতোর্জগতো! বিজেতুঃ। 
ঝাগাগ্রাতেঃ সুগতস্ত বাচে! মনস্তমস্তানবমাদধানাঃ ॥ 
-_(ন্তাক়বিন্ুুটীকা, প্রথম পরিচ্ছেদ )। 

প্ধনি জন্ম, জরা প্রভৃতি বিপৎসমূহেব উৎপাদক সংসাবকে জয় করিয়াছেন এবং ধিনি 
রাগাদিব শক্ত, সেই বুদ্ধের বাক্য আমাদের মানসিক অন্ধকাঁরকে বিদ্ুরিত করিয়া জয় লাভ 
করুক।” ৯ 

গ্রমাণপরীক্ষ। 

গ্রমাণপরীক্ষা নামে ধর্োত্তরাচাধ্য-প্রণীত অপর একখানি স্তান়গ্ন্থ বিদ্যমান আছে । 
ইহার মূল সংস্কৃত গ্রতিলিপি পাওয়া! যায় না, কিন্ত ইহার অনুবাদ তিব্বতীয় ভাষায় বহিয়াছে। 
লো-দেন্-শে-রাবনামক একজন তিব্বতীয় লাম! এই গ্রন্থ অনুবাদ কবিয়াছিলেন। 

অগোহ-নাম-প্রমাণপ্রকরণ ৃ 

অপোঁহ-নাম-গ্রমাণ ধর্মোত্রাচার্ষের অপর একখানি গ্রন্থ। কাশ্মীরদেশীয় পণ্ডিত ভাগ্য- 
রাজ তিব্বতাধিপতির লামার সাহায্যে কাশ্মীরে বসিয়া এই গ্রন্থ তিব্বতীয় ভাষায় অনুবাদিত 
করিয়াছিলেন। 

পারলো কসিদ্ি 

ধৰ্ম্মেত্তরাচার্য্য-প্রণীত অপর একখানি স্তান়গ্রন্থ বিস্তমান আছে, ইহার নাম পারলোকসিদ্ধি। 
কাশ্মীরীয় পণ্ডিত ভাগ্যরাজ তিব্বতাধিপতির লামার সহযোগিতায় এই গ্রন্থ তিব্বতীয় ভাষায় 
অন্ুবাদিত করেন। কাশ্বীবাধিপতি শ্রীহ্দেবের রাজত্বকালে (১৪৮৯-২১০১ খৃষ্টাবে ) 
কাশ্মীরে এই অমুবাদ-কার্য্য পরিসমাপ্ত হয়। গ্রন্থের প্রারম্ভে এইরূপ লিখিত আছে ১-- 


সন ১৩২২] বৌদ্ধ ন্যায় ৫৫ 


“জনের পূর্বব হইতে মৃত্যুব পব পর্য্যন্ত আমাদের যে চিতসন্ততি থাকে, পাঁবলোকে ওঁ 
সন্ততির বিচ্ছেদ হয়, ইহ! কোন কোন দার্শনিকের মত।» ইত্যাদি। 


ক্ষণভঙ্গসিদ্ধি 


ক্ষণভন্গ সিদ্ধি ধর্ম্মোত্তরাচার্য্য-প্রণীত অপর একখানি ন্ঠায়গ্রস্থ। ইহাতে বস্তুর ক্ষণিকত্ব 
প্রতিপাদিত হইয়াছে । ভাগ্যবাঁজ নামক ভাঁবতীয় বৌদ্ধ পণ্ডিত তিব্বতাধিপতির লামার 
সাহায্যে এই গ্রন্থ তিব্বতীয় ভাষায় অন্থ্বার্দিত করেন। অন্ুবাদ-গ্রন্থ এখনও বিদ্যমান 
আছে। 
প্রমাণবিনিশ্চয়টীক 


ধৰ্ম্মোত্তরাচার্য্য-প্রণীত অপর একখানি স্থায়গ্রস্থ বিস্ধমান আছে, উহাঁর নাম প্রমাণবিনিশ্চয়- 
টীকা । ইহা ধর্ম্মকীন্তিব প্রমাণবিনিশ্চয় গ্রস্থেব ব্যাখ্যা মাত্র। পরহিতভদ্র নামক কাশ্মীরীয় 
পণ্ডিত তিব্বতাধিপতিব লামার সাহায্যে এই গ্রন্থ তিব্বতীয় ভাষায় অন্ুবাঁদিত করেন। গ্রন্থের 
পরিশেষে লিখিত আছে; 
“কল বিতণ্ডাবাদ্বিগণের পরাভবকর্তা ধর্ম্মো্তরাচার্য্য এই গ্রস্থ প্রণয়ন করিয়াছেন।* 
মুক্তাকুম্ভ (৮৪৭ খ্বষ্টাব্দের পর) 
ুক্তাকুস্ত নামক একজন বৌদ্ধ পণ্ডিত ধর্ম্মোত্তবাচার্য্যেব ক্ষণভঙ্গমিদ্ধি গ্রন্থের এক টীকা 
বিবচন কবেন। উহাব নাম ক্ষণভঙ্গসিদ্ধিব্যাখ্যা। বিনায়ক নামক কোন ভারতীয় বৌদ্ধ 
- পণ্ডিত তিব্বতাঁধিপতির লামাব সাঁহায্যে এই গ্রন্থ তিব্বতীয় ভাষায় অন্ুবাদিত কবেন। 
ুক্তাকুস্ত ধর্ম্মোত্তবেব পরবর্তী কালেব লোক । অতএব তিনি ৮৪৭ খৃষ্টাব্দের পরে 
প্রাহুভূ্তি হইয়াছিলেন। 
অর্চট (৮৪৭ খ্্টাব্দের পর ) 


অর্চট কাশ্মীবদেশীয় একজন প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ নৈয়ায়িক ছিলেন। তিনি ব্রাহ্মণবংশে 

জন্ম গ্রহণ করিয়! পবিশেষে বৌদ্ধ ধর্ম্মেব আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। জৈন দার্শনিক গুণবদ্ধ 

স্থবি ১৪০৯ খৃষ্টাব্দে স্বীয় যড়-র্শনসমুচ্যনৃত্তি গ্রস্থেব বৌদ্ধদর্শন পবিচ্ছেদে অর্চট-প্রলীত 

তর্কটাকাঁব উল্লেখ কবিয়াছেন। ১১৮১ খৃষ্টাব্দে বদ্রপ্রভ স্থরি নামক অপর একজন জৈন 

দার্শনিক স্থাদ্বাদরত্রাবতাবিক গ্রন্থের প্রথম পরিচ্ছেদ্দে অর্চটেব নাম উল্লেখ কবিয়া 
লিখিয়াছেন চিত 

“আর্চটচর্চচতুবঃ পুনরাহ। ইহ প্রেক্ষাবতাং প্রবৃত্তিঃ প্রয়োজনবত্তয়া ব্যাপ্তা ।* 

( স্তাঁ্বাদরত্বাবতাঁরিকা, ১ম পরিচ্ছেদ )। 

্তায়াবতাঁরবিবৃতি গ্রন্থে ধর্ম্মোত্তব ও অর্চট উভয়ের নামই উল্লিখিত আছে; যথা, 

“অভিধেয়াদিমুচনদ্বারোৎপননার্থসংশয়মুখেন শ্রোতারঃ শ্রবণং প্রতি প্রোৎসাহস্তে ইতি 


৫৬ , সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা , [ ১ম সংখ্যা 


~ 


ধর্মোতরো মন্ততে । অর্চটস্ত আঁহ । ন শ্রাবকোঁৎসাহকমেতৎ প্রামাণ্যাভাবাৎ তেষাং 
চাপ্রমাণাদপৰৃত্তেঃ ।--(স্তায়াঁবতাঁরবিবৃতি, ১ম পরিচ্ছেদ ) 
উদ্ধৃত স্থল দেখিয়া বোধ হয়, অর্চট ধৰ্ম্মোত্তরাচার্য্যের পবে অর্থাৎ ৮৪৭ RE পবে 
গ্রাহ্ভূ্তি হইয়াছিলেন। 
অর্চটের হেতুবিন্দুবিবরণ 


রীতি হেতুবিন্দু গ্ৰন্থেৰ উপর অর্চ্ট যে টীকা প্রণয়ন কবেন, উহাঁব নাম হেতুবিনদ- 
বিবরণ। এই গ্রন্থ চারি পবিচ্ছেদে বিভক্ত) যথা,-( ১) স্বভাব, (২) কার্য, (৩) 
অনুপলন্ধি এবং (৪ ) যড় লক্ষণব্যাখ্যা। 

ওন্থেব প্রীবন্তে লিখিত আছে যে, অর্চট ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ কবিয়াছিলেন। গ্রস্থেব 
শেষভাগে লিখিত আছে যে, কাশ্মীব নগব জব দ্বীপেব সাব। এখানে অর্চট ধর্ম্মকীর্তির গ্রন্থ 
বোঁপণ কবিয়া যে ফল উৎপন্ন করিলেন, মূর্খেবাও উহাব বসাস্বাদ করিতে সমর্থ হইবে। 


দানশীল (৮৯৯ খৃষ্টাব্দ ) 


যখন মহীপাল বঙ্গদেশেব বাঁজা ছিলেন, সেই সময়ে অর্থাৎ অনুমান ৮৯৯ খৃষ্টাব্দে দানশীল, 
বা দানগ্রীল কাঁশ্মীর দেশে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি পরহিতভদ্র, জিনমিত্র, সর্ধজ্ঞদেব এবং 
তিলোপাঁব সমসাময়িক ছিলেন। তিনি তিব্বতদেশে গমন করিয় তদানীস্তন নবপতিকে 
সংস্কৃত পুস্তক তিব্বতীয় ভাষায় অন্ণুবাদ করিবার বহু সহায়তা কবেন। 

তাহার প্রণীত “পুস্তকপাঠোপায়* একখানি উত্বষ্ট গ্রন্থ । এই গ্রন্থের তিব্বতীয় অন্থবাদ 
এখনও বিদ্ধমান আছে। দানশীল স্বয়ং এই গ্রন্থ তিব্বতীয় ভাষায় অন্থুবাদ করেন। 


.জিনমিত্র (৮৯৯ খৃষ্টাব্দ ) 


জিনমিত্র কাশ্মীৰ দেশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি সর্ধবজ্ঞদেব, দানশীল ও অন্তান্ত 
বৌদ্ধ পণ্ডিতেৰ সহ তিব্বত দেশে গমন কবিয়া বহু সংস্কৃত পুস্তক তিব্বতীয় ভাষায় অন্ণবাদিত 
কবেন। তিনি যে সময়ে তিব্বত দেশে গমন কবেন, সেই সময়ে খ্রী-বল্‌ তিব্বতদেশে ও 
মহীপাল বঙ্গদেশের বাজা ছিলেন। ইহাতে বোধ হয় যে, জিনমিত্র অনুমান ৮৯৯ খৃষ্টাব্দে 
প্রাদভূতি হইয়াছিলেন। - 

তিনি ধর্থকীত্তির স্াঁয়বিন্দু_গ্রস্থেব সার সংগ্রহ পূর্বক স্তায়রিন্দুপিতীর্থ নামে একখানি 
উৎকষ্ স্তায়গ্রন্থ প্রণয়ন কবেন। স্ুবেন্্রবোধি নামক ভাবতীয় বৌদ্ধ পণ্ডিত তিব্বতাধিপতিব 
লামার সহযোগিতায় এই গ্রন্থ তিব্বতীয় ভাষায় অনুবাদিত কবেন। 


প্রজ্ঞাকরগুগড (৯৪ খৃষ্টাব্দ ) 


যখন মহীপাল বঙ্গদেশে বাজত্ব কবিতেন, সেই সময়ে ৯৪০ খৃষ্টাব্দে প্রস্ঞাকরগুপ্ত গ্রাছুভূর্ত 
হন! প্র্তাকরগুণ্ত উপাসক ছিলেন। তিনি ও প্রজ্ঞাকরমতি এক ব্যক্তি নহেন। 


সন ১৩২২ ] বৌদ্ধ ন্যায় ৫৭ 


প্রজ্ঞাকবমতি ভিক্ষু ছিলেন। তিনি মহাবাজ চণকের বাঁজত্বকালে ৯৮৩ খৃষ্টাবে বিক্রমশিলা 
বিশ্ববিদ্তালয়ের দক্ষিণদ্বীরের রক্ষক ছিলেন | প্রজ্ঞাকরগুপ্র-প্রণীত নিয়লিখিত পুস্তক” 
গুলি প্রসিদ্ধ। 


গ্রমাণবাত্তিকাঁলঙ্কার 


ধর্মকীত্তিব প্রমাণবার্তিক গ্রন্থের প্রজ্ঞাকবগুপ্ত যে টাক! বিবচন করেন, উহাঁব নাম 
প্রযাণবার্তিকাঁলঙ্কাৰ। ভাগ্যবাঁজ নামক কাশ্দীবদেশীয় বৌদ্ধ পণ্ডিত তিব্বতাধিপতির লামার 
সাহায্যে এই গ্রন্থ তিব্বতীয় ভাষায় মনুবাঁদিত করেন। তদনস্তব সুমতি নামক কোন বৌদ্ধ 
পণ্ডিত তিব্বতাধিপতিব লামা সহযোগিতায় এই অন্থবাদ সংশোধন কবেন। বিক্রমশিলা 
বিশ্ববিদ্তালয়েব বহু পণ্ডিত এই অন্থুবাদ-কার্ধ্যে সহায়তা কবিয়াছিলেন। মহাঁপত্ডিত সুনয়্ী। 
মিত্র এবং কাশ্মীরের মহাঁপগ্ডিত কুমারপ্ী এই অন্বাদ-কার্য্যে তত্বাবধান করিয়াছিলেন। 


সহ্ণবলস্তনিশ্চয় 


সহাবলস্তনিশ্চয় প্রক্ঞাকবগ্তপ্ত-গ্রণীত অপর একখানি উৎকৃষ্ট স্তায়গ্রন্থ। নেপালদেশীয় 
পণ্ডিত শাস্তিভদ্র তিব্বতাধিপতির লামার সহযোগিতায় তিব্বতের “দো” জেলার অন্তর্গত 
সেঙ্কব গ্রামে বসিয়া এই গ্রন্থ অন্থবাঁদিত করিয়াছিলেন । 


তর্কভাঁষা 
 -.. প্রজ্ঞাকরগুপ্ত-প্রণীত তর্কভাঁষ! একখানি উৎকৃষ্ট স্তায়গ্রস্থ। তিব্বতীয় ভাষায় ইহাব অনুবাদ 
এখনও বিদ্কমান আছে। তর্কভাষা তিন পরিচ্ছেদে বিভক্ত) যথা--(১) প্রত্যক্ষ, (২) 
স্বার্থান্ুমান এবং (৩ ) পবার্থানুমান। গ্রন্থেব প্রারম্ভে এইরূপ লিখিত আছে; 
প্র্কীত্তিব তর্কশীস্ত্র সথুকুমারমতি বাঁলকগণের বোধগম্য করিবার জন্ত ভগবান্‌ লোকনাথ 
বুদ্ধকে প্রণিপাতপুর্্বক আমি এই তর্কভাষ। প্রণয়ন করিতেছি ।” 


আচার্য্য জেতাঁরি ( ৯৪০-৯৮০ খষটা্দ ) 
আচার্য্য জেতারি ব্রাহ্মণবংশে জন্ম গ্রহণ কবিয়াছিলেন। ইহার পিতার নাম গর্ভপাঁদ। 
তিনি বারেন্্রভূমির রাজা সনাতনেব রাজধানীতে বাস করিতেন। সনাতন মগধের পাঁল- 
বংশীয় বাজগণের অধীনে সামস্ত-রাঁজা ছিলেন। আত্মীয়-স্বজন কর্তৃক তাড়িত হইয়া জেতারি 
বৌদ্ধ ধৰ্ম্ম অবলম্বন করেন এবং মঞ্জুপ্রীর আবাধনা কবিতে থাকেন। তাহাব প্রসাদে অন্নকাল- 
মধ্যেই তিনি মহাবিদ্বান্‌ হইয়া পড়েন। তিনি বিক্রমশিলা বিশ্ববিগ্ালয়ের “পণ্ডিত” এই 
উপাধিহ্চক পত্র স্বয়ং রাজা মহাপালের হস্ত হইতে প্রাপ্ত হ্ইয়াছিলেন। কথিত আছে, 
দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান বা অতীশ জেতারির নিকট পঞ্চবিগ্ভা শিক্ষা করিয়াছিলেন । মহাঁপাল ৯৪* 
খৃষ্টাব্দে বাঁজত্ব করিয়াছিলেন এবং দীপঙ্কব ৯৮* খৃষ্টাব্দে জন্ম গ্রহণ করেন। অতএব 
F 


৫৮ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ ১ম সংখ্যা 


আচার্য্য জেতারি অনুমান খৃষ্টীয় ৯৪০__৯৮০ খৃষ্টাব্দেব মধ্যে জীবিত ছিলেন। জেতারি- 
প্রণীত নিক্নলিখিত পুস্তকগুলি অতি প্রসিদ্ধ। 


হেতৃতত্ব উপদেশ 
আচার্য্য জেতারি-প্রণীত হেতৃতত্বউপদেশ একখানি উৎকষ্ট স্তারগ্রস্থ। কুমাব-কলস 


নামক ভারতীয় বৌদ্ধ পণ্ডিত তিব্বতাধিপতির লামাৰ সহযোগিতায় এই গ্রন্থ তিব্বতীয় ভাষায় 
অন্নবাঁদ কবেন। অন্ুবাদ-গ্রন্থ এখনও বিদ্যমান আঁছে। 


ধৰ্ম্মধৰ্ল্মি বিনিশ্চয় 


আচার্য্য জেতারি-প্রণীত ধর্মধর্মিবিনিশ্চয় একখানি উৎকৃষ্ট ন্যায়গ্রন্থ। এই গ্রন্থ 
এক্ষণে পাওয়! যায় না। কিন্ত তিব্বতীয় ভাষায় ইহার অনুবাদ এখনও বিদ্যমান আঁছে। 


বালাবতাঁর-তর্ক 


বালাবতার-তর্ক নামে জেতারি-প্রণীত অপর একখানি ন্তায়গ্রস্থ বিদ্যমান ছিল। এই 
গ্রন্থ এক্ষণে পাওয়া যায় না। কিন্ত ইহাব অনুবাদ তিব্বতীয় ভাষায় বিদ্যমান আছে। 
নাগরক্ষিত নামক ভারতীয় বৌদ্ধ পণ্ডিত তিব্বতেব কোন লামার সহযোগিতায় এই গ্রন্থ 
তিব্বতীয় ভাষায় অন্থ্বাঁদিত করেন। এই গ্রস্থ তিন পরিচ্ছেদে বিভক্ত ; যথা,--€১) প্রত্যক্ষ, 
(২) স্বার্থান্ছমান এবং (৩) পরার্থান্ুমান। বালাবতাঁর-তর্ক গ্রন্থের প্রারম্ভে এইকপ লিখিত 
আছে,--“যিনি স্বীয় উপদেশেব প্রভায় অজ্ঞানান্বকার সম্পূর্ণরূপে নিরস্ত করিয়াছেন এবং 
যিনি ব্রিলৌকের একমাত্র প্রদীপ, সেই ভগবান্‌ বুদ্ধদেব চিরকাল বিজয়ী থাকুন”? নন 

জিন ( ৯৮৩ খ ফ্টাব্দ ) 

জিন একখানি উৎকৃষ্ট হাঁয় গ্রন্থ প্রণয়ন করেন, ইহাব নাম প্রমাণবাত্তিকালঙ্কাবটীক!। 
বিক্রমশিলা বিশ্ববিদ্যালয়ের পণ্ডিত দীপঙ্কব তিব্বতাধিপতির লামার সাহায্যে অনুমান ১০৪০ 
খৃষ্টাবে এই গ্রন্থ তিব্বতীয় ভাষায় অনুবাদিত করেন। 

কোঙ্কণ প্রদেশে জিনভদ্র নামক এক বৌদ্ধ পণ্ডিত বাস কবিতেন। বোধ হয়, তিনি ও 
প্রমাণবাত্তিকালঙ্ধারটীকা-প্রণেতা একই ব্যক্তি । ইনি বিক্রমশিলা বিশ্ববিষ্তালয়েব পণ্ডিত 
ৰাগীশ্বরকীত্তিব সমসাময়িক, অতএব অনুমান ৯৮৩ খৃষ্টাবের লোক । 


জ্ঞানত্রী ( ৯৮৩ খসষ্টাব্দ ) 
জ্ঞানী মিত্র গৌড়দেশে জন্ম গ্রহণ করেন। ইনি একজন প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ নৈয়ায়িক। 
জঞানশ্রীতদ্র নামক একজন নৈয়ায়িক কাশ্মীবে বিগ্মমান ছিলেন । গৌড়ের জ্ঞানগ্রীমিত্র ও 
কাশ্মীরের জ্ঞানগ্রীভদ্র এক ব্যক্তি কি না, বলা যায় না। জ্ঞানগ্রীমিত্র প্রথমতঃ শ্রাবক 
যানের অন্ুবর্তন করিতেন, পরে তিনি মহাযানমতে শ্রদ্ধাবান্‌ হন। দীপঙ্কর ঝা গীন্ধান 


সন ১৩২২] বৌদ্ধ ন্যায় ৫৯ 


অতীশ জানভ্রীমিত্রের নিকট অনেক বিষয়ে সবিশেষ খণী ছিলেন। মগধের রাজা চণকের 
রাজত্বকালে অনুমান ৯৮৩ খৃষ্টাব্দে জ্ঞানশ্রীমিত্র বিক্রুমশিলা বিশ্ববিগ্তালয়ের দ্বারবক্ষকের পদে 
নিযুক্ত হন। খৃষ্টীয় ১৪শ শতাব্দীতে হিন্দু দার্শনিক মাধবাচাৰ্য্য সর্বদর্শনসংগ্রহেব বৌদ্ধ-দর্শন- 
প্রস্তাবে জ্ঞানশ্ীর মত উদ্ধৃত করিয়াছেন , যথা, 
তহুক্তং জ্ঞানশ্রিয়া-_ 
যৎ সৎ তৎ ক্ষণিকং যথা জলধরঃ সন্তশ্চ ভাবা অমী 
সত্তাশক্তিরিহার্থকর্ম্মণি মিতেঃ সিদ্ধেষু সিদ্ধা ন সা। 
নাপ্যেকৈব বিধান্যথা পরকৃতেনাপি ক্রিয়ার্দির্ভবেৎ 
দ্বেধাপি ক্ষণভঙ্গসস্ততিরতঃ সাঁধ্যে চ বিশ্রাম্যতি ॥ 
-_সর্বদর্শনসংগ্রহ । 
ভ্তানভ্রী-প্রণীত নিম্নলিখিত ষ্যায়গ্রন্থ প্রসিদ্ধ ;_ 
প্রমাণবিনিশ্চয়টীক! 
প্রমাণবিনিশ্চয়টীকা একখানি প্রামাণিক স্তায়গ্রস্থ। ইহা জ্ঞান শ্রীভদ্্-প্রণীত। 
ধর্মকীত্তির প্রমাণবিনিশ্চয় গ্রন্থের ইহা টাকা মাত্র । এই গ্রন্থ জ্ঞানশ্রীভদ্র স্বয়ং তিব্বতাধি- 
পতিব লামাব সহযোগিতায় তিব্বতীয় ভাষায় অন্থবাদিত করেন। 
কার্্যকারণভাবসিদ্ধি 


কাধ্যকারণভাবসিদ্ধি একখানি উৎকৃষ্ট স্তায়গ্রস্থ। জ্ঞানত্রীমিত্র এই গ্রন্থের প্রণেতা । 
কুমার কলস নামক ভাবতীয় বৌদ্ধ পণ্ডিত তিব্বতাধিপতির লামার সহযোগিতায় এই গ্রন্থ 
তিব্বতীয় ভাষায় অনুবাদিত কবেন। তদনস্তর নেপালদেশীয় পণ্ডিত অনন্তপ্রী পূর্বোক্ত 
লামার সহযোগিতায় অন্ু বাদগ্রন্থ সংশোধিত করেন। 
রত্ববজ (৯৮৩ খ ষ্টাব্দ ) 


কাশ্মীরদেশে ব্রাহ্মণকুলে বত্বব্রজ্বে জন্ম হয়। তাঁহার পুর্বপুরুষগণ তীখিক শাস্ত্রে বিশেষ 
নিপুণ ছিলেন। তাহাব পিতা হরিভদ্র বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করেন। বরুত্বব্ত উপাসক ছিলেন। 
তিনি ৩৬ বর্ষ বয়স পর্য্যপ্ত বৌদ্ধসুত্র, মন্ত্র প্রভৃতি উত্তমরূপে অধ্যয়ন করেন। তদনস্তর তিনি 
মগধ ও বজুঁসনে আগমন করিয়া চক্রসংবর, বজুববাহী প্রভৃতি বৌদ্ধ দেবতার মুখানুজ 
অবলোকন করিতে সমর্থ হন এবং ও সকল দেবতার সাহায্যে সমগ্র বৌদ্ধ-শান্ত্রে পারদর্শী 
হইয়া পড়েন। তিনি বিক্রমশিল! বিশ্ববিস্তালয় হইতে প্রশংসাপত্র প্রাপ্ত হইয়া প্র বিশ্ববিস্তা- 
লয়ের দ্বাব-রক্ষকের কাৰ্য্যে নিযুক্ত হন। তদনস্তর তিনি কাশ্মীরে প্রত্যাগমন করিয়া উদ্ধানের 
(কাবুলের) পথে তিব্বতৈ গমন করেন। তিব্বতে তিনি “আচার্য্য” এই নামে প্রসিদ্ধ 
হিলেন। যে সময়ে রাজ! চণক মগধের সিংহাসনে অধিরূঢ ছিলেন, সেই সময়ে অর্থাৎ ৯৮৩ 
খৃষ্টান রদ্ববজ্‌ প্রাছ্ভূত হন। তাহার প্রণীত নিয়লিবিত গ্রন্থ প্রসিদ্ধ 


৬০ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [১ম সংখ্যা 


যুক্তিগ্রয়োগ 
বন্ববজুক্কত যুক্তি প্রয়োগ একখানি উৎকৃষ্ট স্তারগ্রস্থ। শ্রীস্থৃভৃতিশীস্ত নামক ভারতীয় 
বৌদ্ধ পণ্ডিত তিব্বতাধিপতির লামার সহযোগিতায় এই গ্রন্থ তিব্বতীয় ভাষায় অন্ুবাদিত 
করেন। 
রত্বাকরশান্তি (৯৮৩ খৃষ্টাব্দ ) 
বত্বাকরশান্তি তিব্বত দেশে আঁচার্ধ্য শান্তি ব৷ শান্তিপ নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। তিনি 
ওদস্তপুবের সর্বান্তিবার-সম্প্রদায়েব মধ্যে দীক্ষা গ্রহণ করেন এবং বিক্রমশিলা! বিশ্ববিদ্যালয়ে 
জেতারি, বত্বকীত্তি প্রভৃতি অধ্যাপকের নিকট সুত্র ও তন্ত্র অধ্যয়ন কবেন। মগধের রাজা! 
চণক অনুমান ৯৮৩ খৃষ্টাব্দে রত্বাকরশাস্তিকে বিক্রমশিলা বিশ্ববিগ্ঠালয়ের দ্বার-রক্ষকের 
পদে নিযুক্ত কবেন। তিনি বহু তীথিককে তর্ক-যুদ্ধে পরাজিত কবিয়া সিংহলের বাজার 
আহ্বানে সিংহলদ্বীপে গমন করেন এবং তথায় বৌদ্ধ ধর্ম্মের বহুল প্রচার সাধন কবেন। 
বত্বাকরশাস্তির গুরু রত্বকীত্তি সম্বন্ধে বিশেষ কোন বিবরণ পাওয়া যায় না। বাজ 
বিমলচন্দ্রেব সময়ে এক রত্বকীর্ত্তি জীবিত ছিলেন। তিনি মধ্যমকাঁবতাবটাকা, কল্যাণকাও 
এবং ধর্মবিনিশ্চয় গ্রন্থ বিরচন করেন। অপোঁহদিদ্ধি ও ক্ষণভঙ্গসিদ্ধি এই ছুই গ্রন্থের 
প্রণেতা বত্বকীর্তি অবশ্য ভিন্ন ব্যক্তি। স্থিবদুযুণ এবং বিচিত্রা্বৈতসিদ্ধি বোধ হয়, এই 
শেষোক্ত রত্বকীন্তিই বিরচন করিয়াছেন। তিনিই বোধ হয়, রত্বাকবশান্তির গুরু। 
রত্বাকরশীস্তি ছন্দোরত্বাকর নামে একখানি ছন্দোগ্রন্থ বিরচন কবেন। ইহার তিব্বতীয় 
অন্থ্বাদ বিদ্যমান আছে । রর 
বিজ্ঞপ্তিমাত্রপি দ্ধি 


রত্বাকরশান্তি-প্রণীত বিজ্ঞপ্তিমীত্রসিদ্ধি একখানি উপাদেয় ন্তায়গ্রন্থ । নেপালদেশীয় 
বৌদ্ধ পণ্ডিত শীস্তিভদ্র তিববতদেশের দো জেলার কোন বিদ্ধান্‌ লামার সহযোগিতায় এই গ্রন্থ 
তিব্বতীয় ভাষায় অন্ুবাদিত করেন। অন্বাদ-গ্রস্থ এখনও বিদ্যমান আঁছে। 


অন্তর্ব্যাপ্তি 

রত্বাকরশীস্তিব অন্ত্ব্যাপ্তিও একখানি উৎকৃষ্ট ন্যায়গ্রন্থ । কুমারকলস নামক ভারতীয় 
বৌদ্ধ পণ্ডিত ভিব্বতাধিপতির লামার সাহায্যে এই গ্রন্থ তিব্ব তীয় ভাষায় অনুবাদিত করেন। 
মূল সংস্কৃত অন্তর্ধ্যা্তি গ্রন্থের প্রতিলিপি নেপালে বিদ্ধমান আছে। এই গ্রস্থেৰ সম্পূর্ণ নাম 
অন্তর্ব্যাপ্তিসমর্থন। 

বাগ ভট (৯৮৩ খৃষ্টাব্দ ) 

বাগ ভট-প্রণীত সর্বজ্ঞসিদ্ধিকারিকা একখানি উৎকৃষ্ট স্তায়গ্রন্থ । বাগ.ভট ও বাগীশবরকীত্তি 

একই ব্যক্তি কি না, বলা যায় না। বাগ ডট মম্তবতঃ ৯৮৩ খৃষ্টাব্দে বিদ্তমান ছিলেন । 


সন ১৩২২] -বৌদ্ধঃন্াঁয় ৬১ 


যমারি (১০৫০ খ ষ্টাব্দ ) 

যমারি ব্যাকবণ ও ন্যায়শাস্্রে সুপণ্ডিত ছিলেন, কিন্ত তাঁহার আর্থিক অবস্থা অতি 
শোচনীয় ছিল । তিনি পরিবাব ভবণপোষণ কবিতে অসমর্থ হইয়া একদা বজ্রাসনে 
( বুদ্ধগয়ায় ) আগমন করেন। তথায় তিনি এক যোগীব নিকট তাঁহাব দাঁরিদ্র্যেব বিষয় বর্ণন 
করিলে যোগী উত্তৰ কবেন,--“আপনারা পণ্ডিত, এই অহঙ্কাবে যোগীদিগকে স্বণ! করিয়া থাকেন 
এবং তীহাদের নিকট ধর্ম শ্রবণ করেন না। অতএব আপনাদেব দারিদ্র্য অবশ্যম্ভাবী ।* 
এই কথা বলিয়া যোগী বন্থুধব মন্ত্র উচ্চারণ করিবামাত্র যমারির অতুল এখর্য্য উৎপন্ন হইল । 
তিনি স্থুখে কাল যাপন কবিতে লাগিলেন। তদনস্তর তিনি স্বীয় বিদ্যাবত্তায় বিক্রমশিলা বিশ্ব- 
বিস্তালয় হইতে প্রশংসাপত্র লাভ করেন । যমারি নয়পাল রাজার সমসাময়িক । অতএব 
১৪৫০ খৃষ্টাব্দে জীবিত ছিলেন। 


প্রমাণবার্তিকালঙ্কারটীক!- 


প্রমাণবাত্তিকাঁলঙ্কারটাক। যমারিপ্রণীত একখানি উৎকৃষ্ট স্তায়গ্রন্থ। প্রজ্ঞাকরগুপ্ত 
গ্রমাণবাত্তিকালঙ্কার নামে যে গ্রন্থ বিরচন করিয়াছিলেন, ইহা তাহার টাক! মাত্র। স্মৃতি 
নামক ভারতীয় বৌদ্ধ পণ্ডিত তিব্বতাধিপতির লামার সহযোগিতায় হলাসা নগরেব সন্নিকটে 
বনিয়। এই গ্রন্থ তিব্বতীয় ভাষায় অন্থ্বাদিত করেন। গ্রন্থের শেষভাগে লিখিত আছে 

“আমি এই টাকা বিরচন করিয়া যে অক্ষয় পুণ্য লাভ করিয়াছি, তাঁহার ফলে সংসাবেব 
লোকমমূহ পরম শক্ত মৃত্যুকে পরাভব করিয়া অবিনশ্বর পবিনির্ববাণ লাভ ককক ।” 

শঙ্করানন্দ (১০৫০ খ্‌ষ্টাব্দ ) 

কাশ্মীরের কোন ব্রা্ষণবংশে শঙ্করানন্দের জন্ম হয়। তিনি সর্ধবিগ্াায় পাঁবদর্শা ছিলেম 
এবং স্তায়শান্ত্ে তাহার অনামান্ত পাণ্ডিত্য ছিল। তিনি ধর্ম্মকীত্তিকে পরাভূত কবিয়া একখানি 
মৌলিক ন্যায়গ্রন্থ লিথিবার বাঁদনা করিয়াছিলেন, কিন্তু স্বপ্নে তাঁহার প্রতি আদেশ হইল, 
প্ধর্মকীর্তি একজন আর্ধ্য। তাহাকে পরাভূত কর! কাহারও সাধ্য নহে। ধর্ম্মকীত্তির গ্রন্থে 
যদি তুমি কোন ভ্রম দেখিয়া থাক, ইহ! তোমার বুদ্ধিব ভ্রম।” এই উপদেশবাণী শ্রবণ করিয়া 
শঙ্করানন্দের মনে অনুতাপ উৎপন্ন হইল। তিনি ধর্ম্মকীত্তিব প্রমাণবাত্তিক গ্রন্থের এক টাক! 
বিবচন করিলেন। যখন নয়পাল বঙ্গদেশের রাজা ছিলেন, সেই সময়ে অর্থাৎ অনুমান ১০৫০ 
খৃষ্টাব্দে শঙ্করানন্দ কাশ্মীরদেশে জীবিত ছিলেন। তাঁহার প্রণীত নিম্নলিখিত গ্রন্থ প্রসিদ্ধ) 

গ্রমাণবার্তিকটাকা 

শঙ্করানন্দ-প্রণীত প্রমাণবাত্তিকটীক! একখানি উপাদেয় গ্রন্থ । ধর্মমকীত্বির প্রমাণবাত্তিক 
গ্রন্থের ইহ! একখানি অপূর্ব ব্যাখা! । ইহা সাত পরিচ্ছেদে বিভক্ত । অনুবাদ-গ্রন্থ এখনও 
তিব্বতীয় ভাষায় বিদ্তমান আছে। 


৬২ __. সাহিত্য-পরিষত-পত্রিকা [ ১ম সংখ্যা 
সন্বন্ধপরীক্ষানুসাঁর 

শঙ্কবাঁনন্দ-প্রণীত সম্বন্ধপরীক্ষান্ুসারও একখানি উৎকৃষ্ট স্তায়গ্রন্থ । ইহ! ধর্ম্মকীর্ত্তির সম্বন্ধ- 
পরীক্ষা গ্রন্থেব টীকা মাত্র । পবহিতভদ্র নামক ভারতীয় বৌদ্ধ পণ্ডিত তিব্বতাধিপতির 
লামাব সহযোগিতায় এই গ্রন্থ তিব্বতীয় ভাষায় অন্তুবাদিত করেন। অন্গবাদ-গ্রস্থ এখনও 
বিস্ধমান আছে। গ্রন্থেব প্রারস্তে এইরূপ লিখিত আছে $-- 

“যিনি সংসারের সহিত সম্বন্ধ একেবাবে ত্যাগ করিয়াছেন, ধাহাতে অহঙ্কাব ও মমকারেব 
লেশমাত্র নাই এবং যিনি সমস্ত ক্রিয়া হইতে স্বতন্ত্র, সেই বুদ্ধদেবকে আমি নমস্কার করি।” 

অপোহপিদ্ছি 

শঙ্করানন্দ-গ্রণীত অপোহসিদ্ধি একখানি অমুল্য স্তাঁয়গ্রন্থ। মনোঁবথ নামক কাশ্মীর- 
দেশীয় বৌদ্ধ পণ্ডিত তিব্বতাঁধিপতির লামাব সহযোগিতায় কাশ্মীরে বসিয়া এই গ্রন্থ তিব্বতীয় 
ভাষাম্ন অনুবাদ্দিত করেন। গ্রন্থের প্রারস্তে এইরূপ লিখিত আছে; 

“যিনি সকল ভ্রান্তি হইতে পরিমুক্ত এবং যিনি সর্বাকালে জীবের হিতসাধনে রত, সেই 
সর্বজ্ঞ বুদ্ধদেবকে নমস্কাব কবিয়া ও তাঁহার করুণার উপর নির্ভব করিয়া আত্ম ও পর-_-এত- 
ছুভয়ের সম্বন্ধস্থচক অপোহবাঁদ ব্যাখ্যা করিতেছি ।” 


প্রতিবন্ধসিদ্ধি 


শঙ্করানন্দ-প্রণীত গ্রতিবন্ধসিদ্ধিও একখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ । ইহাতে কার্য্য ও কারণে সম্বন্ধ 
নিরূপিত হইয়াছে। ভাগ্যরাজ নামক ভারতীয় বৌদ্ধ পণ্ডিত তিব্বতাধিপতিব লামার 
সহযোগিতায় এই গ্রন্থ তিব্বতীয় ভাষায় অন্গবাদিত করেন | অন্ুবাদ-গ্রন্থ এখনও 
বিস্তমান আছে। 


শ্রীঘতীশচন্দ্র বিছ্যাভূষণ 


রশ 


+ 


শ্রীবিক্রমপুর 


শ্রীবিক্রমপূব কোথায়? হবিবর্ম্মদেব, ভোজবন্মা, শ্রীচন্ত্র, বিজয়সেন, বল্লীলসেন এবং 
লক্ষ্মণসেন প্রমুখ বঙ্গ-বাজগণেব তাম্রশাসনোক্ত বিক্রমপুব-জয়স্বন্ধাবাব কোথায়? জ্যোতিবর্ম্মা, 
বজবন্মা, জাতবর্ম্মা, শ্তামলবন্মী, বিশ্বর্ূপসেন, কেশবসেন প্রভৃতি বাঁজন্বর্গেব স্থৃতি-বিজড়িত 
বিক্রমপুব কোন্‌ স্থানে অবস্থিত? এ পর্য্যন্ত বাঁ্দালাৰ আবাল-ৃদব-বন্নিতা সকলেই মনে 
কবিত এবং সমুদয় গ্রতিহাঁসিকগণই একবাক্যে স্বীকাব কবিয়াছেন যে, ঢাঁকা-বিক্রমপুবেই 
বঙ্গ-রাপ্দগণেব জয়ঙ্কন্ধাবাঁব প্রতিষ্ঠিত ছিল। এ সম্বন্ধে কেহ কখনও অবিশ্বীসেব বেখাঁপাতও 
কবেন নাই। সম্প্রতি প্রাচ্যবিষ্যামহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্্রনাথ বস্তু সিদ্ধান্তবাঁবিধি মহাগয় নদীয়া 
জেলায় দেবগ্রাম-বিক্রমপুবেব সন্ধান পাইয়া, দেবগ্রামেব প্দ্ম্ঘমাব ভিটাঁকেই* বল্লালসেনেব 
সীতাহাটী তাঁঅশীসন-বণিত বিক্রমপুর-জয়ঙ্বন্ধাবাবেব ধ্বংসাবশেষ বলিয়া প্রতিপন্ন কৰিতে 
সমুত্স্থক হইয়াছেন(১)। আুতবাং এখন প্রশ্ন উঠিয়াছে, “বিক্রমপুব-জয়স্কন্ধাবাব” কোন্‌ স্থানে 
অবস্থিত ছিল ? উহ! কি ভীম-প্রবাঁহা, ভীষণ-তব্স্কুল পণ্মা-মেঘনাঁদেব সলিল-সিক্ত ঢাকা- 
বিক্রমপুব প্রদেশেব কোনও স্থানে অবস্থিত ছিল, না পৃত-সলিলা জাহ্বীব প্রাচীন 
প্রবাহের তীবদেশে দেবগ্রাম-বিক্রমপুবমধ্যেই সংস্থাপিত ছিল? এত কাল কি আমর! 
পুকষপরষ্পবাক্রমে ভ্রান্ত ধাবণাব বশবর্তী হইয়াই ঢাঁকা-বিক্রমপুবকে বঙ্গাধিপতিগণেব লীলা- 
নিকেতন বলিয়। বিনা বিচাবেই গ্রহণ করিয়াছি, না উহা সত্যেব সুদৃঢ় ভিত্তির উপরই 
সুপ্রতিষ্ঠিত বহিয়াছে? যাহা হউক, কথাটা যখন একবাব উঠিয়াছে, তখন ইহাঁব চূড়ান্ত 
মীমাংসা হওয়াই সঙ্গত। “সত্য প্রিয়ই হউক আর অপ্রিয়ই হউক, সাধাবণেব গৃহীত হউক 
অথবা প্রচলিত মতের বিরোধীই হউক, তাহাঁব জন্য ভাঁবিব না”। বিন! প্রমাণে আমব! 
কিছুই বিশ্বীস কবিব না৷ এবং সত্য বলিয়! গ্রহণ কবিব না। 

এখানে বলিয়া রাখি যে, "হিতবাদী* ও “অমৃতবাজার*” পত্রিকায় নগেন্দ্র বাবুর এই অভিনৰ 
আবিফাবেব কাহিনী পাঠ কবিয়াই আমাব দেবগ্রাম-বিক্রমপুর সন্দর্শন করিবাৰ স্পৃহা জন্মে 
ফলে গত ২৯শে ফান্তন তারিখে ওঁ স্থানে গমন কবিয়া দেবগ্রাম-বিক্রমপুবের প্রাচীন কীন্ভিব 
নিদর্শনগুলি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ কবিয়া আসিয়াছি এবং দেবগ্রামেব সপ্ততিবর্ষবয়স্ক কতিপয় 
সন্তরান্ত ও পদস্থ বৃদ্ধের নিকট অনুসন্ধান করিয়া, “দমদমাঁব ভিটা” ( এই ভিটাকেই নগেন্দ্র বাবু 
বল্লালেব ভিটা বলিয়া প্রমাণ কবিতে সমু্স্রক ), সাওতাব দীঘী, দেবকুণ্ড, কুলইচণ্ডী প্রভৃতির 








(১) অষ্টম বঙ্গীষ-সাহিত্য-সশ্মিলনের অভার্থনা-মমিতিব সম্পাদক শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মিত্র কর্তৃক প্রকাশিত 
এবং শ্রীযুক্ত নগেক্রনীথ বঙ্গ প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব কর্তৃক সম্পাদিত “বর্দমানের ইতিকথা” নামক পুস্তকে বনজ 
মহাশয়ের প্রমাণাধলী প্রকাশিত হইয়াছে। 


৬৪ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [১ম সংখ্য 


যথাসম্ভব তথ্য সংগ্রহ কবিয়াছি। দেবগ্রামেব প্রাচীন অধিবাঁসিগণ দমদমাব ভিটাকে “দেব্ল 
বাঁজাব ভিটা” বলিযাই জানেন, বল্লালেব সহিত ইহাব কোনও সম্বন্ধ থাকাব বিষয় তহাঁবা 
একেবাৰেই অনবগত। গত বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনেব অষ্টম অধিবেশনে শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত 
রমাপ্রসাদ চন্দ মহাশয়েব বাঁচনিক অবগত হইয়াঁছি যে, বরেন্দ্র অনুসন্ধান-সমিতিব অনুসন্ধানের 
ফলেও দমদমাঁব ভিটাব সহিত বল্লালেব কোন সম্বন্ধ নির্ণীত হয় নাই। যাহা হউক, এতৎ- 
সম্পর্কে হিতবাদী পত্রিকাব স্তম্ভে বিস্তব আলোচনা কবিয়াছি, স্থতবাং এ স্থলে তাহাব 
পুনঝ্পবৃত্তি নিপ্রয়োজন। আমাব এই আলোচনায় সম্ভবতঃ কাহাবও কাঁহাবও মনোবেদন! 
উপস্থিত হইয়াছিল, তাহাঁবই ফলে দেবগ্রামনিবাদী কতিপয় প্রোঁড় ভদ্রলোক হিতবাদী 
পত্রিকায় আমাব প্রবন্ধের প্রতিবাদ কবিয়াছিলেন। দেবগ্রাম-বিক্রমপুরেব পুবাকীন্তিব 
ধ্বংসাবশেষগুলি বিশেষভাবে পবীক্ষা কবিয়া আমাৰ ক্ষীণ বুদ্ধিতে যাহ! সত্য বলিয়া প্রতিভাত 
হইয়াছে, আমি অকপটে তাহাই লিপিবদ্ধ করিয়াছি, পবস্ত কাহাবও মনে কেশ দেওয়া 
আমার অভিপ্রেত নহে। 

বর্তমান প্রবন্ধে প্রথমতঃ বর্দমানেব ইতিকথা নামক পুস্তকেব স্থান-পবিচয় প্রসঙ্গে 
লিখিত-_«দেবগ্রাম-বিক্রমপুব* শীর্ষক প্রবন্ধে আলোচনা কবিয়া, উপসংহারে শ্রীবিক্রমপুব- 
জয়স্কন্ধাঁবাঁবেব অবস্থান নির্ণয় কবিতে চেষ্টা কবিব। 

আলোচ্য পুস্তকেব ৫৬ পৃষ্ঠাব ১৯শ ও ২০শ সংখ্যক চিত্রের পাদদেশে লিখিত “বল্লালেব 
ভিটা! হইতে প্রাপ্ত পাঁথবেব এক ধাব*, “বল্লালেব ভিট! হইতে প্রাপ্ত পাঁথবের অপৰ ধাব” 
সম্ভবতঃ লিপিকর গ্রমাদ। কাঁবণ, এই প্রস্তবখণ্ড দেবগ্রামেব জনৈক ভদ্রলোকের অন্তঃপুবস্থিত__. 
একটি ক্ষুদ্র গৃহেব দ্বাবাদশে বক্ষিত আছে এবং ইহ! তাঁহার অস্তঃপুবেব একটি কূপ খনন কবিবাঁৰ 
সময়ে ভূগর্ভমধ্যে পাওয়া গিয়াছিল । 

নগেন্্র বাবু, গোপালভট্ট এবং আনন্দতষ্টরেব এজমালীতে লিখিত এবং পুজ্যপাঁদ মহামহো- 
পাধ্যায় শ্রীযুক্ত হবগ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের যত্বে এসিয়াটিক সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত 
বল্লীল-চবিতেব__ 


প্ৰসতিম্ম নৃপঃ শ্রীমান্‌ পুবা গৌডে পুবোত্তমে। 
কাচিদ্বা যথাকামং নগবে বিক্রমে পুবে ॥ 
্ব্ণগ্রামে কদাচিছ। প্রাসাদে সুমনোহবে । 
রমমীণঃ সহ স্ত্রীভিদ্দিবীব ত্রিদিবেশ্বরঃ ॥* 


এই শ্লৌকদয় অধ্যাহাব করিয়া লিখিষাছেন,--“চাবি শত বর্ষ পূর্বে বচিত আনন্দভট্রেব বল্লাল- 
চবিতেও লিখিত আছে-_বল্লালসেন কখন গৌডে, কখন বিক্রমপুবে এবং কখন স্বর্ণগ্রাম বা 
সুবর্ণগ্রামে অবস্থান করিতেন। চাবি শত বর্ষেব এই প্রবাঁদ-বাক্য ছইতেও মনে হয় যে, 
ববেন্দরেব মধ্যে গৌড় নগবে, রাছুদেশে বিক্রমপুবে এবং বঙ্দেশে সুবর্ণ গ্রামে বল্লালসেন রাজ- 


[> 
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কার্যোপলক্ষে সময় সময় অবস্থান কবিতেন।” বিক্রমপুব যে রাঁচদেশে অবস্থিত, তাহ! বল্লাল- 
চবিতেব এই শ্রোকটি হইতে পাওয়া যায় না। 

সাধাবণতঃ দুইখানি বল্লাল-চবিত দেখিতে পাওয়া যায়। তন্মধ্যে একখানি ৬হবিশ্চন্দ্ 
কবিবত্ কর্তৃক প্রকাশিত এবং অপবখানি পুজ্যপাঁদ মহামহোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত হব প্রসাদ শান্তর 
মহাশয়ের যত্বে এপিয়াটিক সোসাইটি কর্তৃক মুদ্রিত। বলা বাহুল্য যে, উভয় বল্লাল-চবিতই 
গোপালভট্ট ও আনন্দভট্ট কর্তৃক লিখিত বলিয়! উল্লিখিত হইলেও এই উভয় পুস্তকেব ভাষা 
ও বিষয়গত পার্থক্য যথেষ্ট বহিয়াছে। বিশেষতঃ এই শ্লোক ছুইটিও ৬হ্বিশ্চন্ত্র কবিরদ্ব- 
প্রকাশিত বল্লাল-চবিতে দৃষ্ট হয় না। ন্ৃতবাং কোন্খাঁনিকে প্রামাণিক বলিয়া গ্রহণ কৰিব? 
আচার্য্যপাদ শাস্ত্রী মহাশয় কেবলমাত্র একখানি হস্তপিখিত পুথি অবলম্বন কবিয়াই বল্লাল- 
চরিত প্রকাশ কবিয়াঁছেন, কিন্তু এই. পুথিও কাগজে লেখা, তালপাঁতায় নহে। সুতবাং 
শান্ত্রী মহাশয়েব আদর্শ পুথি যে প্রাচীন নহে, তদ্বিষয়ে কোনই সন্দেহ লাই । শুনিতে পাওয়! 
যায় যে, চুঁ চুডায় এক স্ুবর্ণবণিকেব বাড়ীতেও একখানি বল্লাল-চবিত আবিষ্কৃত হইয়াছিল, 
স্ুবর্ণবণিক্‌ জাতিব প্রাচীন সামাজিক মর্য্যাদা এই গ্রন্থে বর্ণিত আছে। এ ক্ষেত্রে এই বইখানি 
যে পববর্তী কালে রচিত হয় নাই, তাহাই ব| কে বলিতে পাবে? চুচুড়ায় প্রাপ্ত বইখানি 
কিন্তু এখনও প্রকাশিত হয় নাই । 

শাস্ত্রী মহাশয়ই রামচবিত গ্রন্থ আবিষাঁব কবিয়াছেন। বামচবিতেব এঁতিহাসিক তথা- 
গুলি যেবপ সরল, বল্লাল-চবিতেব কথাগুলি তন্রপ সরল নহে । ইহাতে বৃথা বাগাঁড়ম্বাববও 
বাহল্য পরিলক্ষিত হয়। বাম-চবিতে শত শত এীতিহাসিক ঘটনাব উল্লেখ বহিয়াছে এবং 
তাঁহাব সমুদয়গুলিই তাত্রশাসন বা শিলালিপির প্রমাণ দ্বারা সমর্থিত হইয়াছে । কিন্তু বল্লাল- 
চবিতে গ্রতিহাঁসিক ঘটনাব উল্লেখ নাই বলিলেই হয়। যাহাও দুই একটি আছে, তাঁহাব 
সমর্থনকাবী প্রমাণ অগ্ভাবধি কিছুই আবিষ্কৃত হয় নাই। বল্লাল সেনেব একখানি মাত্র 
তাত্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে । সুতবাং অপব পক্ষ যদি এ কথ! বলেন যে, ভবিষ্যতে আবও 
খোদ্দিতলিপি আবিষ্কার হইলে বল্লাল-চবিতোক্ত এতিহাসিক ঘটনাগুলিব সমর্থন বাহিব হইবে, 
তবে তাহাদের কথাব উত্তবে বলিতে হয় যে, সমর্থক প্রমাণ আবিষ্কাব ন! হওয়া! পর্য্যন্ত 
বল্লাল-চরিত এ্তিহাসিক গ্রন্থ বলিয়া গণ্য হওয়া উচিত নয়। 

বাম-চবিত সমসাময়িক ব্যক্তিব লেখনী-প্রস্থত। পক্ষান্তবে বল্লাল-চবিত বল্লালেব মৃত্যুর 
প্রায় চাবি শত বসব পবে রচিত হইয়াছে। অতএব বাঁম-চবিতেব কথা যেমন কবিয়! বিশ্বাস 
কবা যায়, বল্লাল-চরিতেব কথা তেমন কবিয় বিশ্বাস কব! উচিত নয় । অতএব বল্লাল-চবিতেব 
এ শ্লোক ছুইটিব মূল্য অতি অল্প। বিশেষতঃ বল্লাল-চবিতেও এমন কোন কথা উল্লিখিত 
হয় নাই, যাহাব উপব নির্ডব কবিয়া বিক্রমপুবকে অনায়াসে রাঢ়দেশে স্থাপিত কবা 
চলে। 

প্রাচীন বিক্রমপুর নগব যেখানে অবস্থিত ছিল, নগেন্দ্র বাবু সেখানে কখনও যান নাই। 
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দমদমাব ভিটা হইতে বিক্রমপুরের দুরত্ব প্রায় পাঁচ মাইল । এই দমদমাব ভিটাতেই বল্লাল 
,সেনেব শ্রীবিক্রমপুব'জয্ন্ধাবীব, বাঁজধানী বা প্রাসাদ প্রতিষ্ঠিত ছিল বলিয়া নগেন্ত্র বাবু প্রমাণ 
কবিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। তাহা হইলে তাঁত্রশাসনাদিতে দেবগ্রামের নাম উল্লিখিত না 
হইয়া বিক্রমপুরের নাম উল্লিখিত হইয়াছে কেন? বিক্রমপুর হইতে পাঁচ মাইল দূরবর্তী দমদমাঁর 
ভিটায় জয়স্বন্ধাবার বা বাঁজধানীই বা কেন প্রতিষ্ঠাপিত হইয়াছিল ? নগেন্দ্র বাবু বলিতে 
পারেন যে, বিক্রমপুব সহব দমদমাব ভিটা পর্য্যন্তই বিস্তৃত ছিল, কিন্তু তাহ! হইলে বিক্রমপুর 
ও দমদ্মাঁব মধ্যবর্তী বিস্তীর্ণ প্রান্তবমধো কোনও প্রাচীন কীন্তিব নিদর্শন নাই কেন? 
নগেন্দ বাবু হয় ত বলিবেন, রাজধানী ছিল বিক্রমপুবে, কিন্তু বাঁদবাঁড়ী ছিল তাহ! হইতে পাঁচ 
মাইল দুববর্তী দরমদমায়। কিন্তু পুরাকালে বাজপ্রাদাদ নগরেব কেন্তুস্থানেই নির্মিত হইত, 
বড় জোর নগব-প্রাসাদের মধ্যেই অবস্থিত থাঁকিত। নগবেব বাহিবে পাঁচ মাইল দুরে রাঁজ- 
প্রাসাদ, ইহা অশ্রুতপূর্ব্ব। স্থৃতবাং যদি দমদমার ভিউ! বল্লালেব ভিটা বলিয়াই পরিচিত 
থাকে, তবুও উহা! বল্লাল সেনের বাজধানী, বাজ প্রাসাদ বা জয়স্কন্ধাবাব হইতে পাবে ন। 
দমদমাব ভিটা ও সাওতার দীঘী হইতে ছুইটি জাঙ্গাল রামপাল ও নবদ্বীপ পর্য্যন্ত যে 
সমপ্রসাবিত ছিল, তাহা সত্য বটে এবং এই জার্গাল হয় ত বল্লালসেনেবই নির্ন্মিত। কিন্ত 
তাহা দ্বারা কি প্রমাণিত হুইবে যে, এই জাঙ্গাল যে স্থানে আসিয়াছে, সেই স্থানেই বল্লালের 
রাজধানী প্রতিষ্ঠিত ছিল? 

নগেন্দ্ৰ বাবু “বিক্ৰম-তিবস্কৃত-সাহসাঙ্চ”পদেব ব্যাখ্যা কবিতে যাইয়া দেবগ্রামপতি বিক্রম- 


সী 


রাজকে বিক্রমাদিত্যেব সমতুল্য বলিয়া কল্পনা কবিয়াছেন। দেবগ্রামেব বিক্রমবাঁজ থে 


সাহসাঙ্ক নামে পরিচিত হইতেন, তাহীব প্রমাণ কি? এই সাহসাঙ্ক পদ ব্যবহাঁব কবিয়া 
প্রশস্তিকাব হয় ত পুবাকালের বিক্রমাদিত্যকে অথবা চাঁনুক্য-বংশেব সাহ্সাঁঙ্ককে বিজয়সেন 
অপেক্ষা খাটো করিয়াছেন। দেবগ্রামেব বিক্রমবাঁজ সব্বন্বীয় এরূপ কোনও প্রমাঁণই 
অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই, যাহার উপব নির্ভব কবিয়া স্বচ্ছন্দে তীহাঁকে ভাবত-প্রসিদ্ধ 
বিক্ৰমাদিত্য অথবা চালুক্যবংশীয় সাহসাস্ক নৃপতির সহিত তুলন! কবা যাইতে পাবে । ম্ৃতবাং 
এ স্থলে সাহসাক্ক পদ দ্বার! দেবগ্রামাধিপতি বিক্রমবাজেব কোনও ইন্দিত কল্পনা করা যায় না। 
সাহসাঙ্ক নামে একজন বাঁজ! ছিলেন; তিনিও বিজয়সেনেব সমসাময়িক ব্যক্তি। স্থতবাঁং 
তাহাকে ছাড়িয়া আমঝ। ক্ষুদ্র গ্রামেব ক্ষুদ্র ভূস্বানীকে কেন ধবিতে যাই? 

দেবগ্রাম-প্রতিবদ্ধ-বাঁলবলভিপতি বিক্রমবাঁজই যে উজানী, মর্গলকোট, অগ্রত্বীপ প্রভৃতি 
স্থানেব প্রবাঁদে বিক্রমকেশবী, বিক্ৰমাদিত্য ব! বিক্রমজিৎ, তাহার কোনই প্রমাণ নাই। 
দেবগ্রাম-বিক্রমপুব যে বিক্রমবাঁজ বা বিক্রমাদিত্যেব প্রতিষ্ঠি, তাহারই বা প্রমাণ কোথায়? 
বাঙ্গালাব বহু স্থানেই ত “ছিতেব মাঠ* বা “জিতেব পুষ্চবিণী” রহিয়াছে, সুতবাঁং নগেক্জ বাঁবুব 
যুক্তি অন্থুসবণ করিলে বলিতে হয় যে, তৎসমুদ্রয়ের মহিতই বিক্রমজিৎ নামক এক রাজার বা 
বহু বাজার ম্বৃতি বিজড়িত রহিয়াছে:। 


পা 
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দেবগ্রামেব প্রাচীনত্ব গ্রতিপাঁদন করিতে যাইয়! নগেন্দ্র বাবু লিখিতেছেন, স্থৃষ্টায় ১ম 
শতাব্দীতে গুড়বমিশ্রেব গকত্তস্তলিপিতে বণিত হইয়াছে*_ 


“দেবগ্রীমভবা ধন্যা দেবীস্থ তুল্যব্লয়ালোকিসন্দীপিতরূপ! । 
দেবকীব তম্মাদৃগোপালপ্রিয়কাবকমস্থত পুকষৌত্তমম্” ॥ 
এই শিলালিপিব প্রমাণেও আমবা বলিতে পাবি যে, খৃষ্টীয় ১০ম শতাব্দীব পূর্ব হইতেই 
দেবগ্রাম প্রসিদ্ধ ছিল। এই স্থানে গোৌড়েখঁর নাবায়ণপালেব প্রধান মন্ত্রী গুড়বমিশ্রেব 
মাতুলালয় ছিল বলিয়! তাঁহাব প্রশস্তিকাঁৰ সগৌরবে এই দেবগ্রামের উল্লেখ কবিয়াছেনগ। 
অগেন্্র বাবুব উদ্ধৃত শ্লোক গকড়ন্তস্তলিপিতে দৃষ্ট হয় না। ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দেব এসিয়াটিক 
সোসাইটির পত্রিকায় গকড়ন্তস্তলিপির একটি ভ্রমপ্রমাদপূর্ণ পাঠ প্রকাশিত হইয়াছিল(১)। 
অবশেষে অধ্যাপক কিলহর্ণেব অধ্যবসায়বলে একটি মুলান্ুগত পাঠ মুদ্রিত হইয়াছিল বটে(২), 
কিন্তু তাহাতেও সমুদয় সংখয়েব নিবসন হইয়াছিল নাঁ। পবে গৌড়লেখমালায় একটি বিশুদ্ধ 
পাঁঠ প্রকাশিত হইয়াছে(৩)। কিন্তু কি এসিয়াটিক সোদাইটিব পত্রিকায় প্রকাশিত পাঠ, 
কি অধ্যাপক কিলহর্ণেব পাঠ অথবা কি গৌডলেখমালা-হবত পাঠ, কোথায়ও নগেন্প বাবুর 
উদ্ধৃত শ্লোকটিব সন্ধান পাইলাম না। গ্রকড়ন্তস্তলিপিৰ ১৬শ ও ১৭শ শোকে লিখিত 
আছে; 
“দেবগ্রাম-ভব| তন্ত পত্নী বব্বাভিধাইভব্খ। 
অতুল্যাচলয়া লক্ষ্য সত্য! চাপ্য( নপত্য ) য়! ॥ 
সা দেবকীব তন্মাৎ যশোদয়! স্বীকৃতং পতিং লক্্যাঃ 
গোপাল-শ্রিয়কাবকমনূত পুরুষোত্তমং তনয়ং ॥” 
_গৌড়লেখমীলা, ৭৪-৭৫ পৃঃ। 
ইহা হইতে জান! যায় যে, গুড়বমিশ্রেব মাতুলালয় এক দেবগ্রামে ছিল। কিন্তু গকডন্তস্তলিপি 
হইতেও নগেন্দ্র বাবুব দেবগ্ামেব প্রাচীনত্ব প্রমাণ হয় না। বঙ্গদেশে দেবগ্রাম নামে বছ গ্রাম 
বাঁইয়াছে। দেবগ্রাম নামক কোনও গ্রামের সন্ধান পাঁইলেই যে তাহাকে গুড়বমিশ্রেব 
মাতুলালয় বলিয়া পবিচিত কবিতে হইবে, তাহার কোন অর্থ নাই। আলোচ্য দেবগ্রামেই যে 
গুড়বমিশ্রের মীতুলালয় ছিল, তাহাব প্রমাণ কি? 
নগেন্্র বাবু বামচবিতেব টাকায় বাঁমপাঁলেব সামন্তচক্রমধ্যে দেবগ্রামাধিপতি বিক্র্ষ- 


* বর্ধমানের ইতিকথ।--£৫ পৃষ্ঠা । 

(১) J.A.S.B. 1874. Pages 356-358. 

(২) Epigraphifa Indica Vol. IIL. Pages 161-164. 
(৩) গৌড়লেখনাল!--৭১-৭৬ পৃষ্ঠা। 
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বাঁজেব(১) নাম উল্লিখিত বহিয়াছে দেখিয়া সিদ্ধান্ত কবিয়াছেন যে, বাঁমচবিতেব দেবগ্রামই 
নদীয়া জেলায় অবস্থিত বিক্রমপুবেব অনতিদূববর্তী দেবগ্রাম। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত 
হুরগ্রসাঁদ শান্্রীব মতানুসবণ কবি তিনি বাঁলবলভীকে বাগড়ি বলিয়। নির্দেশ কবিয়া- 
ছেন(২)। কিন্তু এই উক্তিব সমর্থক কোন প্রমাণ অগ্ভাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই। "বাম 
চবিতে” বালবলভীব বিবরণ দেখিষ! বোধ হয় যে, উক্ত দেশ নদীবহুল ছিল। হবিবর্ম্মদেবেব 
মন্ত্রী ভট্ট ভবদেবের উড়িষ্যায় ভুবনেশ্ববে আবিষ্কৃত প্রশস্তিতে বাঁলবলভীব উল্লেখ সর্বপ্রথম 
দেখিতে পাওয়া যায়। ভুবনেশবব-গ্রশস্তি এবং বামচবিত ব্যতীত ভবদেৰ ভট্ট-বিবচিত 
প্্রায়শ্চিত্ব-নিবপণ*” ও পতনত্রবাত্তিকটাকা” নামক গ্রন্থদবয়ে তাঁহাব বাঁলবলভীভুজন্দ উপাধিতে 
বালবলভীব নাম দেখিতে পাওযা যাঁয়। বঙ্গদেখে বর্তমান সময়ে দেবগ্রাম নামে বহু গ্রাম 
আছে, সুতবাং দেবগ্রাম বা বালবলভী যে নদীঘ! জেলায় অবস্থিত ছিল, এ কথা নিশ্চয়পে 
বল! যাইতে পাবে না(৩)। যাহা হউক, বাঁলবলভীকে বাঁগডি এবং দেবগ্রাম-প্রতিবদ্ধ- 
বালবলভী-পতি বিক্রমবাঁজকে দেবগ্রাম-বিক্রমপুবেব বাঁজা বলিয়া স্বীকাব কবিয়া লইলেও 
সিদ্ধান্ত-বাবিধি মহ!শয়ের যুক্তিই তাঁহাব সিদ্ধান্তের অন্তরায় হইয়া উঠে। কাঁবণ, দেবগ্রাম- 
গ্রতিবদ্ধ-বাঁণবলভীপতি বিক্রমবাঁজ বাঁমপালেব সামস্তচক্রমধ্যে অন্যতম ছিলেন। বামপাল 
১০৫৫--১০৯৭ খৃষ্টান্দ পর্য্যন্ত বাজত্ব কবিয়াছিলেন বলিয়া জান! গিয়াছে(৪)। সুতরাং 
১০৫৫-১০৯৭ খৃষ্টাব্দ মধ্যেই যে দেবগ্রাম-বি ক্রমপুবে বামপালেব সামন্ত বিক্রমবাঁজের অভ্যুদয় 
হইয়াছিল, তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। ১০৫৫--১০৯৭ খৃষ্টাব্দ মধ্যে যে বিক্রমপুবে 
বামপালেব সামন্ত বিক্রমবাজেব অভ্যুদয় হইয়াছিল, সেই বিক্রমপুবে বিজয়সেন, ভোজনর্ম্মা, 
ষ্যামলবৰ্ন্মা, জাতবর্ম্মা, হবিবর্ম্ম ও গ্রীচন্্র প্রভৃতি নবপতিব স্থান হইতে পাবে না। 

বিশ্ববপসেনেব মদনপাড়ে তাত্রশাসনোক্ত “পৌগ্ড বদ্ধনভুত্ত্যন্তঃপাতি বঙ্গে বিক্রমপুবভাগে” 
এবং কেশবসেনেব ইদিলপুব তাঅশাসনো লিখিত “পুণ্ডবর্দ্ধনভুন্্যন্তঃপাঁতি বঙ্গে বিক্রমপুবভাগ- 
প্রদেশে” প্রভৃতি উক্তিতে বিক্রমপুবেব অবস্থান স্পষ্টরূপে নির্দেশিত হুইয়াছে। বলা বাহুল্য 
যে, বিশ্ববপ ও কেশবসেনেব তাত্রশাসনোক্ত বিক্রমপুব, বিজযসেন, বল্লালসেন ও লক্ষমণ- 
সেনের শ্রীবিক্রমপুব-জয়ঙ্কন্ধাবাব, ভোজবর্ম, শ্রীচন্দ্র ও হরিবর্্মাব শরীবিক্রমপুব যে অভিন্ন, 

(১) “দেবগ্রামপ্রতিবন্ধবন্থধাচক্রবালবালবলভীতরঙ্গবহলগলহস্তপ্রশস্তহস্তবিক্রমে| বিক্রমবাজঃ”। 

--রাঁমচরিত, ২য পরিচ্ছেদ, ৫ম শ্লোক, চীকা। 

(২) Memoirs of the Asiatic Society of Bengal, Vol. IIL. PD 14 বর্দমানের ইতিকথ!=_ 
৫ পৃষ্ঠা। বঙ্গের জাতীয় ইতিহান ( বাজগ্ত-কাঁও )--১৯৮ পৃষ্ঠা । 

(৩) বাঙ্গীলার ইতিহাস- শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত, ২৬০ পৃষ্ঠ! 

(৪) নগেন্দ্র বাবুর মতে রামপাল ১০৫৭-১০৮৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বাঁজত্ব করিযাছিলেন, কিন্তু চণ্ডীমৌয়ের 
শিলালিপি তদীয ৪২ রাজ্যাঙ্কে উৎকীর্ণ হইযাছিল। বঙ্গের জাতীয় ইতিহাদ--রাজন্যকাও, ২১৬পৃঃ ও বাহ্গানার 
ইতিহাস--এীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়-প্রণীত, ২৬৯ পৃঃ। 
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তথ্বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। তাত্রশীপনাদিতে এপ কোনই কথ! পাওয়! যায় না, যাহাতে 
উপবোক্ত বিভিন্ন রাজবংশের শ্রীবিক্রমপুব-জয়ঙ্কন্ধাবাবকে পৃথক্‌ বলিয়! মনে কবিতে হইবে। 
বিশেষতঃ তাত্রশীসনোক্ত বিক্রমপুৰ পৌগু,বর্ধনভূক্তিব অন্তর্গত ব্গদেশে ( পুর্ধবর্গে ) অবস্থিত, 
পক্গান্তবে নগেন্দ্র বাবুধ আবিষ্কৃত দেবগ্রাম-বিক্রমপুর বর্ধমানভুক্তিব অন্তর্গত এবং উহা বাঁগড়ী 
ব! বাঁ়প্রদ্েশ-সংস্থ। স্ৃতবাং নগেন্দ্ৰ বাবুব বিক্রমপুবকে তাত্রশ।সনবর্ণিত বিক্রমপুর বলিয়া 
গ্রহণ কব! অসম্ভব। 

ভবদেবভট্ট্রের কুলপ্রণস্তিতে গৌড় ও বঙ্গ স্বতন্ত্র রাজ্য বলিয়! উক্ত হইয়াছে। প্রথম 
ভবদেখ গৌভাধিপতিব নিকট হইতে হস্তিনীতষ্ট গ্রাম লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়। 
গঙ্গাস্তবে দ্বিতীয় ভবদেৰ ভট্ট ( বালবলভীভুজঙ্গ ) বন্গবাঁজ হ্বিবন্মীব সান্ধিবিগ্রহিক ছিলেন। 
এই ভবদেবেব পিতামহ আঁদি'দবও বঙ্গবাঁজের বাজ্যলক্ষীব বিশ্রামসচিব মহাঁপাত্র ও অব্যর্থ 
সন্ধিবিগ্রহী ছিলেন(১)। বঙ্গবাজ হুবিবর্ম্মদেবও ীবিক্রমপুরসমাবাসিতজযন্বঘধাবাব হইতেই 
তাত্রশাসন প্রদান কবিয়াছেন(২)। আ্তরাং শ্রীবিক্রমপুবকে বঙ্গ ব্যতীত বাঢ় বা বাগড়ীতে 
স্থাপন কর! যায় না । 

বামপালে প্রাপ্ত শ্রীচন্দ্রের তাম্শীসনে ত্ৈলোক্যচন্দ্রেব পুত্র শরীচন্্র পবে বঙ্গবাঁজ হইয়া 
ছিলেন বলিয়াই বাজকবি তাঁহাব পিতাকে “হবিকেল-বাঁজ.ককুদ-চ্ছত্র-শ্মিতানাং শ্রিয়াং 
আধাঁবঃ* বূপে বর্ণনা কবিয়াছেন(৩)। এই শ্রীচন্দ্রও শ্রীবিক্রমপুষ-সমাবাসিত.জয়ঙ্কদধাবার 
হইতেই ভূমি দান কবিয়াছেন। সুতবাং শ্রীচন্দ্রেব বিক্রমপুর-জয়স্বন্ধাবাব যে হবিকেল-রাঁজ্যেব 

. অন্তর্গত ছিল, তাহাব প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে । শ্রীচন্ত্র বামপালেব অনেক পূর্ববর্তী বাজা। 
_ তিনি বাঁমপাঁজের প্রপিতামহ প্রথম মহীপাঁলদেবেব সমসাময়িক। স্ুতবাঁং তাঁহাৰ 
তাঁশীপনে যে বিক্রমপুরের উল্লেখ বহিয়াছে, সেই বিক্রমপুব কখনও বামপাঁলেব সমসাময়িক 
বিরুমবাজের স্থাপিত বিক্রমপুব হইতে পারে না। পূর্বেই উক্ত হইয়াছে যে, শ্রীচন্দ্রেষ 
বিক্রমপুব হরিকেল-রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। এক্ষণে কথ। হইতেছে, এই হবিকেল-বাজ 
কোথায়? খৃষ্টায় একাদশ শতাব্দীতে প্রাছুভূতি জৈনাচাধ্য হেমচন্দ্ৰ স্থুরিককৃত "অভিধান- 
চিন্তামণি”তে হুবিকেল বঙ্গের ( পূর্ববঙ্গের ) প্রাচীন নাম বলিয়া উক্ত হইয়াছে(৪)। খৃষ্টীয় 
সপ্তম শঁতাব্দীব শেষভাগে চৈনিক পবিত্রাজক ইৎসিং হবিকেল-বাঁজ্যে এক বসব বাস 
করিয়াছিলেন। তীহাব নিৰ্দেশমতে হবিকেল পূর্বভাঁবতের পুর্ববসীমায় অবস্থিত(৫)। 








(১) বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, ( ত্রান্সণ-কাও, ১ম।ংশ ) ৩০৪-৩১২ পৃঃ 

(২) বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, (ব্রাঁক্গণ-কাঁও, ২য়াংণ ) ২১৫ পৃঃ। 

(৩) সাহিত্য, ২৪শ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, ৪১০-৪১* পৃঃ । 

(৪) 'বঙ্গীস্ত হরিকেলীয|"--ইতি হেমচন্দ্রঃ 1 

(2 J Takakusu's Tsing P. XLVI & বালালার ইতিহ।স--শ্রীরাথলদান বন্দে পাধ্যায়-প্রণীত, 
২৪৭ পৃঃ। 


৭ সাহিত্য-পরিষং-পত্রিকা [ ১৭ সংখ্যা 
সুতবাং পশ্চিমবঙ্গ যে হবিকেলীয়েব অন্তর্গত ছিল, এ কথ! কিছুতেই বল! যায় না। নগেন্দ্- 
বাবুব বিক্রমপুব গঙ্গাব পুবাঁতন খাঁড়িব পশ্চিম দিকে অবস্থিত, স্থতবাং এই বিক্রমপুর 
হবিকেলীয় বা বঙ্গে অবস্থিত হইতে পাবে না। 

সন্ধ্যাকব নন্দী-বিবচিত বামচবিত গ্রন্থে লিখিত আঁছে,_-পপূর্বিকেব অধিপতি বর্মবাঁজা 
নিজেব পরিত্রাণের জন্য উৎকৃষ্ট হস্তী ও স্বীয় বথ প্রদান কবিয়! বামপালেব আবাঁধন| কবিয়া- 
ছিলেন”) বেলাব তাত্রশাসনেব প্রতিপাদগিতা ভোজবর্ম্মাকেই এই প্রাণ্দেশীয় বর্ম্বাঁজা 
বলিয়া প্রতিহাসিকগণ স্বীকাব কবিয়াছেন। এই ভোজবন্মীও শ্রীবিক্রমপুবসমাবাঁসিত- 
জ্যন্কন্ধাবাব হইতেই ভূমি দান কবিয়াছেন। সুতবাং বুঝ! যাইতেছে যে, সন্ধযাকব নন্দীব 


। বাসভূমি অথবা বামপাল বা মদনপালদেবেব রাজধানী বামাব্তী নগবী হইতে ভোজবর্ম্মার 


রাজ্য বা রাজধানী পূর্বদিকে অবস্থিত ছিল বলিয়াই বাঁজকবি ভোজবর্ম্মাকে প্রাণ্দেশীয় 
বন্মবাঁজ! বলিয়। পৰিচিত কবিয়াছেন। সন্ধ্যাকব নন্দী আত্মপবিচয় প্রদানকালে বলিয়াছেন 
যে, তীহাব কুলস্থান পৌগু;বর্ধনপুবের সহিত প্রতিবদ্ধ ছিল) তাহা পুণ্যভু ও বৃহ্দটু বলিয়া! 
পবিচিত ছিল এবং সমগ্র ব্স্ধামগুলের শীর্ষস্থানে অবস্থিত বরেন্দ্রীমণ্ডলেব তাহাই চূড়ামণি 
ছিল(২)। প্রাচ্যবিষ্যামহার্ণৰ মহাশয বঙ্গেব জাতীয় ইতিহাদ_-বাজগ্তকাঁণ্ডে কবতোয়া, 
মাহাম্ম্যেব প্রমাণ উল্লেখ করিয়া পৌও,বর্ধনপুব ও বগুড়া জেলান্তর্গত মহাস্থানগড় অভিন্ন 
বলিয়! নির্দেশ কবিয়াছেন(৩)। দেবগ্রাম-বিক্রমপুর এই পৌও,বর্ধনপুবেব দক্ষিণ দিকে এবং 
টাকা-বিক্রপুর ইহাব পূর্বদিকে অবস্থিত। সুতবাং ঢাকা-বিক্রমপুবকেই প্রান্দেশীয় ভূপতি 
ভোঁজবৰ্ম্মাব জয়স্বন্ধাবাব বলিয়! নির্দেশিত কবিতে হয়। রামপাল এবং তদীয় কনিষ্ঠ পুত্র 
ম্দমপালেব বাজ্যকালে বামাবতী ষে গৌড়-বাঁজ্যেব বাজধানী ছিল, তাহ! রামচবিত এবং 
মদনপালের তাত্রশাঁসন হইতে জানা যায়। রামাবতীর অবস্থান লইয়া মতভেদ রহিয়াছে, 
সন্দেহ নাই। নগেন্ত বাবু বগুড়| জেলাব মহাস্থানগড়েব নিকট বামপুবা নামক স্থানে 
বামাবতীব অবস্থান নির্দেশ কবিয়াছেন()। শ্রীযুক্ত রাখানদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের 
মতে বাঁমাবতী সবকাব জয়তাবাদ বা গৌডেব সীমামধ্যে অবস্থিত(৫)। বামাবতীব অবস্থান 
গৌড়মণ্ডলেই হউক বা বগুড়। জেলায়ই হউক, দেবগ্রাম-বিক্রমপুব এই উভয় স্থানেবই দক্ষিণ 


পার শপ পাপা ৯ ৮ 





(১ “্ষপরিত্র।ণনিমিত্তং পত্যায়ঃ প্রান্দিশীয়েন। 
বরবায়ণেন চ পিজন্যন্দনদানেন বর্ম্মণারাধে ॥”--রাম-চরিত, ৩1৪৪ 
(২) “বন্ধাশিরোবরেন্দ্রীমণুলচূড়ামণিঃ কুলস্থানং । 


শ্রীপৌও বর্ধপুরপ্রতিবদ্ধঃ পুণ্যভুঃ বৃহদ্বটুঃ ॥”-_রাম-চরিত, কবি-প্রশন্তি ১। 
(৩ বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস (রাজগ্য-কাও ), ২*৫ পৃঃ। 
(৪8) বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস ( বাজস্ত-কাঁও ), ২০৯ পৃঃ। 
(০) বাঙ্গালার ইতিহাদ--শ্রীরাথালদাঁ বন্দ্যোপা ধ্যা ়-প্রণীত, ২৭২ পৃঃ। 


সন ১৩২২] শ্রীবিক্রমপূুর ৭১ 


- দিকে এবং চাকা-বিক্রমপুৰ পূর্বদিকে অবস্থিত। স্থৃতবাং শ্রীবিক্রমপুর-জয়ঙ্কন্ধাবাব যে টাকা, 
বিক্রমপুবেই প্রতিষ্ঠাপিত ছিল, তদ্বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। 
তামশাসন ও সমসাময়িক গ্রস্থাদির আলোচনা কবিলে শ্রীবিক্রমপুব-জয়ঙ্কপ্কাবাবকে ঢাকা- 
বিক্রমপুবেই নিঃসন্দেহে স্থাপিত করিতে হইবে। বঙ্গদেশে বিক্রমপুব নামীয় বহু গ্রাম 
বহিয়াছে, স্থৃতবাঁং কোনও স্থানের নাম বিক্রমপুব অথবা তাহাব পার্শ্ববর্তী কোনও স্থানে 
প্রাচীন কীর্তিব কিছু নিদর্শন পাওয়া গেলেই যে, উহাকে বিক্রমপুব-জয়স্বন্ধাবাব বলিয়া 
প্রতিপন্ন কৰিতে হুইবে, তাহাঁৰ কোনই অর্থ নাই। মনে কৰিলে যাহ! ইচ্ছা, তাহাই বল! 
যাইতে পাবে বটে, কিন্তু যাহা বলা যায়, তাহাব যাথার্থা প্রমাণ কবিবাব উপায় আছে 
কি না, তাহা পূর্বে ভাবিয়া দেখিলেই ভাল হয়। 


শ্রীযষতীন্দ্রমোহন রাঁষ 


শ্রীবিক্রমপুর 
( গ্রতিবাদের-উত্তর ) 


কিছু দিন পূর্ব পর্য্যন্ত আমার বিশ্বাস ছিল যে, সেনরাঁজধানী বিক্রমপুর-জয়স্বন্ধাবার পুর্ব- 
বমেবই কোন স্থানে) আমার নবগ্রকাঁশিত বঙ্গের জাতীর ইতিহাস--রাজন্তকাণ্ডে আমার 
সেই পূর্ব-বিশ্বাসই লিপিবদ্ধ হ্ইয়াছে। অনস্তব বল্লালসেনের সীতাহাটী-তাম্রশাসন ও 
ধোয়ী কবির পবনদুত পাঠ করিয়া আমার সেই বিশ্বাসে আঘাত লাগে, তৎপরে নদীয়া জেলাস্থ 

' দেব্গ্রাম-বিক্রমপুর পরিদর্শন করিয়া আমার সন্দেহ আরও বদ্ধমূল হয়। 

আমি চিবদিন সত্যাবিষ্কারের ভিথাবী। নুতন নূতন তত্বাবিফারেব ফলে আমাদের ভ্রান্ত 
বিশ্বাস পরিবর্তন করিতে হইবে, ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করিয়া রাখিলে চলিবে না । বর্ধমানের 
পুন্তিকাব সময়াভাবে বিস্তৃত আলোচনা করিবার জুযোগ হয় নাই। পবিষৎ-পত্রিকাঁয় বর্তমান 
সংখ্যায় কোন কোন অংশ সংশোধিত ও পরিবর্তিত হইলেও বিস্তৃতভাবে আলোচনা কবিবাঁর 
অবকাশ পাই নাই। বিষয়টা নিতান্ত গুরুতব মনে কৰিয়া সকল দিক্‌ আলোচন! করিয়া 
একটা বিস্তৃত প্রবন্ধ লিখিতেছি। আুতবাং আমার প্রবন্ধ প্রকাশিত হইলে পর যতীন্দ্র বাঁবুর 
প্রতিবাদ শৌভনীয় হুইত। তিনি ষে যে যুক্তির অবতারণা কবিক্জাছেন, আমাৰ প্রবন্ধে 

- বিশদভাবে সেই সমুদয়েব আলোচনা কবিয়াছি। তবে তিনি যখন আমার প্রবন্ধ প্রকার 
পূর্বেই প্রতিবাদ করিয়াছেন, তখন কএকজন বন্ধুর অনুরোধে অতি সংক্ষেপে তাহার প্রতি- 
বাঁদের উত্তর দেওয়া কর্তব্য বোধ করিতেছি। 

১। মহামহোপাধ্যায় শাস্ত্রী মহাশয় আনিন্দভট্টের বঙ্গাণচবিত-_ একনি পুথি দেখিয়া 
সম্পাদন করেন নাই। ছুইথানি প্রাচীন পুথির মধ্যে একখানি অরদ্গজেব বাঁদশাহের মৃত্যুবর্ষে 
ও অপরখানি ১১৯৮ বঙ্গাব্দেব লিপি । ছুইথাঁনি পুথিই বিভিন্ন জেলা হইতে পাওয়া গিয়াছিল। 
শাস্ত্রী মহাশয়েব মুখবন্ধ পাঠ কবিলেই জানিতে পারিতেন। বল্লালচরিত-রচয়িতা আনন্দ- 
ভট্টেব পূর্বপুরুষ স্মবর্ণগ্রামের নিকটস্থ কাঁসার গ্রামের অধিবাসী । তাহার বল্লালচরিতের 
শ্লোক হইতে বেশ বুঝ! যায় যে, বল্লালসেনের অপর রাজধানী বিক্রমপুর গ্ুর্ব্বব্ধে নহে, 
তাহাব পূর্ববঙ্গের রাজধানী সুবর্ণগ্রাম। 

২। দেবগ্রাম-বিক্রমপুরের অবস্থান দেখিলে ইহা কতকাংশ বঙ্গের এবং কতকাংশ 
বাঁঢের অন্তর্গত ছিল বলিয়া মনে হয়, প্রাচীন ন বন্ধীপ সম্বন্ধেও এইরূপ । : 

৩। বর্তমান দেবগ্রাম-বিক্রমপুর বাগড়ীর মধ্যে । বলা বাহুল্য, গঙ্গা ও পদ্মার 
বদ্ধীপাংশই বাগড়ী নামে পরিচিত। ইহাপ্রাচীন বঙ্গেরই আন্তর্গত। রাঢ় বা বর্দধমানভুক্তির 
অন্তর্গত নহে। - 

৯৬ 
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৪। দেবগ্রাম-বিক্রমপুরকে আমি কোথাও বর্দমানভুক্তির অন্তর্গত বলি নাই। প্রাচীন 
তাঁত্রশাসন আলোচনা করিলে দেখা যায়, গঙ্গার পশ্চিমকুল হইতে বর্ধমান ভূক্তি এবং পূর্বকুল 
হইতে পৌগু,বর্দনতুক্তি ধবা হইয়াছে। এ অবস্থায় গঙ্গাব পূর্ককুলে অবস্থিত দেবগ্রাম- 
বিক্রমপুব পৌগু.বর্দনভূক্তির অন্তর্গত হইতেছে। 

€ | দেব গ্রাম সম্বন্ধে যার যাহা বক্তব্য, তাহা পবিষৎ-পত্ৰিকায় ৩৪-৩৮ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত 
হ্ইয়াছে। 

৬। দেবগ্রামের দক্ষিণে ও বিক্রমপুরের উত্তবে দম্দমা নামক স্থানে, যেখানে সাঁধাঁবণে 
বল্লালের ভিটা ও বল্লালের দীঘি দেখাইয়! থাকে, সেই স্থান হইতেই যখন পূর্ব-দক্ষিণমুখে ও 
গশ্চিম-দক্ষিণমুখে বল্লালসেনের ছুইটা জাঞ্ষীল বাহিব- হইয়া গিয়াছে এবং এখানে সকলেই 
যখন বল্লালের বৃহৎ রাঁজবাটাব উল্লেখ কবিয়া থাকেন, তখন এই স্থানে যে বল্লালসেনেব একটা 
রাজধানী ছিল, তাহা কে অস্বীকাব কবিবে? এই বল্লালের ভিটাব তিন মাইল দক্ষিণে 
বর্তমান বিক্রমপুরহাট। প্রাচীন গৌড় ও স্মুবর্ণগ্রাম বাজধানীব আয়তন ৪1৫ ক্রোশ বা 
৮/১০ মাইলের অধিক ছিল, প্রাচীন বিক্রমপুবও সেইরূপ ৮1১০ মাইল স্থান ব্যাপিয়া থাকাই 
সম্ভব। এরূপ স্থলে বল্লালেব ভিটা প্রাচীন বিক্রমপুবের মধ্যে ছিল, সন্দেহ নাই। 

৭। দেবগ্রীমগ্রতিবন্ধবালবলভীপতি বিক্রমবাঁজ বাঁমপালেব বাজত্বকালের প্রথমাংশে 
বাজা- ছিলেন। তৎপবে তাঁহার অধিকার যথাক্রমে বর্ম ও সেনবংশেব অধিকারভুক্ত 
হইয়াছিল | বর্ম, সেন ও চন্ত্রবংশের তাঁঅলেখবর্ণিত বিক্রমপুর অভিন্ন। শ্রীচন্দ্রদ্েবের, 
ভাস্শীসনের পাঁঠোদ্ধারকারী রাধাগোবিন্দবাবু এই তাত্রশাঁসনেব লিপিকাল আলোচনা করিয়া 
নিথিয়াছেন-_প্র্মবংশের পর গ্রীচন্দ্রে অদ্্যুদয় ৷” যেমন কামরূপপতি ভাক্কববন্মা অল্প- 
কালের জন্য কর্ণনূবর্ণ অধিকার কবিয়া কর্ণস্থর্ণ হইতে তাত্রশাসন প্রদান করিয়াছিলেন, 
সেইরূপ চন্দ্রদীপপতি গ্রীচন্ত্র অল্প দিনের জন্য হৃবিকেল অধিকাঁব কবিয়া বিক্রমপুর হইতে 
শাঁসন দান করিয়াছিলেন। ইচিং খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দীব শেষভাগে চন্দ্রদ্বীপেব রাঁজসভাঁয় এক 
বর্ষকাল অবস্থান করেন। তীহাব বর্ণনায় পাইতেছি যে, হবিকেল চন্দ্রদ্বীপেব পশ্চিমে 
অবস্থিত। এ অবস্থায় তৎকালে হরিকেল বা প্রাচীন বঙ্গ পূর্ববঙ্গের মধ্যে গণ্য ছিল না। 
বরাহ্মিহির খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে বঙ্গ ও সমতট দুইটা ভিন্ন জনপদ বলিয়াই নির্দেশ 
কবিয়াছেন। যতীন্ত বাবুও তাঁহার ঢাকার ইতিহাসে লিখিয়াছেন-__-ঢাক1 জেলার দক্ষিণাংশ 
ও ফরিদপুর জেলার পূর্কাংশ লইয়াই সমতট (১৭ পৃঃ) । তিনি আরও লিথিয়াছেন যে, 
বিশ্বরূপ সেনের তাত্রশাসন অনুসারে ঢাকা জেলার অধিকাংশ ও ফরিদপুর জেলার কতকাংশ 
বিক্রমপুর নামে অভিহিত (ঢাকার ইতিহাস, ১৬ পৃঃ)। আবার তিনিই প্রমাণ কবিয়াছেন 
যে, ঢাক! জেলার উত্তরাংশ বা অধিকাংশ প্রাগ্জ্যোতিষ বাঁ কামরূপের অন্তর্গত ছিল (৫ পৃঃ)। 
বঙ্গাধিপ বন্দ ও সেনবংশের অধিকারভূক্ত হইলে পব ঢাকা জেল! বা সমতটপ্রদেশ পুর্ববব্ধ 
বলিয়! পরিচিত হইয়াছিল। স্থতরাং ইচিং, বরাহমিহির-ও যতীন্দ বাবুর গ্রন্থ হইতেই বুঝিতেছি 
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যে, এখন ঘাঁহাকে পূর্ববঙ্গ বলে, তাহা প্রাচীন সমতট বা প্রাগ্ঞ্যোতিষের অন্তর্গত ছিল, 
হরিকেল বা প্রাচীন বঙ্গ উহা হইতে ভিন্ন। শক্তিসঙ্গমতন্ত্রে রাড় ও বরেন্ত্র একত্র গৌড় 
নামে এবং বঙ্গ স্বতন্ত্র উক্ত হইয়াছে। এই তন্ত্র হইতেই আমরা বুঝিতে পাঁবি যে, গঙ্গার 
পূর্বে ও ব্রহ্মপুত্রের পশ্চিমাঁংশেই প্রাচীন বঙ্গদেশ। বর্তমান নদীয়া, যশোহর, খুলনা ও টাকার 
পুর্বদক্ষিণাংশ এবং ফরিদপুরের উত্তবপূর্বাংশ এই বদের অন্তর্থত। তাই বহু কাল হইতে 
নদীয়া, যশোহর, খুলনা, ঢাকা ও ফরিদপুবের অধিবাসী বাঢ়বাসীর নিকট “বাঙ্গাল” বলিয়া 
পবিচিত। দেবগ্রাম-বিক্রম্পুর বর্তমান নদীয়া জেলার অন্তর্গত, সুতরাং প্রাচীন বঙ্গের 
মধ্যেই হইতেছে। এ অবস্থায় নদীয়া জেলাস্থ বল্লালসেনের প্রবাদবিজড়িত বিক্রমপুর্নকে 
বন্দ ও সেনবংশের বিক্রমপুব বলিয়া স্বীকাঁৰ করিতে আপত্তি কি? এই বিক্রমপুরের মধ্য 
দিয় বল্লালসেনের জাঙ্গাল অগ্যাপি বিদ্মান । 

বিজয়সেন, বল্লালসেন ও লক্ষ্মণসেনের রাজত্বকালের প্রথমাংশে যে সকল তাত্রশাসন প্রদত্ত 
হইয়াছে, তাহাতে বিক্রমপুর-জয্বন্ধাবারেরই উল্লেখ আছে, কিন্ত লক্ষ্মণসেনের রাজত্বের 
শেষাংশে প্রদত্ত তাত্রশাঁসনে ধার্ধ্যগ্রাম এবং তৎপুত্র কেশব ও বিশ্বরূপের তাম্শীসনে 
বিক্রমপুব-জয়ঙ্কন্কাবাবের পরিবর্তে ফন্তগ্রাম-জয়স্কন্ধ!বাবেব উল্লেখ আছে। অর্থচ কেশব ও 
বিশ্বরূপ উভয়েব তাম্শাদনেই “বিক্রমপুর্ভাগ” প্রদেশে ভূমিদানের কথা আছে। সকলেই 
জানেন, মহন্মদ-ই-বখ.তিয়ারের নদীয়া-বিজয়ের পর সেনবংশ পুর্ববঞ্ে গিয়াই আধিপত্য 
করিতে থাকেন। লক্মণসেন শেষাঁংশে এবং কেশব ও বিশ্বরূপ প্রথম হইতেই পূর্ববঙ্গ 
আধিপত্য কবিয়! গিয়াছেন। বর্তমান বিক্রমপুর পবগণার মধ্যে বিক্রমপুর-জয়গ্কন্ধাবার 
থাকিলে শেষোক্ত সেনরাঁজগণের তাম্রশাসনে কখনই বিক্রমপুর-জয়স্কন্কাবারের পরিবর্থে 
ফন্তুগ্রাম-জয়স্কন্ধাবারের উল্লেখ থাকিত না। বিশেষতঃ ঢাকার ইতিহাস-লেখক বিক্রমপুর 
পবগণার মধ্যে বিক্রমপুর নামে কোন সহ্র বা গ্রামের অস্তিত্ব দেখাইতে পারেন নাই। 

বিজয়সেন ও বল্লালসেনের তাত্রশীদন এবং লক্্ণদেনের সভাস্থ ধোয়ী কবির পপবনদূত” 
পাঠে মনে হইবে যে, বাঁঢ়দেশেই সেনবংশের পূর্বলীলাস্থলী; গঙ্গার তীরেই বিজয়সেন, 
বল্লানসেন ও লক্ষণসেনের রাজধানী ছিল। এ দেশে ব্রাঙ্মণ-কুলীনদিগের বিশ্বাস যে, বল্লানদেন 
তাহাব বিক্রমপুর রাজধানী হইতেই কুলবিধি প্রচার করেন, তাহার কুল-ব্যবস্থায় রাটীয় ও 
বারেন্দ্র, এই ছুই শ্রেণীর ব্রাহ্মণ সম্মানিত হইয়াছিলেন। যদি পূর্ববঙ্গ হইতে বল্লাল কুল-ব্যবস্থা 
প্রচার করিতেন, তাহা হইলে রাঢ়ীর ও বারেন্দ্ের স্তাঁ় বদল বাহ্মণদমাজেবও একটা স্বতন্ত্র 
শ্রেণীর স্থষ্টি হইত। বলা বাহুল্য যে, পাটুলী, বেগে, কাটাদীয়া, সাগরদীয়! প্রভৃতি রাঢ়ীয় 
ব্রাহ্মণদিগের প্রধান সযাজস্থানগুলি আলোচ্য বিক্রমপুরের নিকট । এ সকল সমাঅস্থান কুল- 
ব্যবস্থার কালে সম্ভবতঃ নদীয়াজেলাস্থ এই বিক্রমপুব-সমাজের অন্তর্গত -ছিল'! মুসলমান- 
অধিকারের পর এ অঞ্চল হইতে শ্রেষ্ঠ ব্রাঙ্মণগণ পূর্ববঙ্গের যে অংশে গিয়! বাদ করেন, 
তাহাই পরে ‘বিক্রমপুরভাগ’ বা বিক্রমপুর পদ্পগণা। নামে খ্যাত হইয়! থাকিজ্লস। কেবল ঢাক! 
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জেলা বলিয়া নহে, এখানকার কতকগুলি লোক সুদূব কাঁছাঁড়ে গিয়াও বাস করেন, সেখানেও 
তাঁহাদের বাঁদ হইতে একটা স্বতন্ত্র ‘বিক্রমপুর পবগণাব’ সৃষ্টি হইয়াছে। যাহা হউক, 
আজও পূর্ধবঙ্গে বিক্রমপুবপরগণার রাটীয় শ্রেষ্ঠ বাহ্গণেবা পাটুলী প্রভৃতি উক্ত সমাঁজস্থানের 
নামেই স্ব-স্ব পূর্বূপরিচয় দিয়া থাকেন এবং “আদৌ বাঁঢে ততো বঙ্গে” বলিয়া! পবিচয় 
দিতেছেন। দেবগ্রামবাণী বয়োবৃদ্ধ শ্রীযুক্ত উমেশচন্ত্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের মুখে প্রবাদ 
- শুনিয়াছিলাম যে, বল্লালসেন যখন বিক্রমপুবে অবস্থান করিতেছিলেন, তখন লক্ষ্মণসেন নবদ্বীপে 
চলিয়া যান। সেই সময় পুত্রবধূর বিরহব্প্রক শ্লোক পাঠ করিয়া সেই বাত্রিমধ্যে লক্ষ্মণ- 
সেনকে আনিবার জন্য রাজ! বল্লালদেন কৈবর্তদিগকে আদেশ করেন। কৈবর্তেরা সেই 
রাত্রিমধ্যে লক্মণসেনকে বিক্রমপুর বাজধানীতে আনিয়া দিয়াছিল। তাহাতে সত্ষ্ট হইয়া 
বল্লালসেন কৈবর্তদ্বিগের জলচল করিয়া লয়েন। তদবধি গর্গাতীবস্থ কৈবর্তগণ জলাচবণীয় 
হইয়াছে; কিন্ত পূর্ববঙ্গে বিক্রমপুর পবগণার আজও কৈবর্তগণেব জল চলে নাঁই। 
এ অবস্থায় লক্মণসেন-ঘটত প্রবাদের মুলে যদি কিছুমাত্র সত্য থাকে, তাঁহ! যে এই নদীয়া 
জেলার বিক্রমপুরেই হইয়াছিল, ইহা! স্বীকাঁব করিতে হইবে। 

৮৭ বাঁমচরিতের প্রাগ্দেশীয় বন্মনৃপতিকে বঙ্গাধিপ ভোজবর্ম। বলিয়! কখনই স্বীকার 
করা যায় না। পৌগু,বদ্ধন বা রাম।বতীর পূর্বে তৎকালে প্র।গ_জ্যোতিষ বাঁজাই ছিল, সমতট 
বা বঙ্গ ছিল না। আমার কথার প্রতিবাদস্থত্রে যতীন্ত্র বাবু যাহাই বলুন, তিনি তীহাব ঢাকার 
ইতিহাসে নিজেই স্বীকার কবিয়া গিয়/ছেন (চা* ই* ৫ পৃঃ)। বল! বাহুল্য, প্রাগ জ্যোতিষের - 
বন্মন্পতিই রামচবিতকারের লক্ষ্য। সুতরাং ঢাঁক।-বিক্রমপুরেব মধ্যে বিক্রমপুর- জয়ন্বন্ধাবার 
ছিল, তাহার উপযুক্ত প্রমাণাভাব। আমি স্বতন্ত্র প্রবন্ধে এ সন্ধে সবিস্তার আলোচনা 
করিয়াছি, এখানে স্থানাভাবে বিস্তৃত আলোচনায় ক্ষান্ত রহিলাম ।* 


শ্রীনগেন্দ্রনাথ বস্থ 


* যতীন্তর বাবুর যুক্তিগুলির সঙ্গে তুলন| করিয়! আঁমার বুক্তিগুলি পড়িলে পত্রিকাৰ পাঠকগণের দিষয়টী 
বুঝিধার হবিধ। হইবে বলিয়া সংক্ষেপে কেবলমাত্র এই কয়টা কথা প্রকাশ করিলাস ।--লেখেক। 


- একখানি সত্যপীরের পুথি 


গ্রন্থারস্তে আছে-_“৮বাধাক্লষ্ণ"। তাব পব “সত্যনাবায়ণের পুস্তক নিক্ষ্যতে ৮ 
“সত্যনারায়ণ-পদে মজাইয়! চিত! 
শ্রীকবিবল্লভ গান মধুর সঙ্গীত ॥* 
ইহাতে বুঝ! গেল যে, কবি বাঁধাক্ঞ্চ-ভক্ত ছিলেন। তাঁহাব নিজের পবিচপ কিছুই দেন 
নাই। পিতার নাম, বাড়ী কোথায়, কি জাতি, ইহা গ্রন্থ হইতে পাওয়া যায় না। 
বার বৎসর পূর্বে ভাগলপুব কলেজের দর্শন-শান্ত্রাধ্যাপক আমার বন্ধু শ্রীযুক্ত বীরচন্ত্র নিংহ 
এম্‌ এ মহাশয়ের নিকট এই গ্রন্থ পাইয়াছিলাম ১ তিনি মুর্শিদাবাদ জেলায় কোনও গ্রামে উহা 
প্রান। আমার পরমবন্ধ সাহিত্য-জগতে সুপরিচিত মৌলবী আবদুল করিমের সাহায্যে উহার 
পাঠোদ্ধার করিয়াছি । পুথিখানি পুরাতন বাঙ্গালা অক্ষবে লেখা । ১১৬২ সালের লেখা 
অর্থাৎ দেড় শত বৎদরের পূর্বে । কিন্ত এখনও এত পবিষ্কাব আছে যে, প্রথমে দেখিলে মনে 
হয় যে, দহজে পড়া যাইবে। কিন্ত ষাহাদিগের বাঙ্গালা পুরাতন অক্ষর পড়! অভ্যাস নাই, 
তাঁহাদের উহ! পড়া নিতান্ত সুকঠিন। 

'গ্রস্থখানি পড়িলে বুঝা যায় যে, কবি সংস্কৃত এবং পারনি ভাষা ভাল জানিতেন। গ্রন্থের 
রচনা-চাঁতুর্ঘ্য ও কবিত্ব-শক্তিও যথেষ্ট আছে। মানুষের মনেব দুর্বলতা, দ্বেষ, হিংসা -আবাব 
উচ্চ,.ভাব, ভ্রতৃপ্রেম ইত্যাদি বর্ণনায় কবি কারিকুরি দেখাইয়াছেন। কিন্তু এই গ্রন্থেব বিশেষত্ব 
এই যে, সত্যনারায়ণ নাম দিয়া কবি সত্যপীবের পুথি লিখিয়াছেন। 


আখ্যান 


ইহার আখ্যানাংশ প্রায় অন্ত সত্যগীবের পুথির স্তায়। প্রায় বলিলাম এই জন্য যে, 

ইহাতে কিছু বিশেষত্ব আছে। সদানন্দ ও বিনোদ সদাগর বাঁজাজ্ঞায় বাণিজ্য করিতে গেলেন । 
যাইবার সময় ছোট ভাই মদনকে তাহাদের স্ত্রী সুমতি ও কুমতিব হাতে দিয়া গেলেন। 
যাইবার সময় নদীতে এক অপূর্ব দৃশ্য দেখিলেন। শ্রীমস্ত দেখিয়াছিলেন কমলে কামিনী, 
ইহারা দেখিলেন ১. | 

সদাগবে বিড়ম্বন! করেন খোঁদায়। 

পাথরের গৌর এক ভাষায় দরিয়ায় ॥. - 

নিত্য করে নিত্যকী কীন্নরে গিত গায়। 

দবিয়ার বিচেতে অপূর্ব শোঁভা পায় ॥ 





* বৃঙ্গীয-সাঁহিত্য-পরিষদের ২১শ, ৮ম মাসিক অধিবেশনে পাঠিত । 
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মগছাঁল পাঁণির উপরে ভাঁল্যা দিয়া ।' 
চারি ফকির নিমাঁজ করে পশ্চিম মুখ হয়্যা ॥ 

সদ্বাগবের! যে দেশে গেলেন, মে দেশেব রাজাকে ওঁ সংবাদ দিলে, তাহার লোক-অনকে 
ধর দৃষ্ঠ দেখাইতে না পারায় সনাতন প্রথীক্রমে কাবাবদ্ধ হইলেন । 

এ দিকে সুমতি কুমতি এক তান্ত্রিকেব হাতে পড়িয়া তন্ত্রমতে যৌগ শিক্ষা আরম্ভ করিল 
এবং অল্প দিনের মধ্যে এমন সিদ্ধি লাভ করিল যে, গাছে চড়িয়া যেখানে সেখানে যাইতে 
পারিত। মদন বালক হইলেও তাহাদের এই কুক্রিয়া নুকাইয়া লুকাইয়া দেখিত। এক 
দেশে এক রাজার মেয়ের খুব ধূমধামে বিবাহ হইতেছিল। সে সদাগরদিগের দেশ হইতে 
অনেক দুরে। স্থমতি কুমতি পরামর্শ করিল, গাছে চড়িয়া সেই দেশে যাইয়! রাজকন্যার 
স্বয়ব দেখিবে। পরামর্শ মদূনও শুনিল। যে গাছে চড়িয়া যাইবে, তাহাতে একটি কোটির 
ছিল। সে তাহাতে লুকাইয়া রহিল। যথাসময়ে সেখানে পৌছিয়া পীরের কৃপায় মানকে সেই 
বাঁজকন্তা বিবাহ কবিল। অত দূর-দেশ হইতে মদন হাঁটিরা আসিতে পারিবে না) স্থতরাং 
রাত্রিশেষে রান্কন্তাকে ত্যাগ করিয়া গাছের কোটরে লুকাইয়া থাকিল। মদন, সুমতি ও 
কুমতি বাঁড়ী ফিরিল। কিন্তু যে রাজকন্যার বিবাহ হইল, সে দেশে প্রাতঃকালে হুলস্থূল পড়িয়া 
গেল। বর খুজিয়া পাওয়া যায় না। অপর দেশেব রাঁজপুত্রগণ প্রত্যেকে বলিতে লাগিলেন 
যে, তিনি রাঁজকন্তাকে বিবাহ কবিয়াছেন, কিন্ত ধোপে টিকিল না, বাঁজকন্তাঁর পরীক্ষায় কেহ 
উত্তীর্ণ হইতে পারিলেন না । তাঁহারা সকলে আপন আপন দেশে ফিরিয়া গেলেন । রাজকন্তা 
পিতার সাহায্যে ডিঙ্গা সাঁজাইয়া আপন পতির অনুসন্ধানে বাহির হইলেন এবং পীরের 
কৃপায় স্বামী পাইলেন। এখন মুসলমান পীর ও তন্ত্র-মতের ঘোর যুদ্ধ। যখন সুমতি কুমতি __ 
দেখিলেন যে, তাহাদের কুক্রিয়া সমস্তই মদন অবগত আছে, তখন তাঁহাদের ভয় হইল এবং 
মদন-কণ্টককে পথ হইতে সরাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। প্রথমে বিষ প্রয়োগের চেষ্টা 
হুইল, তাহাতে অক্কতকার্য্য হইয়া তন্রমতে মন্ত্রোষধির দ্বারা তাঁহাকে পাখী করিয়া উড়াইয়! 
দিল। ও দিকে পীরের কৃপায় সদানন্দ ও বিনোদ কারামুক্ত হইল এবং রাজা তাহাদিগকে সাত 
ডিঙ্গা ধন-রত্ব দিলেন বাড়ী যাইবার সময় সুমতি কুমতি যে অলঙ্কার চাহিয়াছিলেন, তাহা! 
খরিদ করিলেন এবং মনে পড়িল যে, ভাই মদন একটি সাঁচান পক্ষী চাহিয়াছিল। অনেক অর্থ 
ধ্যয় করিয়া একটি সাঁচান পক্ষী সংগ্রহ করা হইল। তাঁহারা বাডী আনিয়া শুনিলেন, মদন 
মরিয়া গিয়াছে। তাহার পর মদনের স্ত্রী পীরের কৃপায় পীরের সিন্নি দিলেন। সিন্নির 
সরঞ্জাম সামান্ত। 

খোদায় বলেন জদি কিছু নাই ঘরে। 

সওয় মুঠি খুদ আনি দেওনা আমারে ॥ 

সওয়া মুঠি খুদ দিয়া পুর মনোরথ। 

স্দ! মোর খুদে তুষ্ট গোবিন্দ জেমত॥ ৮৮ 


সন ১৩২২] একখাঁনি সত্যগীরের পুথি ৭৯ 


একিদা করিয়া তুমি খুদ দেহ মোরে। 
মনের বাঞ্ছিত বব দিব গো তোমারে ॥ 
সওয়া মুঠি খুদ আনি রাজার নন্দিনী । 
একিদাঁয় করে সত্যপীরের সিবিনি ॥ 
তার পর সম্ব্যাকালে হিন্দুসুসক্মান সকলে উপস্থিত হইলেন। নয়! হাডিতে পুরিয়! 
সিগ্গির মিঠাই রাখা হইল ৷ পীরের কলম! পড়িলে সকলে উঠিয়া সেলাম করিলেন। তখন 
সকলকে সির বাটিয়! দেওয়া হইল। 
প্চাটিয়! খাইল হাত মুছিল শিরে* 
-আবার সিন্নির এত মহিমা যে,_ ॥ 
ভবমে সিরনি ষদি জমিনে গিরিবে। 
চাঁটিয়া খাইলে সে নিয়ত হাসিল হবে ॥ 
অপর এক দিন, সত্যনারায়ণ ও সত্যপীরের পূজা এক কি না এবং ইহার সহিত আকবর 
বাদশাব কোনও সম্বন্ধ আছে কি না, লিখিব। সত্যনারাঁয়ণেব পূজা বাঙ্গাল! দেশে এক সময় 
এত প্রচার হইয়াছিল যে, প্রত্যেক গ্রামে সংক্রান্তি ও পূর্ণিমার দিন কাহারও না কাঁহাবও 
বাড়ীতে এই পূজা হইত। এখন কোনও পুজাই হয় না; সুতরাং সত্যনারায়ণও বাদ 
পড়িয়াছেন। বেহার, উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল, মধ্যভারত, এমন কি, বোস্বাই অঞ্চলে এখনও এই 
পুজার যথেষ্ট আদর আছে। 


শ্রীরঞ্নবিলাস রায়চৌধুরী 


শঙ্করাচার্য্য ও বৌদ্ধধর্ম 


শঙ্কবাঁচার্য্য সম্বন্ধে যত পুস্তক ও প্রবন্ধ লিখিত হইয়াছে, আমি বোধ করি, তত আঁব 
কাহারও সম্বন্ধে লিখিত হয় নাই । ইহাব দ্বাবা তিনি যে কিরূপ অসাধারণ ব্যক্তি ছিলেন, 
তাহা বেশ প্রকাশিত হইতেছে। তাঁহার জীবনীতে তীহাকে পাধগুদলনকারী বা 
বৌদ্ধ-নির্বাসক বলিয়া লিখিত হইয়াছে । ইহা কত দুব সত্য, তাহারই নির্ণয়ফলে এই ক্ষুদ্র 
প্রবন্ধেব অবতারণা । 

তীহাঁব জীবন সম্বন্ধে অধিকাংশ লোকেব ধাঁবণা এই যে, তিনি ৩৮৮৯ কলি-অর্ে অথবা! 
৭১০ শকে জন্ম গ্রহণ করেন এবং ৩২ বা ৩৮ বসব ধবাঁধামে বিবাজমান থাকিয়! স্বর্গ- 
রোহণ কবেন। কাহারও মতে তিনি ২৬৩১ যুধিষ্ঠিবাব্দে জন্ম গ্রহণ কবেন। আবার 
কাহাবও মতে তিনি পূর্ণবন্ধা রাজার সময় প্রাছ্ভূতি হন। অন্ত লেখকের মতে তিনি 
পুরণবন্মা বাজার সময় ( অর্থাৎ ৬০০-৬১৫ খৃঃ) ও প্রচলিত সময়েব (৭১০ শক বা ৭৮৮ খুঃ) 
মধ্যব্ভ্ভী কোন সময়ে বর্তমান ছিলেন। এই সকল সময়ের আহ্সঙ্গিকতা! ও বিবোধ বিচাঁব 
করিয়া যেটি যথার্থ বলিয়া অবধারিত হইবে, আমবা তাহাই গ্রহণ করিতে পারি। 

শঙ্কর-সম্প্রদায়ের গুরু-নাঁমমালায় ব্রহ্মা, বশিষ্ঠ, শক্তি, পরাশর, ব্যাস, শুকদেবের 
পবেই গৌড়পাঁদ গোবিন্দ যতি ও শঙ্করাচার্যেব নাম কথিত হইয়া থাকে । তীহাব নাঁমেব 
- পরেই পদ্মপাদপ্রমুখ শিষ্য-পরম্পরার ধারাবাহিক নাম আছে। শঙ্কবের সকল জীবনীতে 
গোবিন্দ যতি তাঁহার সন্ত্যাসগুর বলিয়া উল্লিখিত হুইয়াছেন। তিনি বিন্ধ্যগিবিনিবাসী 
ছিলেন। এইরূপ প্রবাদ যে, তাঁহারই অন্গমতিক্রমে শঙ্কর ভগবদগীতা, উপনিষৎ ও বেদাস্ত- 
দর্শনেব ভাষ্য রচনায় প্রবৃত্ত হন। গৌড়পাদ শাঙ্কর-ভাষ্যের এক স্থলে পুজ্যাতিপৃজ্য বলিয়া 
উক্ত হইয়াছেন) সৃতবাং তিনি যে শঙ্কবেব গুরুর গুক ছিলেন, ইহা অনুমান করিয়া সত্য 
বলিয়া গ্রহণ করিতে কোন আপত্তি হইতে পাবে না। তাহা হইলে শঙ্কবের অব্যবহিত 
পূর্ববর্তী ছুই গুরুর নাম পাওয়া যাইতেছে । গোবিন্দ যতি কোন গ্রন্থ বচনা করেন কি না, 
তাহা প্রকাশ নাই। কিন্ত গৌড়পাদ যে গ্রন্থকার ছিলেন, তাহা তাহার সাংখ্যকারিকাভাষ্য 
ও মাওুক্যকারিকা দ্বারা প্রকাশিত হুইতেছে। শুনা যায়, সাংখ্যকাঁবিকাভাষ্য চীন দেশের 
সম্রাট চুংএর বাঁজত্বকালে ৫৭০ এবং ৫৯০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে চীন-ভাঁষায় অন্থুবাদিত হয়। সুতরাং 
গৌঁড়পাদ যে উক্ত সময়ের পূর্ববর্তী লোক, তাহা প্রকাশিত হইতেছে; কত পূর্ব, তাহা 
শঙ্করের সময় নিরূপণেব উপর নির্ভব করিতেছে । 





ক বঙ্গীয়'সাহিত্য-পরিধদের ২১শ, ৯ম মাসিক অধিবেশনে পঠিত। 
৯৯ 


৮২ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ ২য় সংখ্যা 


শঙ্কর দাক্ষিণাত্যদেশীয় ব্রাহ্মণ ছিলেন। তীহাব নিবাস সম্ভবতঃ পশ্চিম-মালাবাবে ছিল। 
শুনা যায়, তিনি অল্পজীবী ছিলেন $ কিন্তু এই অল্প কালের মধ্যে তিনি যত গ্রন্থ বচনা করিয়া- 
ছিলেন এবং তদ্বারা জনপাধারণেব যেৰপ মত ও বিশ্বাস পবিবর্তন কবিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, 
এক ভগবান্‌ বুদ্ধদেব ব্যতিবেকে সেবপ অসম্ভব-কার্ধ্য' কেহ কবিতে পাবেন নাই এবং 
ভবিষ্যতে পাঁবিবেন কি না, তাহারও নিশ্চয়তা নাই। 

মূলে সত্য না থাকিলে কোন মত প্রতিষ্ঠা লাভ কবিতে পাবে না । তাই বৌদ্ধমত ও শঙ্কর- 
প্রবর্তিত মায়াবাদগর্ভ অদ্বৈত-মত অচিবকালমধ্যে দ্রুতগতিতে সাঁধাবণের চিন্তাকর্ষণ করিতে 
সক্ষম হইয়াছিল। কোন মত একবাব প্রতিষ্ঠিত হইয়া গেলে স্বার্থপব ব্যক্তিগণ দ্বাবা তাহাঁতে 
কুসংস্কার অন্ুপ্রবেশিত হয়। এই কারণে উহা কালসহকাবে কলুষভাবাপন্ন হইযা! দীড়ায়। 
- বর্তমান কালে কি. নব্য, কি পুরাতন, সকল ধর্মই এই কলঙ্ক কালিমা দ্বাৰা কলুষিত হইয়া 
রহিয়াছে। 

শঙ্কর দশখানি উপনিষদেব, ভগবদগীতাব ও বেদান্তদর্শনেব ভাষ্য বচনা করেন। তিনি 
তাহাৰ "পুজ্যাতিপুজ্য” গুৰু গৌড়পাদেব মাওুক্য-কাঁবিকাবও ভাষ্য বচন! কবেন। তাহার 
ভাষ্যগুলি ধীরভাবে তন্ন তন্ন কবিষা পাঠ কৰিলে বুঝা যায় যে, তিনি প্রথমে উপনিষদ্ভাষ্য 
বচনা করেন, তাব পর বেদাস্তদর্শনভাষ্য বচন! কবেন এবং সর্বশেষে ভগরদগীতাব 
ভাষ্ম-রচনা কবেন। কাঁবণ, ভগবাীতার স্থলবিশেষে তাঁহার প্রতিষ্ঠিত বেদাস্ত-মতই . 
প্রযুক্ত হইয়াছে অথচ যথার্থতঃ সে স্থলে সেবপ অর্থ সঙ্গত হয় না। এ স্থলে তিনি 
কোন প্রাচীন ভাষ্যকারেব অর্থ খগ্ডনেব প্রয়াস কবিয়াছেন। আনন্বগিবি এ স্থলের টীকায় 


নীবব, কিন্তু নিঃস্বার্থ প্রীধবস্বাী শহ্ষবেব ভাষ্যেব প্রতি কোনরূপ কটাক্ষপাত না 


করিয়াই বিভিন্নবপ ব্যাখ্যা কবিয়! গিয়াছেন। এ স্থলে প্রাচীন ভাষ্যকাব ও শ্রীধবস্বামীব 
অর্থই যে সঙ্গত এবং শঙ্করের অর্থ যে অসঙ্গত, তাহা! পক্ষপাতশৃন্ত পাঠকের চিন্তে অনায়াসে 
প্রতিভাত হইবে। - জীবনীর মতে ভগবদগীতাভাষ্যই শঙ্কবেব প্রথম রচন! । 

শঙ্কবের সকল ভাষ্যেই একটি পাণ্ডিত্য-ভাঁব অন্তনিহিত বহিয়াছে। তাহার ভাষা 
সবল ও প্রসাদগুণে পূর্ণ। তাহার যুক্তিতর্ক শ্রাথনীয় ও অন্থকবণীয়। ইহাব দ্বারা তাঁহার 
মনেব উদারতার আভাস পাওয়া যাঁয়। তীহাব ভাষ্যেব স্থলবিশেষ পক্ষপাত-দৌষে দুষ্ট 
না হইলে তাহাকে ভগবান্‌ বুদ্ধদেবেব সমকক্ষ বলিতে কুষ্টিত হইতাম না। 

“পুর্বে লিখিয়া আসিয়াছি, শঙ্কর মাঁঙুক্য-কারিকাব ভাষ্য লেখেন। ইহাতে গৌড়পাঁদ 
অদ্বৈত-মত স্থাপন কবিয়! গিয়াছেন ; উহা উপনিষৎপ্রোক্ত অদ্বৈত-মত ন! বৌদ্ধমত, তাহ! 
ঠিক করিতে পারা যায় না। কারণ, তিনি আত্মা ও পবমাত্মাব ভেদকে মায়াকৃত ও 
নিন্দনীয় বলিয়াছেনঃ” আবার বিশ্বকে বজ্জু-সর্প-জ্ঞান ও মবীচিকা-জলজ্ঞানকূপে ব্যাখ্যা করিয়া 
গিয়াছেন ; সুতরাং ইহ! একরূপ ঝ্রেধমত, কাবণ, তাহাবাও অদয়বাদী ও মাক্সাবাঁদী। তীহাব 
সময়ের বৌদ্ধপ্রভাবের অবশ্তস্তাবী ফলে এইরূপ বিশ্বাদ জন্মিরাছিল, না মহাভারত--অশ্বমেধ- 
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পর্ব-বিবূত নানারূপ ধর্ম্মমতের একটি অবলম্বনেব ইহা পরিণাম, তাহা ঠিক বলা যায় না। 
যাহা হউক, তাহার শিষ্যানুশিষ্য শঙ্কৰ তাঁহাব মতই সম্পূর্ণরূপে অবলম্বন কবিয়া গিয়াছেন। 
ইহা ষথার্থরূপে প্রাচীন খধিমত বলিয়া স্বীকার করিতে পারি না। কপিলদেব প্রক্কৃতি- 
পুকষ উভয়কেই অনাদি বলিয়াছেন-_পুকুষ দরষ্টা মাত্র ও নিবপেক্ষস্বভাব ৷ প্রাচীন উপনিষদে 
প্রকৃতি স্বীকৃত, কিন্তু পুকষ গুদ্ধ দ্রষ্টী নহেন, তিনি প্ররৃতিব নিয়ন্তাও বটে। উভয় স্থলে 
প্রকৃতি-পুরুষের সংজ্ঞায় দ্বিভাবেব অর্থ নিহিত রহিয়াছে। সাংখ্যকাঁবিকাঁর স্থলবিশেষে 
প্রকৃতি-পুকষ মৃল-প্রকৃতি ও পর্মাত্মা অর্থে ব্যবহৃত। আবার কোন স্থলে প্রকৃতির অর্থ 
জড়-প্রক্কৃতি পৃথিবী বা চৈতন্তপ্রক্কতি স্ত্রীজাতিরূপে এবং পুরুষ জীবাত্মাৰপে ব্যবহৃত 
হইয়াছে-_এই জীবাত্মার মোক্ষই পবমব্রক্ম। ভগবান্‌ ব্যাসদেবের গীতাৰ সহিত এ 
মতের যেমন এ্ঁক্য আছে, গীতাৰ সহিত উপনিষদেবও তন্দ্রপই সাঁমগ্রস্ত আছে। সাংখ্য- 
মতে পুরুষ বা জীবাত্মা ব্হুসংখ্যক। কারণ, প্রত্যেক মনুষ্যেব জন্ম-মৃত্যু, শ্বভাব-চরিত্র, 
চিন্তা-কার্ধ্য ও গুণত্রয়ের সমাবেশ বিভিন্ন। উপনিষৎও ইহা সমর্থন কবে, ভগবদগীতারও এ 
মত। কিন্তু ভগবদগীতাঁব দ্বিতীয় স্তবেব লেখক যাল্ঞবন্ক্য পুরুষ জীবাত্মাকে পরমাত্মা ও ব্রক্মকে 
- পুকষোত্তম লিখিয়া পববর্তী ভাবুকগণেব মস্তক ঘুবাইয়া দিয়! গিয়াছেন-_তাহাবা জীবাত্মাকেও 
পবমাত্বা হইতে অখণ্ড ভাবিতে লাঁগিলেন। ইহার ফলে ভগবদগীতার তৃতীয় স্তর বা 
বাদবায়ণের মতের উৎপত্বি। সেই মতই গৌড়পাদ ও শঙ্করেব হস্তে বহু বিস্তৃতি লাভ 
করিয়াছে। 
ভগবান্‌ ব্যাসদেব মায়াকে গুণময়ী বলিয়াছেন। যাহ! গুণবিশিষ্ট, তাহা অলীক বস্তু 
নহে, তাহা সাকাব না হইয়া যায় না, তাই প্রক্কৃতি সাঁকারা। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদেও মায়া 
অর্থে প্রকৃতি স্বীকৃত হইয়াছে, উহাব অর্থ চিত্তের ভ্রমোৎপাঁদক কুহক নহে। 
মায়াং তু প্রকৃতিং বিদ্বাৎ মায়িনং তু মহেশ্বরম্‌। 
তন্তাবয়বভূতৈস্ত ব্যাপ্তং সৰ্বামিদ্ং জগৎ ॥ 
ইহ! গীতাব ভাবেৰ প্রতিধ্বনি ও খধির কথার অনুমোদন। 
দৈবী হেষা গুণময়ী মম মায়! দহুবত্যয়া। 
মামেব যে প্রপন্থন্তে মায়ামেতাং তরস্তি তে ॥ 
ভূমিবাপোনলো বাসুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ। 
অহঙ্কাব ইতীয়ং মে ভিন্না প্রক্ৃতিরষ্টধা ॥ 
অপবেয়মিতন্বন্তাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পবাম্‌। 
জীবভূতাং মহাঁবাহে! যয়েদং ধার্ধ্যতে জগৎ ॥ 
মায়াকে প্রকৃতি এবং তাহা অধীশ্ববকে মহেশ্বর বলিয়া জাঁনিবে। তাঁহারই.অংশ দ্বাবা 
এই বিশববদ্ধাণ্ড পরিব্যাপ্ত। গুণময়ী প্রকৃতিকে অতিক্রম কব! অপরিহার্ধ্য, তবে ভগবানের 
ভক্তই এই মায়াপাশ ছিন্ন কবিতে পাঁরেন। ভূমি, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, মন, বুদ্ধি, 
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অহঙ্কার ভগবানের অপরা প্রকৃতি এবং জীবজগতের মুল কারণস্বরপা প্রকৃতিই ভাঁহার 
পরা প্রক্ৃতি। এ সকল স্থলেই প্রক্ৃতিব অন্তিত্ব স্বীকৃত হইয়াছে, তাঁহাকে উড়াইয়! দিয়া 
কুহুক বলা সত্যেব অপলাঁপ কবা; স্থতরাং মায়া বা প্রকৃতি এই পবিদৃশ্তমান জগৎ--উহাঁ 
কুহক নহে, উহা ইন্রজাল সাহায্যে প্রত্যক্ষীক্ৃত অবাস্তব বস্তু নহে, উহ! স্বপ্নতৃষ্ট অলীক 
পদাৰ্থও নহে। বিশ্বকে উড়াইয়া দিলে প্রত্যক্ষ প্রমাণ ও গণিত জ্যোতিষেরও যুগডপাত 
করিতে হয়। সত্যশীল খধিগণ তাহা করিতে পারেন না, তাহাদের প্রতি এরূপ কলঙ্কারোপ 
* করায় মহা পাপ আছে, ইহ! কুটব্যবহারীর কার্য, তাহার সন্দেহ নাই। 


এই কুটব্যবহারীর জালায় আমাদের ধর্মগ্রন্থ উপ্‌নিষৎ কলুষিত হইয়া আছে। ইহারা 
পরাক্রমশালী বৌদ্ধ নৃপতি নাগার্জুনের সহযোগী ছিল। বেদান্তদর্শন, মীমাংসাঁদর্শন, ছান্দোগ্য, 
কেন বা তবলকার, এ্রতরের, কৌষীতকী ইত্যাদি উপনিধদ্গুলি ইহাদেরই রচনা ( এ সম্বন্ধে 
বিস্তারিত মত “বেদাস্তদর্শন কাঁহার বচনা”, শীর্ষক সাহিত্য-পরিষদে পঠিত আমাৰ প্রবন্ধ গৃহস্থ 
পত্রে দ্রষ্টব্য )। এগুলি প্রাচীন উপনিষদের চর্কিতচর্বণ ও আবর্জনায় পূর্ণ। ধীবভাবে তন্ন তন্ন 
করিয়া! পাঠ করিলেই যে কেহ আমার কথার সত্যতা উপলব্ধি কবিতে পারিবেন । এগুলিতে 
অনেক বেদবিরুদ্ধ কথার বর্ণনা আছে। এ স্থলে দৃঢ়তাব সহিত বলিয়া রাখি যে, বেদে 
প্রক্ৃতি-পুজীর স্ব্রপাত হইয়া উপনিষদে তাহাই ব্রহ্মোপাসনারূপ চবমসীমায় পরিণতি 
লাভ করিয়াছে । বেদের ঈশ্বর স্বর্গে বা আকাশে বিরাজমান, উপনিষদের ব্রহ্ম বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে 
পরিব্যাপ্ত। যাগ-যজ্ঞ, বেদাধ্যয়ন দ্বার! ক্ষয়শীল স্বর্থই লব্ধ হয়, ব্রহ্ম লন্ধ হন না। জন্ম- 
জন্মার্জিত পুণ্যবলে আত্মা পরিশুদ্ধ হইলে মনুষ্য আত্মাব কৃপাতেই ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইতে 
পারে (কঠোপনিষৎ)। এই আত্মাকে হৃদয়পন্মে ভক্তি ও নিষ্ঠার সহিত ধ্যান করিবার 
ব্যবস্থা উপনিষদে কথিত হইয়াছে । প্রাচীন উপনিষদ থা,--কঠ, মুওক, মাওুক্য, তৈত্তিরীয়, 
ব্ৰহ্মবল্লী, ভূগুবলী, বৃহ্দারণ্যক ও শ্বেতাশ্বতর। শ্বেতাশ্বতরের অনেক ভাব কঠ, মুণ্ডক, 
ভগবদগীতা হইতে গৃহীত ? প্রভেদ্বেব মধ্যে গীতায় ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মরূপে কীন্তিত 
হইয়াছেন, ইহাতে তগবান্‌ শঙ্কর বা মহেশ্বরের প্রতি দেই অভিধ প্রযুক্ত হইয়াছে। 
গভী্ঘ ভাবুক খধিগণের নিকট ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর ব্রন্ষমেরই গুণত্রয়, তাঁহাদের পৃথক্‌ 
পৃথক্‌ ভাবিলেও কোন দো নাই, তিনটিকে একভাবে চিন্তা করিলেও কোন ক্ষতি নাই 
এরূপ উভয় প্রকারেব চিন্তাতে মনের প্রশন্ততার বৃদ্ধি হয়। এই উপনিষদের “অজামেকাং 
লোহিতগুরুত্ষ্ণাং”, “দবাস্থপর্ণা* শ্লৌকঘয় দ্বারা প্রাচীন খধিমত উদ্ধৃত ও সমর্থিত হইয়াছে। 
ইহা! মুল প্রকৃতি ও জীবাত্মাপরমাত্মাবোধক। ইহার দ্বারা বেশ বোধ হইতেছে যে, 
প্রকৃতিকে স্বীকাব করিয়া লইয়া ব্রহ্ষোপাসনাই প্রাচীন বৈদিক খধিগণের অভীগ্লিত 
মত ছিল। বড় পরিতাপের বিষয় যে, আমাদের পূর্বতন খাধিগণ যেরূপ সাত্বিক চিন্তা 
করিতে পারিতেন, তাঁহাদের অধস্তন পুরুষগণ সে শক্তি ক্রমিক হারাইতে আরম্ভ করেন 
এবং তাহাদের বুদ্ধিও ক্রমিক কুণ্ঠভাব ধারণ করিতে থাকে। পুরাণকারগণ ও আমরা স্বাধীন 


সন ১৩২২ ] শঙ্করাচার্ধ্য ও বৌদ্ধধর্ম ৮৫ 


চিন্তাব নিৰ্ম্মল স্রোত অপহেলায় শুফ কবিয়া গড্ডালিকাপ্রবাহের আঁবিল জলে হাবুডুবু 
খাইতেছি It i 
ভগবান্‌ শঙ্কর দায়ে পড়িয়া প্রকৃতি-বিলোপন-মতের পক্ষপাতী হন। তাঁহাব হৃদয়ের 
গভীর উদ্ারতা যে কিরূপ ছিল, তাঁহা বলা যাঁয় না। যদি বাস্তবিক তিনি প্রক্ৃতি-বিলোপক 
হইতেন, তাহা হইলে তাঁহার রচিত শিব, ভবানী, গঙ্গা, অন্নপূর্ণা, অপরাধক্ষমা স্তোত্রাদি কি 
দেখিতে পাইতাম? ইহাব দ্বারা বেশ বোধ হইতেছে, তিনি গুণময়ী প্রক্ধৃতির আস্তবিক 
উপাসক ছিলেন; তিনি বেদান্তভাষ্যের এক স্থলে তাহা স্বীকারও কবিয়! গিয়াছেন। 
তিনি ভগবান্‌ বুদ্ধদেবকে অমম্বন্ধ প্রলাপী বলিয়াছেন, আবাৰ পাকে প্রকাবে বৌদ্ধমত মায়া- 
বাদও সমর্থন করিস গিয়াছেন। ভগবান্‌ কপিলের মত খণ্ডন কবিয়, আঁবাব মূল-প্রক্ৃতির 
সহিত ব্ৰহ্মেব তুল্যতা প্রখ্যাপিত করিয়া কাপিল ও বেদাস্তমতের সামগ্রস্ত বিধান করির! 
গিয়াছেন। পবমাণুবাদ-সম্বলিত বৈশেষিক মত খণ্ডন কবিয়া, “ন বিয়ৎ শ্রুতেঃ” সুত্রেব ব্যা্যায় 
আকাশভূত নয়--এই বৈশেষিক-মতেব বহুমান কবিয়াছেন। এইরূপ পরস্পৰ-বিরুদ্ধ কথা- 
গুলি লিপিবদ্ধ দেখিয়া স্থুলদশিগণ তাঁহাকে প্রচ্ছন্ন-বৌদ্ধ অভিধা দ্বারা তিবস্কত করিতে 
. পারে, কিন্তু সুন্মদ্শী ও উদাবচেতাগণ তাঁহাৰ ওরূপ ভাব দেখিয়া ধীরভাবে বিচার করিয়া 
তাহাকে নির্দোষ বলিয়াই অবধাবণ কবিবেন।* তিনি একটি শাস্ত্রে ভাষ্য লিখিতে 
বসিয়াছেন। যত দূর সাধ্য, সথত্রকারেব মত স্থাপন করাই ভীহাব কর্তব্য, তাহাতে প্রতিযোগীকে 
নিন্দা করিতে হয়, অগত্যা তাহাও করিতে হইবে, কিন্তু অবসর পাইলেই তিনি দোষ পরিহাব 
করিয়া প্রতিদ্বন্দীকে হৃদয় খুলিয়া প্রশংসা করিয়া লইয়াছেন। ইহাব দ্বারা তিনি স্বীয় উদার 
- " স্বভাবেব পরিচয় দিয়! গিয়াছেন। | 
পুর্ব ভাষ্যে স্বাধীন মত বিবৃত হইত। গ্রস্থকারের দোষ-গুণ উভয়ই ভাঁষ্যকারের ভাষায় 
প্রকাশিত হইত। শবর স্বামী ও মেধাতিথির ভাষ্যে এই ভাব ছৃষ্ট হয়। কুমারিল ভট্ট 
বার্তিকের সেই গুণ দিয়া ভাষ্যেব ব্যাপ্তি সংকুচিত করিয়া যান। ভগবান্‌ শঙ্কর কুমারিলের 
মত অনুসরণ করিয়া! গিয়াছেন। তাই তিনি ভাষ্যে অবান্তর আশ্ুসঙ্গিক কথা বলিলেও 
গ্রন্থের বিরুদ্ধমত বলিতে সংযত রহিয়াছেন। 
মেধাতিথি মন্তুভাষ্যে কুমারিলের কথার ভাব উল্লিখিত কবিয়াছেন ১ সুতরাং তাঁহার 
সময়ে কুমারিলের তন্তরবার্তিক যে প্রচারিত হইয়াছে, তাহা নিশ্চিত। বার্তিককাঁর কোথাও 
কোথাও শব্দে প্রচলিত মূলের বিভিন্নতা দিয়াছেন। তীহাব মতে কদ ধাতু রোদন করা। 
রুদ্র রোদন করিয়াছিলেন বলিয়া! রুদ্রের রদ্রত্ব সিদ্ধ হইয়াছে, ইহাই “কুমাবিল পক্ষ” বলিয়া 


* প্রাচীন সাংখ্যদর্শনেৰ প্রমাণত্রয ও ন্যায়দর্শনের প্রমীণচতুষ্টয় তুলনা ককন। তার পর পরবর্তী কানের 
এ্রতিহ, অর্থাপত্তি ইত্যাদির বিষষও চিত্ত! করুন। এ নকলগুলিই এক শব্দগ্রমাণেব অন্তর্গত কি না, একবার 
ভাবিয়! দেখুন। চি 


৮৬ সাঁহিত্য-পরিষৎ-পন্রিকা [ ২য় সংখ্যা 


মন্ুভাষ্যে উক্ত হইয়াছে। এইরূপে শব্দের একটা ধাতু স্বীকার করিয়া তাহাব শিথিল ভিত্তির 
উপর কাল্পনিক প্রাসাদ নিশ্মিত কবা হইয়াছে। ইহা হইতে নানা অবিশ্বীস্ত আখ্যায়িকাব 
স্থাষ্ট হইয়াছে । আমাব বোধ হয়, রুদ্র শব কন্ধ ধাতু রোধ করা বা রুদ ধাতু ভীষণ চীৎকার 
করা হইতে নিষ্পন্ন হইয়াছে । কাবণ, তিনি প্রজাপতির অকর্ম্ম প্রতিরুদ্ধ করিয়া! তাহাকে বাণ- 
বিদ্ধ কবিয়াছিলেন। আখেটে ভীষণ চীৎকার দ্বাবা পণ্তগণ প্রতিকদ্ধ হইয়া থাকে; এ 
কাঁবণেও পশুপতির কদ্ব নাম হইতে পাবে। পূর্বোক্ত ভাৰ প্রাচীন তৈতিবীয়-সংহিতায় 
লিখিত দৃষ্ট হয়। এই কারণে কদর দেবসংঘ হইতে পশুপতি উপাধি দ্বারা বিভূষিত হন। 

মেধাতিথি অদ্বৈতবাদিগণের বিবর্তবাদ সম্বন্ধে এইবপ ভাঁব প্রকাশ কবিয়াছেন,-_ সমুদ্রে 
তরঙ্গ উঠিলে উহা যেমন সমুদ্র হইতে ভিন্ন ও অভিন্ন, উভয়রূপেই প্রতীয়মান হয়, সেইরূপ এই 
বিশ্ব ব্রন্মের বিবর্ত।* এ স্থলে স্পষ্টতঃ বিশ্বেৰ অস্তিত্ব স্বীকৃত হইয়াছে এবং ইহাই যে প্রাচীন 
ধাধিসম্মত অদ্বৈতবাদ, তাহাব ভুল নাই। অন্ততঃ মেধাতিথিব সমসাময়িক অদ্বৈতবাদিগণ 
এইরূপ বিবর্ডই বিশ্বাস করিতেন | মেধাতিথি আব এক স্থলে লিখিয়াছেন যে, 
পূর্ব-উত্তর-মীমাংসা শারীবক মীমাংসা বলিয়া কথিত হইত। অথচ ব্রহ্ম সম্বন্ধে তাহাদের 
উভয়ের একমত নাই--বাজ! রাজকর্ম্মচাবীর উত্তম কর্মের জন্য উচ্চ পদ দিতে পারেন, 
কিন্ত রাজপদ দিতে পারেন না) তত্রপ স্থকৃতী কর্ম্মান্ুসারে স্বর্গপদই প্রাপ্ত হন, ঈশ্বরত্ব 
প্রাপ্ত হন না। ইহা মীমাংসা-দর্শনের মত। বেদীস্তদর্শনের মত স্ুকৃতী ব্ৰহ্মই হইয়া যান। 
এক ব্রহ্ম অখণ্ডভাবে সকল মনুষ্যে কি করিয়া বিবাঁজ করিতে পারেন, তাহা হইলে ব্রন্ধের 
বহত্বদোষ আসিয়া পড়ে, মেধাতিথি এরূপও তর্ক উত্থাপন করিয়াছেন। মন্থুভাষ্যে এই সকল 
কথার প্রসঙ্গ থাকায় আমরা ছুইটি বিষয় অবগত হুইতেছি $--১ম মেধাতিথির সময় বেদান্ত: 
দর্শনের মত তত আদরণীয় ছিল না, ২য় স্থতবাঁং তখনও বেদান্তদর্শনের শাঙ্কব ভাষ্য লোক- 
সমাজে প্রচারিত হয় নাই। 

মনুভাষ্যেব এক স্থলে লিখিত হইয়াছে যে, বৌদ্ধ ভিক্ষুগণের নির্যাতন প্রত্যক্ষ দৃষ্টিগোচব 
হুইয়া থাকে । ইহা কোন্‌ উৎপীড়নের প্রতি ইঙ্গিত, তাহা নিশ্চিত বলা যায় না; সম্ভবতঃ 
স্ধন্বা। কর্তৃক বৌদ্ধ-নিধনব্যাপার হইতে পারে। এবপ প্রবাদ এবং উহা! শঙ্কববিজয়ে 
লিপিবদ্ধও আছে যে, কুমারিলের শীন্ত্রবিচারে যে বৌদ্ধগণ পরাজিত হইতেন, সুধন্বা তাঁহাদের 
গ্রাণদণ্ড করিতেন। এরূপ গুন! যায় যে, তিনি হিমালয় হইতে কুমারিকার মধ্যবর্তী 
ভূভাগে অধ্যুষিত বৌদ্ধ ও তাঁহাদের আশ্রয়দাতা, উভয়ের প্রতিই প্রাণ্দণ্ীজ্ঞা প্রচার কবেন। 
ইহা কত দূর সত্য কথা, তাহা! বলা! যায় না। স্মুধন্বা চক্ররর্তী-রাঁজ! ছিলেন ন! ; তিনি ক্ষুদ্র 
রাঁজাবিশেষ। তাহার নিজের রাঞ্্যমধ্যে তাহার এই খাঁমখেয়ালী চলিতে পারে। অন্তত্র 


* অমুদ্রাদ্ব।যুনাভিহতা। উর্দয়ঃ সমুত্তিঠন্তি তে চ ন ততোঁহভিপদ্যস্তে নাপি লিপ্যপ্ডে সর্ব! ভেদাঙেদাভ্যাং 
অনিবচ্যা এবময়ং ব্রহ্মণে| বিখবিবর্তঃ। 


সন ১৩২২] শঙ্কর চার্ধ্য ও বৌদধর্ম ৮৭ 


তাঁহাব আজ্ঞা গৃহীত, সমর্থিত ও প্রতিপালিত হইবার সম্ভাবনা অল্পই ছিল। ভাবতে 
উত্তবাথণ্ড বৌদ্ধধৰ্ম্মেব জন্মভূমি । তথাঁয় কোন বাঁজাই প্রকান্তভাবে বৌদ্ধ-নির্যাঁতন কবেন 
নাই। শশাঙ্ক তাহার স্ত্রপাত করিতে গিয়া এ অঞ্চল হইতে বিতাঁডিত হন। তাঁহার 
আস্তম জীবন সম্ভবতঃ কলি্দেশে অতিবাহিত হয়। তাব পর ভারতের রাজগণ প্রজার 
উপর অত্যাচার করা শ্রেয়ঃকল্প মনে করিতেন না। যে তাহ! করিতে গিয়াছে, সে নিজেই 
শাসিত হইয়াছে! সগর রাজা নিজ পুত্র অসমগ্রসকে প্রজার অভিযোগে নির্বাসিত কবেন। 
নহুষ ব্রাহ্মণের প্রতি উদ্ধত্য প্রকাশ কবায় স্বর্গভরষ্ট হন। বেণ রাজা অবিনয় ও কুকর্ম্মের 
জন্য নিহত হন। উদ্ধত নন্দ চাণক্যেব হস্তে প্রাণ বিসর্জন কবেন। নিরীহ ব্রাহ্মণ চাঁক- 
দত্তেব প্রতি প্রাণদণ্ডীজ্ঞ! প্রচার কবায় উজ্জয়িনীপতি পালক শর্কিলকেব হন্তে নিধন 
প্রাপ্ত হন। | 

আমাব বোধ হয়, ভগবান্‌ শঙ্কব ও কুমারিল সুধন্বার একদেশবাসী ছিলেন। চিনি বৌদ্ধ- 
নির্যাতন দেখিয়া মর্মপীভিত হইয়াছিলেন। তাই দ্বণা ও ক্ষোভে স্বীয় জন্মভূমি পবিত্যাগ 
করিয়া বিদেশবাসী হওয়া মনস্থ কবেন এবং বৌদ্ধগণ ও বৌদ্ধধন্মকে রক্ষা করিবার জন্য 
সঙ্কর্ করেন। তিনি তীহার ভাষ্যে বাজ্যবন্মন ও পূর্ণবর্মনেব নাম উল্লিখিত করিয়াছেন। 
ইহাব দ্বাব| তীহাদেব গুণ ও নাম চিরম্মরণীয় কবিয়া গরিয়াছেন। বাজ্যবর্ম্মন ও পূর্ণবর্ম্মাব 
শিষ্টতাঁব কথা ছান্দোগ্য-ভাষ্যে উক্ত হইয়াছে । বেদান্তদর্শন-ভাষ্যে অসম্ভব বস্তুর অনস্তিত্বেব 
উন্লেখকালে পূর্ণবর্ম্ম৷ বাঁজার নাম কবা হইয়াছে । এই পূর্ণবর্ম্মা মগধদেশেব রাজা ছিলেন।- 
শশান্ধ বোধিজ্রম দগ্ধ করিলে ইনিই দুগ্ধসিঞ্চন দ্বাবা তাহা পুনঃ সঞ্জীবিত করেন এবং ভবিষ্যৎ 
আক্রমণ হইতে রক্ষার্থে বৃহৎ প্রস্তর-প্রাকাঁব দ্বারা বেষ্টিত কবিয়া দেন। সম্ভবতঃ ইনিই 
শশাঙ্ককে বঙ্গ হইতে বহিষ্কৃত কবিয়া দেন। ইনি থানেশ্বব ও কান্তকুজাধিপতি বিখ্যাত 
সম্রাট হর্ষবদ্ধনের সমসাময়িক ছিলেন। হ্র্ষচবিত পাঠে জানা যায়, শশাঙ্ক ঝাঁজ্যবর্দনকে 
বিশ্বাসঘাতকতা সহিত হত্যা করেন। রাজ্যবদ্ধনের ধার্ম্মিকত! বহুবপে প্রশংসিত হইয়াছে। 
সম্ভবতঃ এই বাজ্যবর্ধনই শ্রশ্কবের ভাষ্যে রাজ্যবর্ম্মনরূপে উক্ত হইয়াছেন। কারণ, পূর্ণবর্মার 
সহিত ইহাঁরই সহযোগিতা হওয়া সম্ভব। 

প্রাচীন ভাষ্যকার ও টীকাকাঁরগণেব একটি বিশেষ প্রথা এই ছিল যে, তাহারা সম- 
সাময়িক ঘটনা অবলম্বন কবিয়া তাঁহাদেব উপমা বিশদ করিয়া দিতেন। স্থতবাং শঙ্কর যেঃ 
রাজ্যবর্দ্ধন ও পূর্ণবন্ীর সমসাময়িক ছিলেন, তাহা একরূপ নিশ্চিত বলা যাইতে পারে। 
বাচম্পতিমিশ্র তাহার “ভামতী”তে তাহার সমসাময়িক নৃপতি নৃগের এইবপ প্রশংসা কবিয়া- 
ছেন। ছাঁন্দোগ্য-ভাষ্যে শঙ্কর ইহাদের উভয়ের একযোগে নাম কবিয়াছেন। সুতরাং তাহার 
রচনাকাঁলে বাজ্যবর্ধন জীবিত ছিলেন, ইহা নিশ্চিত। হর্ষবর্ধন ৬*৬ খৃষ্টাব্দে অভিষিক্ত হন। 
.বাজ্যবর্ধন তাহার ছুই বৎসর পূর্বে বাকা হন। তাহা হইলে বেশ বোধ হইতেছে যে, 
ছান্দোগ্য-ভাষ্য ৬০৪ ও ৬৪৬ থুষ্টাব্দেব মধ্যে বচিত হয়। রাঁজা পূর্ণবর্ম্মার পূর্বে কোন 


৮৮ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [২য় সংখ্যা 


বন্ধ্যা পুত্র বাঁজা হন নাই, বেদাস্তভাষ্যে পূর্ণবর্ম্মাব সম্বন্ধে এইরূপ বর্তমান ক্রিয়াবোধক উক্তি 
আছে ; সুতবাং বোধ হয়, উক্ত ভাষ্য তীহাব বাজ্যকালে বচিত হয। তখন হয় ত রাজাবর্ধন 
মৃত হইয়াছেন । পূর্ণবর্মা সম্ভবতঃ বৌদ্ধ নৃপতি ছিলেন, বাজ্যবর্ধনও সম্ভবতঃ Bl 
বিশ্বাসবান্‌ ছিলেন। এত হিন্দু বাঁজা থাকিতে শঙ্কর ভাষ্যগ্রন্থে এই ছই নৃপতির প্রশংসা 
কেন উল্লেখ কবেন? ইহ! সমস্তা নহে, ইহাতে রহস্ত আছে। পদ্মপুবাণকার সাত i 
ভাবিয়! শঙ্করকে প্রচ্ছন্ববৌদ্ধ বলিতে পারেন, কিন্ত আমাঁদেব মনে এ সম্বন্ধে অন্তরূপ ধারণা 
আছে। সজ্জন ব্যক্তি নিরীহ ব্যক্তির নির্য্যাতন সহ কবিতে পারেননা। তাহার সাধ্য 
থাকিলে তিনি তাঁহাব প্রতীকার করিবার চেষ্টা পান। শঙ্কর ব্রান্মণ-সন্যাসী ছিলেন; 
সুতবাং কাহাবও বিরোধ, বিশেষতঃ পবাক্রমশালী রাজার প্রতিদ্বন্দিতা করা তিনি শ্রেয়ঃ- 
কল্প মনে কবিলেন না। ব্রাহ্মণের প্রধান অস্ত্র, শন্ত্র নহে--শাস্র । এই শান্ত-ব্যাখ্যার দ্বাবাই 
তিনি অতিবড় প্রবল শক্রকেও করায়ত্ত করিতে পাঁরেন। নিজ দেশ বৌদ্ধদেধিগণ দ্বারা 
আকীর্ণ। তথায় তীঁহাব উপদেশ শ্রুত হইবে না, বাজাও তাহার সহায় হইবেন না. এই 
সকল বিষয় পৰ্য্যালোচনা করিয়া শঙ্কর-ভাঁবতেব উত্তরাথণ্ডে আসিয়া বাস কবেন এবং পুর্ণ- 
বন্ধ] রাজার স্িপ্ধ ছায়ায় অবস্থিতি কবিয়া স্বীয় তপ্ত হৃদয শীতল করিলেন আর জগজ্জনকে 
গৌণভাবে ভগবান্‌ বুদ্ধদেবের প্রতি ভক্তিমান্‌ ও বৌদ্ধধর্ম আস্থাবান্‌ হইতে শিক্ষা দিলেন। 

উত্তরাখণ্ড কখন বৌদ্ধধর্থের প্রতি বিদ্বেষভাব পোষণ করিত না। সুতরাঁং ধর্ম্মসহন্ধীয় 
অন্ত মতে ন্যায় শঙ্করের মায়াবাঁদও এ অঞ্চলে নির্বিবাদে ও নীরবে গৃহীত হইল। কিন্ত 
দক্ষিণদ্বেশে ইহা লইয়া মহা হৈ চৈ পড়িয়া যায়। কেহ শঙ্কবের পক্ষ লইল, কেহ তীহাঁব বিপক্ষ 
হইল) পুরাঁণগুলি তাহাব প্রত্যক্ষ দৃষ্টাস্ত। এক ব্রহ্মপুবাণ ব্যতিবেকে যাবতীয় পুরাণ- 
গুলিতে শঙ্করেব মায়াবাদ আলোচিত এবং কোথাও সমর্থিত ও কোথাও তিবস্কৃত হইয়াছে । 
শঙ্করের উদাব হৃদয়ে চেষ্টায় ভগবান্‌ বুদ্ধদেব বিষ্ণুর দশ অবতাবেব মধ্যে স্থান পাইয়াছেন-_ 
মহাভারতের শেষ সংস্কবণ সময়ে তিনি সেরূপ বিবেচিত হইতেন ন! | 

মেধাতিথি অদ্বৈত ও বেদান্ত-দর্শনের যেরূপ ভাব দিয়াছেন, তাহা মায়াবাঁদ নহে । সুতরাং 
তাহ! শঙ্করের কথিত মতের বিরোধী । অতএব তিনি যে শঙ্করেৰ পূর্ববর্তী, তাহাব সন্দেহ 
নাই। তিনি মনুভাষ্যে ও বাণভষ্র হ্যচরিতে অস্তঃপুরবাসিনী মহিষীগণেব কুচেষ্টার যেরূপ 
উদাহবণ দিয়াছেন, তাহাতে বোধ হয়, উভযেই সমসাময়িক বা কিঞ্চিৎ পূর্ববর্তী ঘটনার 
বিবরণ প্রকাশিত করিতেছেন। উভয়েই ভ্রাতা কর্তৃক আবস্ত্য বা অবস্তী-অধিপতিব নিধনের 
কথা লিখিয়াছেন। এই অবস্তীবাজের বন্ধু শশাঙ্ক হর্ষ-ভগিনী রাজ্যত্রীর স্বামী গ্রহবর্ম্মাকে 
নিধন করেন, ইহা হর্যচবিতে লিখিত আছে। গ্রহবন্মীব হত্যার প্রতিশোধ লইতে গিয়া রাজ্য- 
বর্ধন হত হন। স্থতরাং দেখা যাইতেছে যে, রাজ্যবর্ধনের মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ববর্তী ঘটনার 
আভাস মন্তুভাষ্যে আছে, অতএব উহা যে ৬০৪ ও ৬০৬ খৃষ্টাবের মধ্যে কোন সময়ে বচিত 
হয়, তাহা! বেশ জানা যাইতেছে । হর্ষ অভিষেকের ৬ বৎসর পরে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন। 


সন ১৩২২] শঙ্করাচার্ধ্য ও বৌদ্ধধর্ম ৮৯ 


ইহা পরবর্তী ঘটনাগুলি হর্ষচরিতে লিপিবদ্ধ নাই। সম্ভবতঃ হিন্দু বাঁণভট্ট ইহাতে ক্ষুব্ধ হইয়া 
হর্ষের আশ্রয় পরিত্যাগ করেন এবং শেষ জীবন উজ্জয়িনীরাজেব আশ্রয়ে অতিবাহিত 
কবেন।-_স্ৃতরাং হর্ষচরিতেব রচনাকাল ৬০৬ ও ৬১২ খৃষ্টাব্দের মধ্যবর্তী কোন সময় 


ধরা যাইতে পারে। বাণ বৈগ্কুমাব ব্রাহ্মণ রসায়নকে অষ্টাদশবর্ষদেশীয় অর্থাৎ আঠার” 


বৎসরের নিকটবর্তী বলিয়াছেন। ইহার দ্বারা নিজ বয়ঃক্রম ও আঁভাসে তাহাই প্রকাশ করিয়া 
দিয়াছেন। ভগবান্‌ শঙ্করেরও ভাষ্যাদি রচনাকাঁলে এরূপ অল্প বয়সের কথা লিখিত হইয়াছে। 
মেধাতিথি তীঁহাব প্রতিযোগী উপাধ্যায়ের প্রতি তীব্র শ্লেষ প্রয়োগ কবায়, বোধ হয়, ভাষ্য- 
রচনাকালে তীাহাবও বয়ঃক্রম অর ছিল-_সম্ভবতঃ তখনও তিনি প্রথম যৌবন অতিক্রম 
- করেন নাই। এই সময়েই অসহিষ্ণু মনুষ্যের শক্রর প্রতি বক্রোক্তি অধিক ্ফুবিত দৃষ্ট 
হয়। তিনি ভাষ্যের পূর্বে স্থৃতিবিবেক নামে একখানি স্মৃতিনিবন্ধও বচন! কবেন) তাহাব 
প্রতিও ভাষ্যে ইঙ্গিত আছে। . এইবপে শঙ্কব, বাণ ও মেধাতিথির গ্রস্থাবলী তুলনা কৰিলে 
তাহাদের জন্মসময় ও সমসাময়িক ঘটনার বিষয় নিশ্চিতৰপে অবধারিত হইতে পারে। 
শঙ্কর বাণেব জন্মসময় অনুমান ৫৮৫ খৃষ্টাব্দ এবং মেধাতিথির ৫৮০ ও ৫৮৫ খৃষ্টাবের মধ্যবর্তী 
কোন সময় নিশ্চিতরূপে গ্রহণ কবিতে পাবা যাঁয়। _ 

মেধাতিথির ভাম্যদ্বার! তাঁৎকাঁলিক অনেক ঘটনার আভাস পাওয়া যায়। যেমন নাঁমকরণ- 
স্থলে ভবভূতি শব্দের উল্লেথ। ব্রাহ্মণের নামের অস্তে মর্গলবাঁচক, ক্ষত্রিয়ের বল বা রক্ষা- 
বাচক, বৈপ্তের ধন্বাচক ও শূদ্রের দাসবাঁচক শব্দ প্রযুক্ত হওয়া উচিত। এরূপ নির্দেশ 
অন্মারে ভবভূতি শব্দ ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য নাম বলিয়া নিশ্চিত হইতে পারে, অথচ ব্রাহ্মণের অন্ত 
উদাহরণের সহিত ইহাও উল্লিখিত হইয়াছে। ইহার দ্বারা বেশ বোধ হইতেছে যে, ভাস্ত- 
রচনাকালে ভবভূতি উদীয়মান নাটককার বলিয়া পরিচিত হইতেছিলেন। তিনি মহাকালের 
উৎসবযাত্রা উপলক্ষে উজ্জগ়িনীতে আনিয়া তাঁহার বীরচরিত অভিনয় করেন। মেধাতিথি 
মালববাসী ছিলেন; তিনি সম্ভবতঃ তাহা দেখিয়! প্রীত হন, তাই ভবভূতির বহুমান্‌ -করিয়া 
ব্রাহ্মণনামের উদ্দাহরণের সহিত তীঁহারও উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। সুতরাং ভবভূতিও 
শঙ্কর, বাণ ও মেধাতিথির সমসাময়িক কবি--তিনি যশোবর্ম্মা রাজার সভাসদ বা সমকালীন 
নহেনঃ উহা রাঁজতরঙ্গিণীকাবের ভ্রম--সেই ভ্রমে গড্ডলিকাপ্রবাহের প্যায় আধুনিক 
ওঁতিহাসিকগণ পতিত হইয়াছেন। তাহা হইলে ভবভূতির বীর-চরিত বোধ হয়, ৬০৪-৫ খৃষ্টাব্দে 
রচিত হয়। এরূপ শ্রুত হওয়া যায় যে, ভবভূতি কুমারিলের শিষ্য ছিলেন। মাঁলতীমাধবের 
একখানি আধুনিক সংস্করণের অস্কশেষে এই ভাবের কথা আছে। কুমারিলের কথা মন্তৃভাষ্বে 
আছে, তাহা পূর্বেই উক্ত হইয়াছে। সুতরাং তিনিও শঙ্কর প্রভৃতির সমকালীন ব্যক্তি, তবে 
তিনি শঙ্কর অক্ষেপা অনেক বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন । এ সম্বন্ধে জীবনীগুলিতে অনুরূপ কথা আছে। 

শঙ্কর পূর্ণবন্মী রাজার উল্লেখ করায় এবং শ্রন্ন পাটলীপুত্র জনপদের উপমা দেওয়ায় স্বর্গীয় 
কাশীনাথ ত্রত্বক তেলাং মহোদয় তাঁহাকে উত্তরাখওবাসী বলিয়া নির্দিষ্ট করিয়া গিয়াছেন। তীহার 

"১২ 


+ 


৯০ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক! [ ২য় সংখ্যা 


যুক্তি ও সিদ্ধাস্তগুলি প্রায় অধিকাংশ স্থলে অকাট্য দেখা যায়, কিন্ত এ স্থলে তাহা সিদ্ধান্তে 
একটু দোষ স্পর্শ করিয়াছে, আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে এইরূপ বোধ হয়। যেহেতু ভগবান্‌ শঙ্কর 
সম্বন্ধে দাক্ষিণাত্যে যত জীবনী ও আখ্যায়িকা আছে, দাক্ষিণ1ত্যের সহিত তাহার স্থৃতি যেরূপ 
বিজড়িত এবং তাহাৰ ধর্মমত যেরূপ তীব্রভাবে আলোচিত হইয়াছে, উত্তরাখণ্ডে তাঁহার 
কিছুই নাই-_তিনি এ দেশে জন্মগ্রহণ কৰিলে বুদ্ধদেবের ন্যায় পূজিত হইতেন এবং তীহার' 
ধর্মমতগুলি গুরুবাকে)র ন্যায় বিনা পৰীক্ষায় সমর্থিত ও সম্মানিত হইত। কারণ, উত্তরাখণ্ড" 
বাসিগণ কোন কালে ধৰ্ম্মমতেৰ প্রতি বিভ্রপ করিতে শিক্ষা করেন নাই । এ অঞ্চলে বোদ্ধধর্ম্মেব 
পার্শ্বে সনাতন ধৰ্ম্ম নির্কিবাদে আবহমান কাল হইতে বসবাস করিতেছে। বৌদ্ধ নৃপতিগণ 
শ্রমণের সহিত ব্রাহ্মণপুজার দৃষ্টান্ত পদে পদে প্রদর্শন কবিয়া গিয়াছেন। অতএব এই গৌথ . 
প্রমাণ দ্বারা সিদ্ধ হইতেছে যে, ভগবান্‌ শঙ্কর দাক্ষিণাত্যবাসী ছিলেন--তিনি মর্ম্মপীড়িত 
হইয়! নিজ দেশীধিপতির প্রতি আন্তরিক স্বণায় দেশত্যাগী হন এবং মগধে সজ্জন বৌদ্ধ নৃপতি 
পুরণবন্মীর আশ্রয় গ্রহণ করেন। তিনি শাস্ত্রে বৌদ্ধ ভাবের অংশ প্রকাশ ও ব্যাখ্য। করিয়া বৌদ্ধ- 
ধর্মে গৌণভাবে উপকার করিয়া গিয়াছেন। এই কার্য্যেব জন্য তিনি গ্রন্থপ্রচাবকন্নে পূর্ণবর্মমাব 
আনুকূল্য লাভ করেন। সুতরাং প্রমাণিত হইল, ভগবান্‌ শঙ্কব বৌদ্ধদলনকাঁবী ছিলেন না। 
পরস্ত তিনি তীহাঁদের মায়াবাঁদ-মতেব সমর্থক হইয়া তীহাদেব উপকাবক ও পক্ষাবলম্বী ছিলেন। 
তীহার নামে অন্তন্নপ কলঙ্কারোপ করা যে স্বার্থপরগণেব কাৰ্য্য, তাহাতে সন্দেহ নাই । 

গৌড়পাঁদের সময় নিরূপণ ও তাহার অধ্বৈতমতের সংক্ষিপ্ত সমালোচন! করিয়া আমার 
প্রবন্ধের উপসংহার কবিতেছি। চবিতলেখকগণেব মতে শঙ্করের সন্যাস-দীক্ষাকালে তাহার... 
গুক গোঁবিন্দযতির ৭০ বসব বয়ঃক্রম হইয়াছিল। তিনি ৯ কি ১২ বসব বয়ঃক্রমের সময় 
দীক্ষিত হন। তাহা হইলে জানা যাইতেছে যে, গোবিন্দযতি অনুমান ৫২৫ খৃষ্টাবে জন্মগ্রহণ 
করেন। গৌড়পাদের তাহা অপেক্ষা ৫০ বৎসরের বয়োজ্যেষ্ঠতা ধর! যাইতে পাঁবে। তাহা 
হইলে গৌড়পাদ যে অন্থমান ৪৭৫ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন, তাহা অবগত হওয়া যাইতেছে। 

গৌভপাদ সাংখ্যকারিকাঁর ভাষ্য লেখেন। তাহাতে লিখিত আছে, পুরুষ বদ্ধ হন না 
বন্ধন তাহাতে উপচারমাত্র। প্রক্কতিই পুকষেব মোক্ষপ্রান্তিব জন্য বন্ধা হন, সুতরাং মনুষ্যেব 
দেহপরিগ্রহ প্রকৃতির কাঁধ্য। সাধনার দারা পুরুষ প্রকৃতিকে জ্ঞাত হইলে তাহা প্রকৃতি- “ 
স্পৃহা নিবৃত্তি হয়। তখন তিনি নিরপেক্ষভাবে প্রকৃতিকে অবলোকন করেন এবং প্রক্কতিও 
সতী স্ত্রীর ন্যায় পুরুষকর্তৃক দৃষ্টা হইয়াছি জানিয়া আঁব তহাব সম্মুখবর্তিনী হন নাঁ--ইহারই 
নাম প্রক্কৃতিলয়_ ইহাই হইল সাংখ্যমতে পুকষের মোক্ষ । গৌড়পাদ কিন্তু মাওুক্যকাবিকাতে 
বলিয়াছেন যে, পুরুষ মুমুক্ষুও হন না, মুক্তও হন না; তাঁহার দেহবদ্ধ ভাব বা জন্মও নাই, 
তিনি সাঁধকও নহেন।* এ স্থলে তিনি সাংখ্যকারিকার বিবোঁধ উক্তি ত করিয়াইছেন, 


* ন্‌ নিরোধো ন চোঁৎপত্তিঃ ন বন্ধো ন চ নাধকঃ। 
ন মুযুক্ণু ন বৈ মুক্ত ইত্যেঘা পরসার্থতা | 


সন ১৩২২ ] শঙ্করাচার্য্য ও বোদ্ধধর্ম্ম ৯১ 
তিনি প্রাচীন উপনিষদেবও বিরুদ্ধ মত প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। উহাতে ব্রহ্মলাভার্থে 
সাধনার উপদেশ আছে ? সুতরাং শরীরাধিষ্টিত জীব সাধক হইলেন।* ভগবান্‌ গীতাতে ও 
সাঁধনারূপ কর্মের প্রসঙ্গ কর্ম্মযোগে বিবৃত করিয়াছেন । 

গৌড়পাদ জীবাত্মা পৰমাত্মাকে অখণ্ড বলেন। ইহাও তাহার'ভ্রম। ইহাও প্রাচীন 
উপনিষদ্বিরুদ্ধ মত। তথায় পরমাত্মা ও জীবাত্মা অগ্নি ও অগ্িপ্ফুলিরূপে এবং সমুদ্র ও 
প্রবাহিতা নদীরূপে তুলিত হইয়াছেন গৌড়পাদের মতে মায়াপ্রভাবে এরূপ ভিন্নজ্ঞান 
জন্মিয়া থাকে। যদি উভয়ের ভিন্নতা স্বীকার কর! হয়, তবে ব্রহ্মের জন্মও স্বীকার করিতে 
হয়$। গৌড়পাদের এ যুক্তি অকিঞ্চিৎকর। কারণ, প্রত্যেক মন্তুষ্যের জন্ম-মৃত্যু, স্বভাব- 
চরিত্র, চিন্তা"কাধ্য ও গুণত্রয়ের সমাবেশের বিভিন্নতারূপ সাংখ্যমত তাহার বিরুদ্ধে উখিত 
হইতেছে। মনুষ্যমাত্র কোন বিষয়ে পরম্পবে' এঁকমত্য হয় না) সুতরাং সকলের জীবাত্ম! 
বিতিন্ন। তবে সকল জীবাত্মাই যে পরমাত্মাব অংশ, এই প্রাচীন উপনিষদ্মতও মানিতে হয়। 
কারণ, সকল জীবের মোক্ষপ্রাপ্তিস্থল ব্রহ্ম । 

গোড়পাদ জগৎকে মায়া বা কুহক বলিয়াছেন-_ইহাঁও সাংখ্যমত ও উপনিষদ্মতের বিরুদ্ধ 
উক্তি। তাহার মতে ইহা রজ্জুতে সর্পজ্ঞানরূপ এবং স্বপ্নে গন্ধর্বনগর দর্শনম্বরূপ | জগৎ 
সম্বন্ধে এ ভাব খাটে না) কাবণ, তাহা হইলে প্রত্যক্ষ প্রমাণ ও গণিতজ্যোতিষ মিথ্যা হইয়! 
যায়। যাহা হউক, ইহা গৌড়পাদের স্বাধীন চিন্তা ; সুতরাং তাহাতে ভ্রম থাকিলেও আমরা 
উহা সর্বান্তঃকরণে অনুমোদন করি। 





* কঠ উপ, ওয় বলী 
প্রণবো ধনুঃ শরে। হা ব্রহ্ম তল্ক্্যমুচ্যতে। 
অপ্রমত্বেন বেদ্ধব্যং শরবত তন্ময় ভবেৎ ৫--( ২য মুণ্ড, ২য় থও ৪) 
+ এষ সৰ্ব্বেষু ভুতেষু গুঢ়াস্ম ন প্রকাশতে । 
দৃশ্যতে ত্বগ্রয়া বুদ্ধ্য! হায় সুন্মদৰ্শিভিঃ ॥--( কঠ, ওয় বলী ) 
যথা সবদীপ্তাৎ পাঁবকাদ্বিস্কুলিনা! নহম্শঃ প্রভবন্তে সবপাঃ। 
তথাক্ষরাৎ বিবিধা সোম্য তাঁাঃ প্রদায়ন্তে তত্র চৈবাপি যান্তি।--( ২য় মুও ) 
যথা নছ্ঃ স্তন্দমানা সমুদ্রেহস্তং গচ্ছস্তি নামকপে বিহায় 1--( ৩য় মুণ্ড, ২য় খণ্ড) 
i জীবাত্মনোরনন্যত্মভেদেন প্রশস্ততে । - 
নানাত্বং নিন্্যতে যচ্চ তদেব হি সমগ্রসমূ | 
মায়য়া ভিদ্যাতে হোতৎ ন তথাজং কথঞ্চন । 
তত্বতে! ভিদ্ামানে। হি মর্ভতামস্থতং ব্রজেৎ ৫ 
খা নিশ্চিতায়াং বথ! রজ্বাং ধিকল্লে! বিনিবর্ততে । 
রজ্জুরেবেতি চাদ্বৈতং তত্বদা ত্ববিনিশ্চয়ঃ ॥ 
্বপ্রমায়ে যথ৷ দুষ্টে গন্ধব্বনগরং যথা । 
তথা বিখমিদং দৃষ্টং বেদাস্তেু বিচক্ষণৈঃ ॥ 
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মেধাতিথি তাহার মন্তুভাষ্যে বিদ্ধ্যগিবিনিবাঁপী সাংখ্যগ্গণের মতের ভাব দিয়াছেন--তাহা 
অনেকটা মহাঁভারত-কথিত সাংখ্য-মতের স্তায়। তাহার! তাঁহাদের মত ব্রহ্মপুরাণে প্রথম 
বিবৃত করিয়! যান, তাহাই বিষ্ণু আদি পুরাণে অনুস্থত হয়। বোধ করি, গৌড়পাদও সাংখ্য- 
মতাবলম্বী ও বিন্ধাবাসী ছিলেন, নতুবা তিনি সাংখ্যকারিকার ভাষ্য লিখিতে যাইবেন কেন? 
কারণ, সমতন্ত্রী না হইলে পুর্বতনগণের মধ্যে কাহারও পঠন-পাঠন ও ব্যাখ্যায় অধিকার 
ঘটিত না। গৌড়পাদ ও শঙ্কর সাংখ্যগণেরস্থয় নির্মমণচরিত্র ছিলেন--তাঁহাদের পক্ষে বন্ধের 
উপাসনা করা না করায় কোন অনিষ্ট না হইতে পারে, কিন্তু প্রথম শিক্ষার্থীর মনে নিষন্খ-ভাব 
বদ্ধমূল করার সমূহ ক্ষতি হইবার সম্তাবন!। ইহার পরিণাম যে বিষময়, যোগবাশিষ্ঠের চুড়ালার 
উপাখ্যান তাহার দৃষ্টান্ত । মূর্থের নিকট এইরূপ শিক্ষা! কুশিক্ষায় পরিণত হইয়াছে-_তাহার 
ফলেই অবারিত ব্যভিচারের স্রোত প্রবাহিত দৃষ্ট হয়। ভাগবত, ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ ও আমাদের 
অধিকাংশ তন্ত্রে এই কুশিক্ষার দৃষ্টান্ত বর্তমান। 

অনেক জন্মের সাধনার ফলে মনুষ্য সৎস্বভাব অথবা গীতাপ্রোক্ত দৈবী প্রকৃতি লাভ করে 
এবং তাহাই তাহাকে অচিরে ব্রহ্মলাভে সমর্থ করে। কঠোপনিষদে ইহাকে আত্মার আনুকূল্য 
বল! হইয়াছে। গীতায় তগবান্‌ ইহাকে বাস্থদেবে পর! ভক্তি বলিয়াছেন। .ভগবান্‌ বুদ্ধদেব 
ইহা লাভ করেন। তিনি সাধারণের শিক্ষক, তাই তিনি তাহা মুখে ব্যক্ত করেন নাই ; কারণ, 
অন্ত ব্যক্তি সে কথা বুঝিতে পারিবে না । গৌড়পাদ ও শঙ্করও তাহাই বুঝিয়াছিলেন। গৌড়পাদ 
শু জ্ঞানের বর্ণনদ্বার! সাধারণের মম হরণ করিতে পারিলেন না, শঙ্কর তাহাই সগুণ ছাঁচে 
ফেলিয়া দেবন্তোত্রাকারে প্রকাশ করিয়া লোকের চিত্তাকর্ষণ করিয়া গিয়াছেন। চৈতন্তদেব 
ইহার নর্ম্ম বুঝিয়া যেরূপ মত্ত হইয়াছিলেন, তাহাতে তাৎকালিক বঙ্গসমাজ উদ্বেলিত হইয়া. 
ছিল। রামপ্রসাদ ও কমলাকান্ত তাহাই নম্রতা ও দৃঢ়তার সহিত প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। 
রামগ্রসাদ ভক্তিগর্ভ দ্বৈত-অদ্বৈতভাবে তাহা প্রকাশ করিয়াছেন। তাহার---“চিনি হওয়া 
ভাল নয় মন চিনি খেতে ভালবাসি” দ্বেতমত। জীবহিংস1 ভাল নহে, তাহাতে ভক্তির 
নেশমাত্র প্রকাশ হয় না। “ছাগ মেষ মহিষ আদি কাঁজ কি রে তোর বলিদানে। 

তিনি ইহার দ্বারা সাংখ্যমত অন্থুমোদন করিয়া গিয়াছেন। তাহার মৃত্যুর প্রান্কালের গানে 
দৈত, অদ্বৈত, সাংখ্য--তিন মতই উক্ত হইয়াছে। “বেদের আভাস তুই ঘটাকাশ*, ইহা 
দ্বৈতগর্ভ অদ্বৈতবাঁদ, কি গৌড়পাদের জ্ঞানগর্ভ শুদ্ধ অদ্বৈতবাঁদ, তাহা ঠিক বোঝা যায় না। 
সম্ভবতঃ উহ! দ্বৈগর্ভ অবৈতবাদ কারণ, তিনি পরেই বলিতেছেন, 

“যা ছিলি তাই তাই হবি রে নিদানকালে। 
যেমন জলের বিশ্ব জলে উদয়, লয় হলে সে যিশায় জলে ॥* 

এ স্থলে জলের বিশ্বের অস্তিত্ব স্বীকৃত হওয়ায় উহ! দৈতগর্ভ অদ্বৈতবাদ হইতেছে এবং ইহাই 
প্রাচীন “উপনিষদের মত। গোৌড়পাদ ঘটাকাশ স্বীকার করিয়াও ঘটের অস্তিত্বের প্রতি 
উপেক্ষা করিয়াছেন ; সুতরাং তাহার মত দোৌঁধশুন্ত নহে। এখানে প্রসাদের হক্মদর্নিত ও ' 
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গুলি শঙ্করের নাম ক্রুত হওয়! যায়। একজন সত্যপীরের পাঁচালী-বচয়িতাও আছেন। 
"নিরালম্বো লম্বোদর-জননি কং যামি শবণং* এই ভণিতাযুক্ত স্তোত্র শঙ্কবাচার্য্য-রচিত বলিয়া 
প্রচারিত । ইনি সম্ভবতঃ বঙ্গদেশবাসী এবং আধুনিক ব্যক্তি। ইহার প্রাছুর্ভাবকাল ১৫০ 
২** বৎসরের অধিক হইতে পারে না। ইহার ভাষা, ভাব ও রীতির সহিত অন্নপূর্ণান্তোত্র 
ও অপবাধক্ষম! স্তোত্রের ভাষা, ভাব ও রীতির বিস্তর প্রভেদ। এ ছুইটিতে হিন্দুস্থানী ভাবের 
সম্পূর্ণ আত্রাণ পাওয়া যায়। একজন জ্ঞান, বৈরাগ্য ও মোক্ষের অভিলাষী, অন্ত জন মোক্ষা- 
ভিলাষী.নহেন। ভাষ্যকার শঙ্কর জ্ঞানমার্গের পথিক ; সুতরাং অন্নপূর্ণা ও অপরাধক্ষমাস্তোত্র 
তাহার বচনা বলিয়া বোধ হইতেছে। এগুলিতেও ভাষ্যের প্রাঞ্জলতা ও প্রদাদ-গুণ বর্তমান। 


যিনি বেদাধ্যয়ন করিয়াছেন, তাঁহার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিতে মোটেই কষ্ট হয় না__ভাঁষা * 


তাহার নিকট ক্রীড়াপুত্তলীর ন্যায় নৃত্য করে ;--শুদ্রক, কালিদাস, ভবভূতি, বাণ, মেধাতিথি ও 
শঙ্করের রচনায় এই ভাব প্রত্যক্ষ দৃষ্ট হয়। ভাল লেখকের অনেকেই অন্থকরণ করিতে যায় ; 
কিন্ত দৈব অনুকূল না হইলে অনুকরণ ফলবান্‌ হয় না। এই কারণে দেখিতে পাওয়া যায় যে, 
অন্থৃকারিগণের রচনায় সজীবতা নাই । ঘটকর্পরেব যমক সরস ও হৃদয়ানন্দকর ) প্রত্যুত প্রতি- 
বন্দী কালিদীসেব নলোদয় নীবস ও বিরক্তিকর । কালীভক্ত বামপ্রসাদের প্রসাদ ভণিতাযুক্ত 
কবিতাগুণি কি মধুর ও হৃদয়স্পর্শক-_ভাব ও ভাষা অন্গগতা পরিচারিকার মত আজ্ঞাকারিণী 
হইয়াছে ; কিন্তু দ্বিজ রাঁমপ্রসাদ ও রামপ্রপাদ ঠাকুরেব রচনায় যেমন শব্ব-যোজনার অসঙ্গতি 
দেখ! যায়, তেমনি ভাবেব মস্তকেও লগুড়াবাত পড়িয়াছে। এইগুলি হৃদয়ে রাখিয়া স্থধী- 
সমাজ আমার প্রবন্ধের বিচার করুন, ইহাই আমার বিনীত নিবেদন । 


~~ 


কৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী 


পা 


কী 


সন ১৩২২] শ্করাচার্য্য ও বোৌদ্ধধর্মম ৯৩৭ 


ভক্কিগর্ভ অদ্বৈতবাদের নিকট গৌড়পাদের জ্ঞানগর্ভ শুদ্ধ অদ্বৈতবাঁদ নিশ্রভ--উহাব নিকট 
ইহাকে নিশ্চয় পরাজয় স্বীকার করিতে হইতেছে। 
আমার শান্তরগুরু পুজ্যপাঁদ স্বর্গীয় কাঁলীবর বেদান্তবাঁগীশ মহাশয় তাঁহার "শঙ্কর ও 
শাঁক্যমুনি” নামক গ্রন্থে শঙ্করের মাঁয়াবাদকে বৌদ্ধমত বলিয়া অস্পষ্ট আভাস দিয়াছেন এবং 
“পদ্মপুরাণে শঙ্করেব নাম ও মায়াবাদের নিন্দার উল্লেখে বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি 
পণ্ডিত ; তাহার হৃদয়, মন ও মুখে পরম্পরের মধ্যে তুমুল বিবাদ উপস্থিত হইলেও তিনি 
লোক-মমাজের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া সংযতমুখ হইয়াছেন । 
পণ্ডিত প্রসন্কুমার শাস্ত্রী মহাশয় তাহার “ষডর্শন” গ্রন্থে শান্ত্রস্বন্ধে স্পষ্ট অভিমত 
, প্রকাশ কবিতে গুরু জনের অভিসম্পাীতেৰ আশঙ্কা করিয়াছেন। বর্তমান লেখক একজন 
ক্ষুদ্রবুদ্ধি, তাহার অন্তবাত্মা শান্ত্রপাঠে যাহ! সত্য বলিয়া অবধারিত করিয়াছে; তাহাতে 
মনও সায় দিয়াছে, তাই তাহা স্বতঃ মুখ হইতে স্ফুরিত হইয়াছে । "আমি গুরুজনেব পাঁদপন্রে 
আত্মমত নিবেদনমাত্র করিয়াছি। তাঁহার! উহা গ্রহণ করিতে পারেন, নাও পারেন; সুতরাং 
আমার তাঁহাদের অভিমম্পাতের আশঙ্কা অতি অল্ন। আমি ধাহার ভক্ত, তিনি আমাকে 
অকারণ অভিশাপ হইতে সতত রক্ষা করিতেছেন । তিনিই তাঁহাদের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হইয়! 
আমার কথার ধীর বিচারে প্রবৃত্ত করিবেন এবং অবশেষে আমাৰ মতের পক্ষপাতী করিয়! 
আমাকে আশীর্বাদভাজন করাইবেন। ইহা আজ না হউক, এক দিন হইবেই হুইবে। 
অকিঞ্চনের স্বভাব, যে গ্রন্থ পাঠ করে, তাহা তন্ন তন্ন করিয়া, অগ্রপশ্চাৎ তুলন! করিয়া, 
ভাষা, ভাব, রীতির পুজ্বনুপুজ্ষরূপে বিচার করিয়া পাঠ করে। এই কারণে আমি ঈশ্বরক্কপায় 
----_অচিরে সত্য নির্ধারন করিতে সমর্থ হই, এই কারণে আমি মহাভারতে চারিটি সংস্করণ 
দেখিতে পাইয়াছি, ভগবদগীতারু/ন্ল্ক্ল লেখন অবধারণ করিতে পারিয়ীছি১_ ভাবতে তিন 
সন সদন স।৩খ ।নক্াপত করিয়াছি। প্রথম কালিদাস খৃষ্টাব্দের পূর্বে অথবা প্রথম 
শতাব্দীতে বর্তমান ছিলেন। তাহার যৌবন-রচনা মেঘদূত ও কুমার-সম্ভব, প্রৌঢ়-রচনা 
রঘুবংশ ; তাহার যৌবন-রচনা৷ বিক্রমোর্বশী, তাঁহার প্রৌঢ়-রচনা শকুত্তলা। দ্বিতীয় কালিদাস 
র্ষবর্ধনের পরে প্রাহ্ভু'ত। মালবিকামিমিত্র, খতুসংহার ও শ্রুতবৌধ ইহারই রচনা। উদ্ভট 
শ্লোকে কালিদাস ও ভবতৃতির প্রতিদন্দিতার কথা যে প্রচলিত, তাহা সম্ভবতঃ ইহাকেই লক্ষ্য 
করিয়া-_কারণ, ভবভুতি এ দময়েরই লোক । তৃতীয় কালিদাস জনৈক প্রবঞ্চক ; “জ্যোতিবিদা- 
ভরণ” ও “নলোদয়” তাহার রচন! বলিয়া বোধ হয়। এইগুলিতে হেমচন্ত্র সুরির অভিধান- 
চিন্তামণির শব্বরাঁশির আন্তশ্রাদ্ধ করা হইয়াছে। সুতরাং এই কানিদাস হেমচন্ত্রের বহু 
পরবত্তী কালের লোক। ইনি দ্বাক্ষিণাত্যের মাথুর ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করেন । 
এইরূপে আমি অনেক শঙ্করের অনুসন্ধান পাইয়াছি। আমার মতে ভাষ্যকার ভগবান্‌ 
শঙ্কর দাক্ষিণাত্যের লৌক। স্বীয় তেলাং মহোদয় তাঁহাকে গৌড়ীয় বনিয়াছেন। ভট্টোৎপন 
বৃহজ্জাতকের টাকায় জনৈক গশিতদ্ত ভট্ট শব্করের উল্লেখ করিয়াছেন। বঙ্গদেশেও অনেক- 
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লখনৌ সহরের' নামের উৎপত্তি 


লখনৌ কত দিনেব সহব এ সম্বন্ধে লখ্নৌ অঞ্চলে প্রবাদ আছে--অযোধ্যাধিপতি বঘুকুল- 
তিলক শ্রীরামচন্ত্রের ভ্রাতা লক্ষ্মণ এই লখনৌ সহব প্রতিষ্ঠা করেন। ( Vide Imperial 
Gazetteer, (1908), Vol. XVI, P. 182) | এবপ গ্রবাদও আছে-_রামচন্দ্র ঘর্ঘবা পর্য্যন্ত 
এক বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড লক্ষ্মণকে জায়গীব দিয়াছিলেন। সেই ভূখণ্ডমধ্যে লক্ষ্মণ লছমনপুর গ্রাম 
পত্তন করিয়াছিলেন, বর্তমান মচ্ছিভবন কেল্লার মধ্যে যে লছমনটিল! নামে উচ্চ ভূখণ্ড পড়িয়া 
আঁছে, এই স্থানেই সুপ্রাচীন লছমনপুর অবস্থিত ছিল। ( Gazetteer of the Province 
of Oudh, 1877, Vol. IL p. 364 )। | 

এই প্রবাদেব মূলে কোন ওঁতিহাসিক সত্য আছে বলিয়া মনে হয় না। কাঁবণ, রামায়ণ, 
মহাভাবত ও পুবাণাদি কোন প্রাচীন এন্থে শীবাম-লক্মণের প্রসঙ্গ থাকিলেও রামচন্ত্রের এরূপ 
ভূমিদানের কথা নাই । বিশেষতঃ ভাঁষাতত্ব-বিচারে লক্ষ্মণপুর বা লছমন্পুব নাম হইতে “লখ নউ, 
শব্েব নামোৎপত্তি হইতে পারে না। লক্ষ্মণপুব বা লছমন্পুর নামই এখনও পর্য্যন্ত প্রচলিত 
থাঁকিত। তবে মচ্ছিভবনের মধ্যবর্তী “লক্মণটিলা” নাম হইতে মনে হয় যে, এ অঞ্চলে কোন 
এক সময়ে লক্ষ্মণ নামে এক ব্যক্তি রাজত্ব করিতেন, লক্ষ্মণঘটিলার নিকট তাহা রাজভবন 

_ থাকাবই সম্ভাবনা। এই স্থান উপযুক্তরূপে খনন করিলে সম্ভবতঃ সেই প্রাচীন নিদর্শন 
বাহির হইতে পাবে। লখনৌ নগরীর সহিত যে তাহার স্থৃতি বিজড়িত আছে, তাহা 
অস্বীকার করা যায় না। : 
আমার মনে হয়, উক্ত লক্ষ্মণ নৃপতির নামানুসাবে এই নগরী এক সময়ে লক্ষ্মণাবতী নামে 
পরিচিত ছিল। লক্ষ্মণাবতীর অপভ্রংশে প্রথমে লখ.নৌতী এবং অবশেষে লখনে৷ নামে খ্যাত 
হইয়াছে। সুতরাং লখনৌর আদি পৰিচয় বাহিব করিতে হইলে, এই স্থাঁনেব প্রতিষ্ঠাতা লক্ষ্মণ 
নৃপেব সন্ধান ও সেই সঙ্গে লক্ষণাঁবতীর প্রসঙ্গও বাহির করিতে হইবে। 

লখনৌ যাঁহুঘরে পরমমাহেশ্বর শ্রীমহারাজ লক্ষণের একখানি তাত্রশাসন রক্ষিত আছে। 
এই তাত্রপ্টে লিখিত আছে,_ 

৭ স্বস্তি জয়পুরাৎ পরমমাহেশ্ববঃ প্রীমহারাজলক্ণঃ কুশলী ফেলাপর্কতিকাগ্রামে ত্রান্ষণা- 
দীন্‌ প্রতিবাসিকুটুমবিনঃ সমাজ্ঞাপয়তি বিদিতং বোস্ত যথৈষ গ্রামে! ময়! মাতাপিত্রোরাত্মনশ্চ 
পুণ্যাভিবৃদ্ধয়ে কৌৎসসগোত্রায় বাজসনেয়িসব্রহ্মচারিণে মাধ্যন্দিনায় ত্রাহ্মণবেবতিত্বামিনেগ্রা- 
হারোতিস্থষ্ট* ইত্যাদি। 

এই শাসনাংশ হইতে মনে হয়, পরমমাহেশ্বর মহারাজ লক্ষ্মণ জয়পুরে অবস্থানকালে 


* বনীয়-সাহিত্য-পরিষদের ২১শ, ৮ম মাসিক অধিবেশনে পঠিত। 


৯৬ -  সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ ২য় সংখ্যা 


বেবতিস্বামী নামক এক ব্ৰহ্মচারীকে ফেলাপর্বতিকা নামক গ্রামে অগ্রহার উৎসর্গ করিয়া- 
ছিলেন। এই তাত্রপট্টেব সর্বশেষে “দৃতকশ্চাত্র শ্রীমহারাজনববাহনদত্তঃ সংবৎসবশতেষ্ট- 
পঞ্চাশদুত্তবে জ্যৈষ্ঠমাসে পৌর্ণমাস্তাং লিখিতং বলদেবেনেতি ১৫৮ ৷” এই অংশ হইতে বুঝা 


যায়, ১৫৮ অনির্দিষ্ট সংবতে জ্যৈষ্ঠ পূর্ণিমায় উক্ত তাত্রশাসন প্রদত্ত হইয়াছিল। তাত্রপট্রেব ' 


লিপিগুলি দেখিলে উহা খৃষ্টীয় ৪র্থ বা! ৫ম শতাব্দীর অক্ষর বলিয়া মনে হুইবে । এ অবস্থায় 

১৫৮ সংবৎ অঙ্ককে গুধুসংবৎ ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। তাহা হইলে ৪৭৭-৮ খৃষ্টাব্দে আমরা 
' মহারাজ লক্ষ্মণকে পাইতেছি। মহারাজ লক্মণ একজন পৰাক্রাস্ত নৃপতি ছিলেন, সন্দেহ নাই। 
কাবণ, নরবাহন দত্ত নামক একজন মহারাজ তাহার শাঁসনপত্রেব দূতক হইতেছেন। 

- মহারাজ লক্ষ্মণেব উক্ত তাম্রপউথানি বর্তমান আলাঁহাবাদ জিলাব অন্তর্গত বর্তমান কোঁসাম্‌ 
নামক স্থানের পার্শ্ববর্তী পালী নামক গ্রামে এক স্বর্ণকাঁরের গৃহে ভূগর্ভ হইতে পাওয়া গিয়াছে ও 
পবে লখ.নৌ যাদুঘরে বাখ। হইয়াছে । ডাক্তার ফুহরেব (1): ঢ'9:6£) ও পালী গ্রামকেই 
তাত্রশাসনোক্ত “ফেলাপর্বতিকা” বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন। কিন্তু জয়পুবের অবস্থান নির্ণয় 
করিতে পারেন নাই।৯ 

তাত্রশাসন এই স্থানে পাওয়! গিয়াছে বলিয়া বর্তমান পালী গ্রামকে ফেলাপর্বতিক1 বলিতে 
আমবা কিন্ত প্রস্তুত নহি। এক স্থানের তাত্রশাসন অনায়াসেই বহু দুরদেশে নীত হইতে 
পারে। যেমন কামরূপপতি বৈদ্তদেবের তাত্রশাসন বেনারস জেলার অন্তর্গত কুমৌলী গ্রামে 
পাওয়া গিয়াছে, অথচ যেমন কুমৌলী গ্রামের সহিত বৈদ্ধদেবের কোন সম্বন্ধ ছিল বলিয়া কখন 
কেহ স্বীকাব কবিবেন না । দুর আসাম হইতে কাশীবাস উপলক্ষে কোন ব্যক্তি বৈদ্ধদেবের 
তাত্রশীসন আনিয়! থাকিবেন, সেইরূপ কোন ব্যক্তি ভারতের অন্ততম সমৃদ্ধিশালী প্রাচীন 
নগরী কোশান্ব নামক স্থানে আগমন উপলক্ষে মহারাজ লক্ষণের প্রাচীন শাসন-পত্রথানিও 
সঙ্গে আনিয়া থাকিবেন। বিশেষতঃ ফেলাপর্বতিকাঁব বর্তমান নাম পাঁলী না হুইয়া অপত্রংশে 
“ফেলা পাহাড়ীয়া” বা "ভেলা! পাহাড়ী” হওয়াই সঙ্গত ৷ 

তাত্রপন্টে প্রথমেই যেরূপ “জয়পুরাৎ” লিখিত হইয়াছে, অধিকাংশ তাত্রশাসনে এরূপ স্থানে 
“্জয়স্কন্ধাবারাঁৎ” পাওয়া! যায়। মহারাজ লক্ষণের “জয়পুর জয়ঙ্কন্ধাবার” সম্ভবতঃ জয়পুর নামে 
অভিহিত হইয়াছে! বর্তমান উনাব জেলায় কানপুর হইতে প্রায় ১১ মাইল উত্তর-পশ্চিমে 
এবং উনাব সহর হইতে প্রায় ১৪ মাইল পশ্চিমোত্বরে পরিয়ার নামে একটি প্রাচীন স্থান 
আছে। প্রবাদ আছে, এই স্থান পূর্বে “মহারণ্য” নামে প্রসিদ্ধ ছিল, বনবাসকালে সীতা দেবী 
এই মহাবিণ্যে অবস্থান করিতেন। এইখানেই লব-কুশ ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন এবং কুশ নিজ নামে 
এই স্থানে “কুশান্বী” নামে সুপ্রসিদ্ধ নগরী প্রতিষ্ঠা কবেন। (05৫. Gazetteer, 1878, 
Vol. হা, p. 562) 





* Epigraphia Indica, Vol Il. p. 364. 
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এ দিকে স্থানীয় লোকদিগ্বের মধ্যে প্রবাদ আছে, উপরোক্ত পরিয়ার ইইতে ২* মাইল 
পূর্বে অবস্থিত 'কুনুম্বী” নামক স্থান পর্য্যন্ত মহাবণ্য ছিল, এই মহারণ্যের পূর্বরসীমাঁয় রাজা 
কুশ নিজ নামে “কুশপুরী” বা “কুশাস্বী” নগরী প্রতিষ্ঠা করেন। বর্তমান উনাব সহব হইতে 
১২ মাইল উত্তব-পুর্ববে আযুধ-রোহিলখণ্ড রেলপথের ধারে কুস্তত্বী নামে একটি অতি প্রাচীন 
গ্রাম আছে। এই গ্রামে বৈশাখী পূর্ণিমার দিন অস্তাঁপি বড় মেলা হইয়া থাকে । এই মেল! 
কুশপুরী বা কুশাডীর মেলা নামেই খ্যাত। মেলায় অর্ধ লক্ষের অধিক লোঁক সমবেত 
হইয়া থাকে। এখানকার ,কৌশান্বী দেবীর সম্মুখে এই মেলা হয়। এই সময়ে দেবীর 
সন্মুখে শত শত ছাগ বলি হইয়া থাকে । এই সময়ে বছ দূরদেশ হইতে যাত্রী আসে ও 
এখানে নান! দ্রব্য আমদানী হইয়া থাকে। ৮১* দিন মেলা থাকে। এই মেলা 
হইতেই এই স্থানের প্রাচীনতা ও রাজর্ষি কুশের স্থৃতি রক্ষা হইতেছে। 

রামায়ণে লিখিত আছে, কুশ নামে এক রাজধি ছিলেন। -তীঁহার চারি পুত্র--কুশা, 
অমুর্ভবজা, বস্তু ও কুশনাভ। পিতার আদ্দেশে এই চারি জনের মধ্যে কুশান্ব কৌশান্ী পুরী, 
অমূর্ভরজ! ধর্ম্মারণ্য, বস্থ গিরিব্রজ এবং কুশনাভ মহোঁদর নামে পুরী স্থাপন করেন। 
(রামায়ণ, ১৩২১--১* )। 

সম্ভবতঃ রাজর্ষি কুশের রাজধানী কুশপুবীব পার্খেই তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র কুশান্ব কৌশান্বী- 
পুরী পত্তন করিয়াছিলেন। সেই প্রাচীন কুশপুবী ও কৌশানী অধুনা কুশাড়ী ও কুশুস্বী 
নামে পরিচিত হইতেছে। এই কুণুস্বীর উত্তরে চারি মাইলের মধ্যে জয়ৎপুর নামে আর একটি 
প্রাচীন গ্রাম দৃষ্ট হয়। কুণ্ুত্বী হইতে জয়ৎপুর পর্য্যন্ত স্থানে স্থানে এখনও কিছু কিছু প্রাচীন 
স্থৃতিনিদর্শন পাওয়া যায়। স্থানীয় লোকেরা বলিয়া থাকেন যে, এ অঞ্চলে পূর্বের বহু স্থাপত্য 
ও ভাক্কর্যের নিদর্শন ছিল। এখানকার রেলপথ প্রস্ততকালে সেই সমস্ত ধ্বংসাবশেষ 
স্থানান্তরিত ও বিলুপ্ত হইয়াছে। 

_.. প্রাচীন কৌশাস্বীর নিকটবর্তী উক্ত জয়ৎপুরই মহাবাজ লক্ষণের তাত্রশাসন-বর্ণিত জয়পুর 
বলিয়া মনে হয়। মহারাজ লক্ষ্মণ পরমমাহেশ্বর বা পরম শৈব বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন। 
বাস্তবিক বর্তমান উনাব জেলার সর্বত্রই শৈব প্রভাবের প্রাচীন নিদর্শন যথেষ্ট পাওয়া যাঁয়। 
কিন্তু এই সুপ্রাচীন কৌশাম্বীপুরী ও বৌদ্ধ-জৈনগ্রস্থ-বর্ণিত কৌশাম্ীপতি উদয়নের রাজধানী 
বৎসপত্তন অভিন্ন বলিয়া মনে হয় না। চীন-পরিব্রাজকগণ কৌশান্বী রাজ্যে আসিয়া উদয়নের 
যে প্রাচীন রাজধানী দর্শন করিয়াছিলেন, তাহা স্বতন্তর। 

বর্তমান লখনৌ জিলার পার্শ্ববর্তী রায়বরেলী জিলার সলোন তহশিলের মধ্যে "জাইস* 
নামে এক অতি প্রাচীন সমৃদ্ধিশালী নগর আছে, ইহার নামান্তর উদয়ননগরর বা উদয়নগর | 
উর্দভাষান্রাগী স্থানীয় অধিবাসীরা বলিতে চান, মান্ষুদ গজনীর সময় তীহার এক সেনাপতি 
আসিয়া এখানে তান্থু গীড়িয়াছিলেন। পারসী ভাষায় তান্ুকে ‘জৈস’ বলে। তাহা হইতে 
এই স্থানের নাম “জাইস+ হইয়াছে। উদ, চতান্ু ও সংস্কত স্বন্ধাবার একই অর্থ। এরূপ 
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স্থলে জয়স্বন্ধাবার হইতে জাইস নাম হইয়াছে, সন্দেহ নাই। পৃত্ুমাবৎ-প্রণেতা মালিক মুহম্মদ 
এই স্থানেব অধিবাসী ছিলেন। তাঁহার গ্রন্থে এই স্থানের জাইস ও উদীনগর নাম দৃষ্ট হয়। 
এই জাইস সহরের পার্শ্বে এখনও বহু উচ্চ স্তুপ ও মন্দিরেব ধ্বংসাবশেষ রহিয়াছে। 
এই সুপ্রাচীন জাইস নগর হইতে প্রায় ১১ ক্রোশ দক্ষিণ-পশ্চিমে ফেলাভেলা, ভেলাথরা, 
ভেলাটিকাই, ভেলা পাহাড়ীয়! নামে পাশাপাশি কএকখানি প্রাচীন গ্রাম আছে। ইহার 
মধ্যে পুরাতন দেবকীর্তি বা অগ্রহাবের ধ্বংসাঁবশেষের অভাব নাই, ইহার মধ্যে কোনটি 
তাতরশাঁসনোক্ত ফেলাপর্বর্তিকা হইতে পাঁরে। মহারাজ লক্ষণের জয়ঙ্কন্ধাবার .বা জাইস কত 
দিনের, তাহাই এখন অনুসন্ধান করিতে হইবে। কাবণ, আমাদের আলোচ্য প্রবন্ধের হরি 
তাহারও কিছু সংশ্রব আছে, পরে প্রকাশ পাইবে। 
রাঁমারণোক্ত কৌশলের বিশাল রাজধানী অযোধ্যা নগরী ধ্বংসাবশেষে পরিণত ডা 
পর নানা পুরাণ এবং প্রাচীন জৈন ও বৌদ্ধ গ্রস্থাদি হইতে জানিতে পারি যে, এই প্রদেশে 
শ্রাবন্তী, কৌশাম্বী প্রভৃতি নগরী খ্যাতি লাভ করে। শ্রাবন্তী সম্বন্ধে পুরাণে আছে” 
“ঞ্রাবস্তিন্চ মহাতেজা বংশকস্ত ততোইভব্থ। 
নিৰ্ম্মিত! যেন শ্রাবন্তী গৌড়দেশে দ্বিজোতমাঃ ॥৮ 
( লিঙ্গপুরাণ, ৬৫1৩৪ ) 
ইন্চাকুবংশীয় (যুবনাশ্বের পৌন্র) শরীবস্তিপুত্র মহাঁতে্া বংশক গোৌড়দেশে শ্রাবন্তী নামে 
পুরী নির্মাণ কবিয়াছিলেন। 
খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দীতে বিষুশর্খা হিতোঁপদেশ রচনা করেন । এই গ্রন্থেও পাইতেছি,- _--২ 
“অস্তি গৌড়বিষয়ে কৌশাশ্বীনাম নগবী |” i 
উদ্ধৃত প্রমাণ হইতে বলা যাইতে পারে যে, শ্রাবস্তী ও কৌশাম্বী খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দী বা 
তৎপূৰ্বে গৌড়দেশের অন্তর্গত ছিল। এই গোৌড়দেশ প্রাচীন কোশন-রাজ্যেরই অংশ । 
অযোধ্যাপ্রদেশের বর্তমান গোণ্ডা জেলাই উক্ত গৌড়দেশ। তবে এখন গো জেলার যে . 
আয়তন, উক্ত গৌড়দেশের আকার তদপেক্ষা অনেক বড় ছিল, সন্দেহ নাই। 
সুপ্রাচীন পালি বোদ্ধশান্তর সুত্তনিপাত পাঠে জানা যায় যে, ভগবান্‌ বুদ্ধ যখন শ্রাবস্তীতে 
অবস্থান করিতেছিলেন, তৎকালে ব্রাহ্মণ বাবরি বুদ্ধদেবের নিকট একদল লোক পাঠাইয়া- 
ছিলেন। তাঁহারা প্রথমে কৌশামী, তৎপরে সাঁকেত ( অযোধ্যা) ও অবশেষে শ্রাবস্তীতে 
উপস্থিত হন। সুতরাং বেশ বুঝা যাইতেছে যে, কৌশান্বী ও শ্রাবন্তী প্রাচীন গৌড়দেশের 
অন্তর্থত হইলেও কৌশাম্বী হইতে শ্রাবন্তী যাইতে হইলে সাঁকেত ব! অযোধ্যা হইয়! যাইতে 
হুইত। এ অবস্থায় অযোধ্যার দক্ষিণ দিকে কৌশান্বী এবং উত্তরে শ্রাবন্তী হইতেছে! 
বর্তমান আলাহাবাদ জিলায় প্রয়াগ হইতে ২৮ মাইল পশ্চিমে করারি পরগণা মধ্যে 
“কোসাম” নামে একটি প্রাচীন স্থান আছে। এই কোসামকেই অনেকে প্রাচীন কৌশান্বী 
বলিয়া স্থির করিয়াছেন। এখানকার কর্রাগড়ের একখানি খোদিত লিপিতে ০ 
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মণ্ডল” লিখিত থাকায়, এই কোঁসামের পূর্বনাম কৌশান্ব সম্বন্ধে আর সন্দেহ থাকে না। 
কিন্তু রামায়ণ, বৌদধগ্রস্থ এবং চীনপরিব্রাজক ফাহি-এন্‌ ও যুঅন্চুঅঙের বিবরণী অনুসরণ 
করিলে বর্তমান কোসামূকে পুরাণ ও বৌদ্গ্রস্থ-বর্ণিত সুপ্রাচীন কৌশান্বী বলিয়া স্বীকার করা 
যায় না। যুঅন-চুঅডের কোশাস্বী প্রয়াগ হইতে ৫০* লি (প্রায় ৮* মাইল) এবং ফা- 
হিএনের কোঁশান্বী ,বাবাঁণসী হইতে ১৩ যোজন (প্রায় ১*৪ মাইল ) উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত। 
যুঅন-চু অঙ. দুরত্ব সম্বন্ধে গোল না করিলেও দিক্‌ সম্বন্ধে তাহার গ্রন্থে গোল আছে। তাহার 
বিবরণী অনুসারে প্রয়াগ হইতে প্রায় ৫০*লি দক্ষিণপশ্চিমে কোশাম্বী, আবার কোশাদ্বী 
হইতে প্রায় ৫**লি পূর্বে বিশাখ (অযোধ্যা ), আবার বিশাখ হইতে প্রায় ৫*০ লি উত্তর- 
পুর্বে শ্রাবস্তী। এ দিকে চীনপরিব্রাজক ফা-হিএনের মতে বাঁরাণসী হইতে ১৩ যোজন 
উত্তর-পশ্চিমে কোঁশাম্বী এবং বিনয়পিটকের অন্তর্গত মহাবগ.গের মতে সাকেতের ৬ যোজন 
পূর্বে শ্রাবন্তী অবস্থিত। এরূপ স্থলে যুঅন্চুঅডের লেখকের লিপিগ্রমাদে “উত্তর-পশ্চিম? 
স্থলে দক্ষিণ-পশ্চিম লিখিত হইয়াছে, সন্দেহ নাই। 

কোশাহ্বীর রাজা উদয়নের অন্য এই স্থান নানা প্রাচীন কথাগ্রস্থে প্রদিদ্ধি লাভ করিয়াছে। 
উদয়নের প্রসিদ্ধির সঙ্গে তাহার এই রাজধানী “উদয়ন-নগর+ নামেও খ্যাত হইয়া থাকিবে। 
পূর্বেই লিখিয়াছি, এখনও স্থানীয় লোকে পূর্ববর্ণিত জায়সী বা জয়পুর স্বন্ধাবারের 
তৎপূর্ববনাম উদয়ন-নগর বা উদয়িনগর বলিয়াই নির্দেশ করিস! থাকেন। বলা বাহুল্য, এ 
নাঁমটিও কৌশাম্বীপতি উদয়নের স্থৃতিই বহন করিতেছে । 

পালি বৌদ্ধগ্রস্থ ও চীনপরিব্রীজকঘয়-নির্দিষ্ট দুরতা লক্ষ্য করিলেও উদয়ন-নগর বা 
বর্তমান জাক্ষপী নামক প্রাচীন স্থানকেই আমর! অন্ততম জুগ্রাচীন কৌশাম্বী রাজধানী বণিয়াই 
নির্দেশ করিতে পারি। প্রয়াগের সীমা হইতে জায়সী উত্তর-পশ্চিম প্রায় ৬০ মাইল এবং 
বারাণনী হইতেও উত্তর-পশ্চিমে প্রাপ় ১*৬ মাইল, জায়দী হইতে অধোধ্য। পূর্কোত্তরে 
প্রায় ৬* মাইল এবং অযোধ্যা হইতে শ্রাবন্তী ( বা বর্তমান গোঁড়া জেলার অন্তর্গত রান্তীনদী- 
তীরস্থ সহেট-মহেটও ) প্রায় ৬* মাইল হইবে। যুঅন্চুঅঙের বর্ণনায় জানা যায় যে, প্রয়াগ 
হইতে কৌশাখী যাইবার পথ বন্য হস্তী ও হিংজ্র-অন্ত-সমাকীণ ভীষণ অরণ্যময় ছিল। এরূপ 
স্থলে নিবিড় বনমধ্য দিয়া অনেক ঘুরিয়া ফিরিয়া তাহাকে কৌশাম্বী যাইতে হয়, এ কারণ 
বর্তমান ৬* মাইলের স্থানে তিনি প্রায় ৮* মাইল লিখিবেন, তাহা কিছু অন্যায় নহে। 
বিশেষতঃ বৌদ্ধ গ্রন্থ ও চীনপরিব্রীজকগণে বর্ণিত দূরতার প্রতি লক্ষ্য করিলে সহসাই 
অনুমিত হয় যে, প্রয়াগ হইতে কৌশাম্বী রাজধানী উদয়ন-নগর যতটা, আবার কৌশান্ী 
হইতে সাঁকেত ততটা, পুনরায় সাকেত হইতে শ্রাবস্তীও প্রায়'তত দুর। এই সকল 
আলোচনা করিলে উদয়ন-ন্গর বা জায়নীকে কৌশান্বীপতি উদয়নরাজের রাজধানী 
বৎ্দপত্তন বলিয়া গ্রহণ করিতে আর আপত্তি থাকে না। চীন-পরিব্রাকগণ এখানে বৌদ্ধ" 
কীর্তি অপেক্ষা প্রাচীন হিন্দু দেবকীর্তিই অধিক দেখিয়াছিলেন। বাস্তবিক এতদঞ্চলে 


১৯০ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক [ ২য় সংখ্যা 


মহারাজ লক্ষ্মণের ন্যায় পরমমাহেশ্বর নৃপতিগণের প্রভাব বিস্তারের সহিত শৈব প্রভৃতি 
হিন্দুগণেরই প্রাধান্ত স্থাপিত হইয়াছিল। সেই সঙ্গে শৈবাদির দেবকীর্ভি যে বহুলপরিমাণে 
এখানে প্রতিষ্ঠিত হইবে, তাহ! স্বভাবসিদ্ধ। খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দীতে চীন-পরিক্রাজক কৌশাস্বীর 
প্রাচীন বাজধানী দর্শন করিয়া এখানে ৫ৎটি দেবমন্দির ও ১টি বিধ্বস্ত বৌদ্ধ সঙ্ঘারাম 
দর্শন করিয়াছিলেন। তিনি এই উদয়ন নৃপতির রাজধানী বলিয়াই এই স্থানের উল্লেখ 
করিয়াছেন। রাজা উদয়ন চন্দনকাঠ্ঠেব উপর যে বুদ্ধমর্ত্তি প্রস্তুত করাইয়াছিলেন, চীন- 
পরিব্রাজক এখানকার প্রাচীন রাজভবনের বেষ্টনীব ভিতর ৬* ফুট উচ্চ এক মন্দিরমধ্যে 
সেই-অলোকসামান্ত বুদ্ধমুৰত্ি ছিল বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন (Watters, Vol. 1. p. 858) | 
-  বোদ্ধগ্রন্থ সতে যে দিন বুদ্ধদেব জন্মগ্রহণ করেন, সেই দিনই উদয়নের জন্ম । প্রথমে 
তিনি অতিশয় বুদ্ধবিদ্বেধী ছিলেন, অবশেষে বুদ্ধভক্তা রাজমহিষীর গুণে তিনিও একজন 
প্রধান বুদ্ধভক্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন (দিব্যাবদান, ৩৬শ অব*)। উদয়নের প্রতি- 
- চিত সেই অপূৰ্ব বুদ্ধমুর্তি চীনদেশে আনীত হইয়াছিল। চীন-পরিব্রাজকের জীবনীর 
লেখকের মতে এই মুর্তি শুন্যমার্গে খোতনে গমন করিয়াছিলেন (Watters, 1. p, 869) । 

যাহ! হউক, কি হিন্দু, কি বৌদ্ধ কথাগ্রন্থে কৌশান্বীপতি উদয়নের খ্যাতি যথেষ্ট বর্ণিত 
আছে। উদয়নের রাজধানীর ধ্বংসাবশেষ বর্তমান জায়সী নগরের উপকণ্ঠে এখনও 
পড়িয়া আছে। স্থানীয় অধিবাসীরা এই সমস্তই ভড়রাজাদিগের হুর্গাবশেষ বালয়া 
পরিচয় দিয়া থাকেন। নগরের উপকণ্ঠে পাহাড়ের উপর অতি সুন্দর ও বৃহৎ এক 
প্রাচীন ভুন্মা মস্জিদ রহিয়াছে। - স্থানীয় প্রবাদ, এইখানে ভড়রাজাদিগের এক অতি 
বৃহৎ ও - সুন্দর মন্দির ছিল। ভড়দিগকে তাড়াইয়া ও সেই প্রাচীন মন্দির ভাঙ্গিয়া 
তাহারই মাল-মসনায় বর্তমান মস্জিদুটি নির্মিত হইয়াছে। এই মসজিদের স্থানে স্থানে 
এখনও প্রাচীন হিন্দু-শিল্পের স্পষ্ট নিদর্শন বিস্তমান। কোন কোন স্থানে মাটিচাপা হিন্দু 
দেবদেবীর মুর্তি বা বুন্ধমুর্তির আভাদ আছে। এই সকল স্থৃতি দেখিলেই মনে হুইবে, 
প্রাচীন, শৈব বা বৌদ্ধ দেবমন্দিরের, সুপ্রাচীন উপকরণ লইয়াই মসজিদ্‌ নির্মিত হইয়াছিল। 

আমার ' মনে হয়, চীন-পরিব্রাজক যে হিন্দু ও বৌদ্ধকীর্তির উল্লেখ করিয়াছেন, তাহারই 
উপকরণে উক্ত সুপ্রাচীন মন্জিদ্টি নির্দিত হইয়াছে। স্থানীয় জনপ্রবাদে এখানকার 
যে আত প্রাচীন সুবৃহৎ দেবালয়ের কথা শুনা যায়, সেই অতি প্রাচীন দেবালয়টি 
সম্ভবতঃ চীন-পরিব্রাজক-বর্ণিত চন্দন-খোদিত " বুদ্মূর্তি-তুক্তি উদয়নের প্রতিষ্ঠিত মন্দির 
বলিয়া! মনে হয়। এখানকার বনিয়াদি হিন্দু অধিবাসীর মধ্যে কিংবদস্তীও আছে যে, এ দেবালয়- 
প্রতিষ্ঠাতাই এক সময় এই সহর বসাইয়াছিলেন। এই প্রবাদ হইতেও যেন এখানেই 
চীন-পরিত্রাজক-বর্ণিত উদয়নের প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ ছিল বলিয়াই মনে হয়। বর্তমান 
জাইদ সহরে বহু কাল হইতে মুসলমান-প্রাধান্ত চলিয়া আসিতেছে, এখনও এখানে মুসলমান 
খেখদিগেরই একমাত্র প্রতিপত্তি দেখা যাঁ়। তাহাদের যন্ত্রে. উক্ত প্রাচীন নন্জিদ্‌ ব্যতীত 


মন ১৩২২ ] লখনৌ সহরের নামের উৎপত্তি ১০১ 


অপর সুবৃহৎ মস্জিদ্‌ ও অতি সুন্দর শিল্পনৈপুণ্যযুক্ত ইমাঁমবাড়া নির্মিত হইয়াছে। বল! 
বাহুল্য, এই সকল মুসলমান কীর্তি-নির্মাণকালে স্থানীয় প্রাচীন হিন্দুকীত্তিসমূহের বিধ্বস্ত 
উপকরণের যথেষ্ট সদ্যবহাঁর হইয়! থাকিবে, তাই আজ কৌশাঁশ্বীর সুপ্রাচীন রাজধানী উদয়ন 
নগব বা! প্রাচীন জাইস সহরে প্রাচীন হিন্দু-কীত্তিরাঁজির চিহ্ন পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইয়াছে। 

খৃষ্টীয় ১৭ম শতাব্দের শেষভাগে গজনীব স্থূলতান মান্ষদ ভারতেব অন্যতম প্রাচীন 
সমৃদ্ধিশালী কৌশান্বী নগর লুঠন বা ধ্বংস করিবার জন্ত এখানে যে সময়ে তাহাব একজন প্রধান 
সেনাপতিকে পাঠাইয়া দেন, সেই সময়েই সুসলমান-অত্যাচার-ভয়ে এই স্থান পবিত্যক্ত হয়। 
সম্ভবতঃ সেই সময়েই এখানকার বণিক্‌ ও ধর্ম্মপরাঁয়ণ অনেক হিন্দু অধিবাসী কর্র! ছর্গেব 
নিকট যমুনাতীরে বর্তমান কোদাম্‌ নামক স্থানে আসিয়া উপনিবেশ স্থাপন করেন। তাহাদেব 
অধিষ্ঠান হেতু এই স্থানও কোঁশান্ব নামে পরিচিত হয়, তাই পরবর্তী কালে উৎকীর্ণ বর্রা 
র্সের শিলালিপিতে “কৌশান্বমগ্ল নাম পাইতেছি। সম্ভবতঃ তৎকালে প্রাচীন 
কৌশাম্বীর যে সকল ধর্ম্মনি্ঠ লোক এখানে আসিয়া বসবাস করিতে থাকেন, তীহাদের সঙ্গেই 
মহারাজ লক্ষণের তাত্রশাসন আনীত হুইয়া থাকিবে । তৎকালে আরও কতিপয় লোক উত্তর- 
পশ্চিমে বর্তমান লখুনউ নামক সহবের্‌ নিকট আসিয়া বাদ করেন। এখনও লখ্নউ নহরের 
বনিয়াদী কোন কোন হিন্দুপরিবাব তাহাদের পূর্বববাস “জাইস” বলিয়াই নির্দেশ করিয়া 
থাকেন । 

পূর্বেই পুরাণ ও বিষ্ণুশর্ম্মার উক্তি হইতে , দেখাইয়াছি যে, প্রাচীন কৌশাম্বী বা উদয়ন 
নগর এবং শ্রাবন্তী গৌড়দেশের অন্তর্গত ছিল। রাঁজশেখরের প্রবন্ধকোষ, বগ্ভটি স্থরি- 
চরিত ও প্রতাচন্্র সুরি-রচিত প্রভাবক-চরিত প্রভৃতি জৈন গ্রন্থ হইতেও জানা যায় যে, 
গৌড়দেশে লক্ষ্মণাবতী নামে একটি প্রসিদ্ধ নগরী ছিল। এখানে ধর্ম নামে কোন নৃপতি খৃষ্টীয় 
৮ম শতাব্দীতে আধিপত্য করিতেন। বগ্নভটিস্থরি-চরিতে লিখিত আছে, কান্তকুক্জপতি 
আমরাঁজ গোপগিরি ছুর্মে অবস্থান করিতেন। কিন্তু প্রভাঁবক-চরিতের মতে কাগ্তকুব্জেই 
তাহার রাজধানী ছিল। উক্ত তিনখানি জৈন গ্রন্থের মতেই কবিবর বাকৃপতি মহারাজ যশো- 
বন্মা, তৎপুত্র আমরাজ ও ধর্ম্মের সভায় কিছু দিন অতিবাহিত করিয়াছিলেন । সুতরাং বাক্‌- 
পতি আমরাজ ও ধর্মের সম-সাময়িক হইতেছেন। বাক্‌পতি নিজ গৌড়ব্ধকাব্যে কান্কুজই 
তাহার পৃষ্ঠপোষক মহারাঁজাধিরাজ যশোবশ্মা-কমলায়ুধের রাজধানী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। 
এ অবস্থায় প্রভাবক-চরিতের অন্্ব্তী হইয়া আমরাজকেও আমরা কান্তকুজে অধিষ্ঠিত মনে 
করিতে গারি। বাঁকৃপতি গৌড়াধিপকে “মগধনাথ বলিয়াও পরিচিত করিয়াছেন। কহলণের 
রাজতরঙ্গিণী হইতে জানা যায় যে, কাশ্মীরপতি ললিতাদিত্য কান্যকুন্পপতি যশোবর্ম্মাকে 
পরাজয় করেন এবং গৌড় পর্য্যন্ত জম্ম করেন। আবার তীহার পৌন্র জয়াদিত্য পঞ্চগৌড়ের 
অধিপতিগণকে পরাজয় করিয়া তাঁহার শবপ্তর গৌড়পতি জয়স্তকে তাঁহাদের অধীশ্বর করিরা- 
ছিলেন। এই উদ্কি হইতে মনে করা যাইতে পারে, পশ্চিমে কান্তকুজের সীম! ও উত্তর 


.১৩ই সাঁহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ ২য় সংখ্যা 


পশ্চিমে শ্রাবন্তী হইতে দক্ষিণ-পশ্চিমে বাঁরাণদী-সীম! হইতে পূর্বে বঙ্গ পর্যন্ত ‘গৌড়রাজ্য’ 
বলিয়া অভিহিত হইয়াছিল। সৰ্বপ্ৰথমে যে গৌড় অযোধ্যাপ্রদেশ বা উত্তর-কোশলের মধ্যে 
একটি ক্ষুদ্র রাজ্য বলিয়া পরিচিত ছিল, বিষ্ণুশর্ম্মাব বা মহারাজ্জ লক্ষণের সময়ে খৃষ্টীয় ৫ম 
শতাব্দীতে তাহাব আয়তন আরও কিছু বাড়িয়াছিল, তৎপরে খৃষ্টীয় ৮ম শতাব্দীর প্রথম ভাগে 
ক্রমে মগধ, বরেন্্র ও বঙ্গ পর্য্যন্ত এক গৌড়-নাত্রান্য বলিয়া কিছু দিন পরিগণিত হইয়াছিল। 
সম্ভবতঃ এ সময়ের মগধ-পতিই এই বিস্তীর্ণ ভূভাগের অধিপতি হইয়াছিলেন। মহারাজ 
যশোবৰ্ম্মা সেই গৌড়'মগধপতিকে পরাজিত ও বিনাশ করিয়া সম্ভবতঃ তীহাঁব বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্য 
ধ্বংস করিয়াছিলেন। সেই গৌড়পতির বধবৃত্বাস্ত উপলক্ষ্য করিয়াই বাকৃপতির “গউড়বহ” 
বা “গৌড়বধ' কাব্য রচিত হইয়াছে। কিন্তু নিতান্ত আশ্চর্ষ্যের বিষয়, বাকৃপৃতি সেই গৌড়- 
পতির নামটি পর্য্যন্ত উল্লেখ করেন নাই। যাহা হউক, মহারাজ যশোবর্ম্ম-কমলায়ুধের 
আক্রমণে সম্ভবতঃ সেই বিস্তীর্ণ গৌড়রাজ্য পাঁচ খণ্ডে বিভক্ত হ্ইয়াছিল। আবার খৃষ্টীয় ৮ম 
শতাব্দীর মধ্যভাগে কাশ্মীরপতি জয়াদিত্যের সাহায্যে মহারাজ জয়ন্ত সেই পঞ্চগৌড়ের অধীশ্বর 
হুইয়াছিলেন। প্রবন্ধকোধ ও প্রভাবক-চরিত হইতে জানিতে পারি, যে সময়ে পাটলিপুরে 
জিতশক্র রাজত্ব করিতেছিলেন, সেই সময়ে জৈনাচাধ্য সিদ্ধসেন এখানে বাদ করিতেন। 
মহারাজ যশোবর্ম্মা আমরাজের মাতা যশোদেবীকে ভালবাদিতেন না, তাহার নির্বাসনকালে 
আমরাজেন জন্ম হয়। আচার্য্য সিদ্ধসেন মাতা ও পুত্র উভয়কে আশ্রয় দিয়াছিলেন। 
যশোবর্ধা মৃত্যুকালে পাটলিপুর হইতে আমরাজকে আনাইয়া মন্ত্রিগণের পরামর্শে তীহাকেই 
রাজ্যে অভিষিক্ত করিবার আদেশ দিয়! যান। 


প্রায় ৭৮৩ খৃষ্টাব্দে বৎসরাজ গৌড়সাভ্রাজ্য নিজ অধিকারভূক্ত করিয়াছিলেন পরে" 


তাহার মরুদেশে আশ্রয় গ্রহণের পর মাতস্ত-্তায়ের বশীভূত হইয়া সেই বিস্তীর্ণ গৌড়রাজ্য 
নান ক্ষুদ্র খওরাজ্যে বিভক্ত হইয়! বিভিন্ন স্বাধীন নৃপতির শাসনাধীন হইয়াছিল। (সেই মাতস্ত- 
ভায়ের যুগে প্রজাসাধারণের , যত্রে গোপালদেব প্রথমে বন্ধের বা প্রাচ্যগৌড়ের সিংহাসনে 
অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। তাহারই পুত্র সুপ্রসিদ্ধ গৌড়ভূপতি ধর্মপাল। ভারতেব নানা! স্থান 
হইতে আবিষ্কৃত শিলালিপি ও তাত্রশাসনে এই ধৰ্ম্মপাল বন্দপতি ও গৌড়পতি উভয় নামেই 
পরিচিত হইয়াছিলেন। প্রথমে বন্ধেই তিনি রাজ্য করিতেন। তৎপরে সমস্ত গৌড়ের 
অধীশ্বর হইয়াছিলেন। প্রতাবকচরিত প্রভৃতি পূর্বোক্ত জৈনগ্রন্থসম্হে ইনি গৌড়পতি 
ধর্ম" বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছেন এবং উক্ত গ্রন্থত্রয়ের মতে “লক্ষ্ণাবতীতে’ তাহার কিছু দিন 
রাজধানী ছিল। « 
বপ্মভট্িসুর্নি-চরিত ও প্রবন্ধকোষে লিখিত আছে,__( পুর্বে বর্ণিত) আচার্য্য সিদ্ধসেন্রে 
প্রধান শিষ্য বগ্নভট্ি্থরি আমরাজের গুরু ছিলেন, তত্প্রতি কোন কারণে বিরক্ত হইয়া 
তিনি গোড়াধিপ ধর্মের সভায় চলিয়া আসেন। এই আগমন প্রসঙ্গে লিখিত হইয়াছে,_-“দিনৈঃ 
কতিপয়ৈঃ গৌড়দেশান্তব্বিহরন্‌ লক্ষ্মণাবতীনাম্ন্যাঃ পুরো বহিরারামে সমাবাসাদীৎ তত্র পুরিধর্দ্মো 


মন ১৩২২] লখনৌ সহরের নামের উৎপত্তি ১০৩ 


নাম রাজা” অর্থাৎ কিছু দিন ( বগ্সভট্ি ) গৌড়দেশেৰ মধ্যে বেড়াইয়া লক্ষ্মণাবতী নামী নগরীব 
বাছিব উদ্ভানে বাস করিয়াছিলেন । ফলেই নগবে ধর্ম নামক রাজা রাজত্ব কবিতেন। তিনি 
বগ্নভট্টিব সংবাদ পাইয়া তাঁহাকে অতি সমাদবে নিজ সভায় আহ্বান করেন। কিছু দিন পবেই 
আবার আমরাঁজ গুরুকে কৌশলক্রমে নিজ বাঁজসভাঁয় আনাইয়াছিলেন, তাহাতে গৌড়পতি 
ধর্ম আমবাঁজের উপব চটিয়! যান। এই সময় উভয় নৃপতিব মধ্যে কিছু দিন মনোমালিন্য 
চলিয়াছিল। মনোমালিন্য দূর করিবাঁব জন্য আমরাঁজ গুরুদেবকে সঙ্গে লইয়া ধর্ম্মেব সভায় 
লক্ষ্মণাবতীতে আগমন করিলেন। স্থির হইল, উভয় পক্ষে শ্রান্ত্রীয় বিচার-সংগ্রাম চলিবে । 
যিনি পবাজিত হইবেন, তিনি নিজ রাঁজ্য-সম্পদ্‌ অপবকে প্রদান করিবেন। যাহা! হউক, 
বগ্পভাব কৌশলে আমরাজের পক্ষই অন্যায় বিচারে জয়ী হইলেন ও গৌড়পতিও আপনাব 
রাজ্য-সম্পদ্‌ আমরাজকে অর্পণ কবিতে বাধ্য হইলেন। আমবাঁজও নিজ অন্তায়োপার্জিত 
সম্পত্তি পুনরায় ধর্ম্মকে প্রত্যর্পণ করিয়া উভয়ে মিত্রতা-পাঁশে আবদ্ধ হইলেন। 

উক্ত জৈন গ্রস্থান্থসারে আমরাজগুরু বগ্পভট্রি ৮৯৫ সংবতে ( ৮৩৬ খৃষ্টাব্দে ) ৯৫ বর্ষ বয়সে ' 
পঞ্চত্ব লাভ কবেন। এ অবস্থায় ৮০* সংবৎ বা ৭৪৩ খৃষ্টাব্দ হইতে ৮৩৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত 
বঞ্সভট্টির আবির্ভাব-কাল স্বীকার করিতে হয়। প্রবন্ধ-কোঁষের মতে ৮১১ সংবতে বা ৭৫৫ 
খৃষ্টাব্দে বালক আমবাঁজেরই প্রার্থনায় বগ্পভটি স্থবিপদ লাভ কবেন। আমরাজ বৃদ্ধ বয়সে 
স্তম্ভতীর্থ, গিবনব, প্রভাস প্রভৃতি নানা তীর্থ ভ্রমণ করিয়া ৮৯০ সংবৎ বা ৮৩৪ খুষ্টাবে 
মগধতীর্থে আসিয়া প্রাণত্যাগ করেন। স্ুতবাং দেখা যাইতেছে যে, ৭৫৫ হইতে ৮৩৪ খৃষ্টাব 
পৰ্য্যন্ত আমরাজ বিদ্যমান ছিলেন। এ দিকে গড়ের পাঁলবাঁজ-বংশেব পূর্বেতিহা আলোচনা 
করিলে দেখা যায় যে, গৌড়াধিপ ধর্ম্মপাল ৭৯৫ হইতে ৮৩৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়া- 
ছিলেন।* সুতবাং দেখা যাইতেছে যে, পালবংশেৰ প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা মহারাজ ধর্ম্মপাল ও 
কান্তকুক্জপতি আমরাজ সমসাময়িক হইতেছেন। এরূপ স্থলে উক্ত জৈন গ্রস্থত্রয়-বর্ণিত 
গৌড়াধিপ ধৰ্ম্ম ও আমাদের গৌভাধিপ ধর্ম্মপাল অভিন্ন ব্যক্তি হইতেছেন। 

উক্ত জৈন গ্রন্থগুলি আলোচনা কবিলে মনে হইবে যে, আমরাজ ও তাঁহার গুরু বগ্তটি 
প্রায় সমবয়স্ক ছিলেন । 

৭৫১ খৃষ্টাব্দে কান্তকুজপতি যশোবন্মাব মৃত্যু হয়। তৎকালে আমরাঁজেব বেশী বয়স হয় 
নাই। তিনি মন্ত্রিগণের চেষ্টাতেই রাজ্য লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু অল্প দিন পবেই যশো- 
বন্মার অপব পুত্র বা আত্মীয় বস্রাযুধ কান্তকুব্জের সিংহাসন অধিকাঁব কবিয়! সমস্ত পঞ্চালের 
অধিপতি হইয়াছিলেন। ;বাঁজশেখরের কপুরমঞ্জরী নামী নাটিকায় পঞ্চালপতি-বিজয়ী বজ্রা- 
যুধের কান্যকুক্জ প্রবেশেৰ প্রসঙ্গ আছে। সম্ভবতঃ কিছু কাল পরে আমবাজ নিজ পিতৃরাজ্য 
উদ্ধারে সমর্থ হইলেও তাহার অবাধ্য ও দুরদর্ষ পুত্র ইন্দ্রবাজ বা ইন্দ্রাযুধকে সিংহাসন ছাড়িয়া 


বস 





+ বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, রাজন্তকাও, ২১৯ পৃষ্ঠা ্রষটব্য। 


১০৪ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক! [২য় সংখ্যা 


দিয়া তাঁহাকে ধর্চর্চার কাল কাঁটাইতে হইয়াছিল। জৈন হরিবংশ হইতে পাওয়া যায় যে, 
ইন্দ্রীঘুধ বা ইন্ত্ররাঁজ ৭০৫ শকে বা ৭৮৩ খৃষ্টাব্দে উত্তবাঁপথে রাজত্ব করিতেছিলেন। জৈন 
গ্ৰন্থসমূহে ইনি ইন্দুক নামেই পবিচিত।* গোৌড়াধিপ ধৰ্ম্মপানেব ভ্রাতৃ-প্রপৌত্র নারায়ণ- 
পালেব তাত্রশীসনে লিখিত আছে, মহারাজ ধর্ম্মপাল ইন্দ্ররাঁজ প্রভৃতি অরাতিবর্থকে জয় 
করিয় কান্তকুক্জের রাঁজশ্রী। লাভ করিয়াছিলেন এবং চবণে প্রণত বামনবূগী চক্রাধুধ নামক 
(ইন্দ্রবাজেব ) পিতাকে সেই রাজশ্রী অর্পণ কবিয়াছিলেন আবার ধর্ম্মপালেব নিজের 
খালিমপুর-লিপিতে দেখা যায়, তিনি ইঙ্গিতমাত্রে ভোজ, মত্ত, মদ্র, কুক, যদু, যবন, অবস্তী, 
গান্ধার ও কীর প্রভৃতি জনপদের প্রণতিপরায়ণ অবন্তশির নৃপতিগণকে তাহাব সাধুবাদ দান 
করাইতে কবাইতে হর্ষোৎফুল্ল গঞ্চাণবৃদ্ধ কর্তৃক মন্তকোপরি নিজ অভিষেকের স্বর্ণকলস তুলিয়া 
ধবাইয়! কান্তকুজকে রাজী প্রদান করিয়াছিলেন ।$ 

উক্ত পালবংশের ছুইথানি তাত্রশাসন হইতেই বেশ বুঝা যাইতেছে যে, ধর্ম্মপাল কান্তকুন্জ- 
পতি ইন্ত্রাধুধকে জয় করিয়া পঞ্চাল অধিকার করিয়াছিলেন এবং পঞ্চালবৃদ্ধ কর্তৃক এখানে 
তাঁহাঁৰ অভিষেকের আয়োজন হইলেও তিনি প্রক্কৃত অধিপতি চক্রাধুধ আমরাঁজকেই কান্তকুজ্জের 
সিংহাসনে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন। খালিমপুরের লিপি হইতে জান! যায় যে, ও লিপি- 
প্রদানকালে পাটলিপুত্র তাহার রাজধানী ছিল। কিন্তু চক্রাযুধ আমবাঁজকে পুনরায় তাহার 
রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত কবিবাঁর সময় এবং ভোজ, মত্ন্ত, মদ্র, কুরু, যদু, যবন, অবস্তী, গান্ধার 
প্রভৃতি সামস্তরাজগণের উপর তীব্র দৃষ্টি বাখিবার জন্ সম্ভবতঃ লক্ষ্মণাবতী বা বর্তমান লখ-্উ 
নগরেই তিনি কিছু কাল অবস্থান করিয়াছিলেন। এই স্থানে অবস্থানকাঁলেই তাহার সহিত _ 
আমরাজের বন্ধুত্ব জন্মে এবং বৌদ্ধ ও জৈন সম্প্রদায়ের বহু খ্যাতনামা আচার্য্য তাহার সভা 
অলঙ্কৃত করেন। 

প্রবন্ধকোঁষ ও প্রভাবক-চরিতে ধর্ম্মের অধিষ্ঠিত লক্ষ্মণাবতী নগরী গৌড়রদেশের অন্তর্গত 
অথচ গৌতমী বা গোঁদাবরী-তীববর্তী বলিয়াই বর্ণিত হইয়াছে, তাহা হইতে পণ্ডিত শঙ্কব 
পাও ওঁ স্থান দাক্ষিণাত্যে অবস্থিত ছিল বলিয়া স্থির করিয়াছেন। তাঁহার কারণ এই, আম- 
রাজ লক্ষণাবতীতে প্রবেশ করিবার সময় গোদাবরীতীরম্থ খণ্ডোবাব মন্দির দর্শন করিয়া 





* কৌন কোন এঁতিহামিক “ইন্দুক' স্থানে ‘দন্ুক’ এইবপ বিকৃত পাঠ উদ্ধৃত করিয়াছেন। 


t “জিত্বেন্্ররাজপ্রভৃভীনরাতীনুপাঞ্জিত! যেন মহোদয়হীঃ। 
দ্ধ! পুনঃ সা বলিনাথপিত্ৰে চক্রাযুধাধানতিবামনাঁয় ॥” 
--(নারায়ণপালের ভাগলপুর-লিপি ) 
1 “ভোজৈঃ মৎস্তৈঃ সমট্ৰৈঃ কুরুষদ্ষবনীবস্তিগন্ধীরকীব- 
 পৈর্বযালোলমৌলিপ্রণতিপরিণতৈঃ সাধু সঙ্গীর্্যমানঃ। 


হয্যৎপঞ্চানবৃদ্ধোদ্ধ তকনকময়স্বাভিযেকোদকুন্তো 
দত্তঃ শ্রীকা ন্তবুভস্মললিতচলিতজ্রলতালক্ষম যেন ।” 


সন ১৩২২ ] লখ্নেঁ সহরের নামের উৎপত্তি ১০৫ 


নগরে প্রবেশ করিয়াছিলেন, কিন্ত দাক্ষিণাত্যে গৌডদেশ নামে কোন জনপদ বা লক্ষ্মণাবতী 
নামে কোন নগবেব অস্তিত্ব এ পর্য্যন্ত বাহির হয় নাই। দাক্ষিণাত্যের নানা স্থানেই খণ্ডোবা 
দেশের মন্দির আছে। এই নামটীও বেশী প্রাচীন নহে।  শঙ্করাচার্য্যেব সময় এই দেবতা 
মল্লারি নাঁষেই পৰিচিত ছিলেন। দাক্ষিণাত্যের বহু লোক এই মল্লারি দেবের উপাসক 
ছিলেন। আানন্দগিরিব শঙ্করবিজয় হইতে জানিতে পারি যে,শঙ্করাচার্য্য মল্লারি মতাঁবলস্বিগণকে 
পরাজয় করেন। মহারাষ্ট্র ও মধ্যপ্রদেশের প্রায় সমস্তই এই মল্লাবি বা খণ্ডোবার ভক্ত ও 
খণ্ডোবাব ক্ষুদ্র বৃহৎ মন্দির দেখা যাঁয়। এ অবস্থায় খণ্ডোবার মূত্ি ধরিয়াও স্থান নিরূপণ 
হইতে পারে না। উক্ত জৈনগ্রন্থকারগণ দাক্ষিণাত্য বা গুর্জরের অধিবাসী। তাঁহারা 
গোঁদাবরীর অন্ত প্রাচীন নাম গোমতী সকলেই অবগত ছিলেন। সম্ভবতঃ বপ্নভট্িস্থরির মুল 
চরিতাখ্যারিকায় গোমতী পাঠই ছিল। তৎপরে লিপিকর প্রমাদে ‘গোমতী’ স্থানে “গোতমী+ 
হইয়! পরে নানা লেখকের হস্তে গোতমীর নামান্তব গোঁদাবরীতে পরিণত”হওয়! ও ভদনুমাঁরে 
বিবরণ প্রক্ষিপ্ত হওয়া কিছু বিচিত্র নহে। বলা বাহুল্য, বর্তমান লখ.নউ সহর গোমতী তীরেই 
অবস্থিত। কেহ কেই বলিতে পারেন, ধর্মমপাল ষখন বঙ্গপতি বলিয়াও ভারতের সর্বত্র 
পরিচিত ছিলেন, এবং বাঙ্গালা দেশেই বর্তমান মালদহ জেলায় অদ্যাপি প্রাচীন লক্ষমণাবতী বা 
গৌড়-রাঁজধানীর ধ্বংসাবশেষ এখনও বিদ্যমান, তখন এই লক্ষ্মণাবতীকে জৈনগ্রস্থবর্ণিত 
রাঁজপুরী বলিয়া ধরিতে আপত্তি কি? 
এ সম্বন্ধে বক্তব্য এই খৃষ্টীয় ১২শ শতাব্দীতে মালদহ জেলার লক্ষ্মণাবতী বা গৌড়বাজধানী 
 প্রতিষ্টিত হয়, কিন্তু খৃষ্টীয় ৮ম শতাব্দীতে গৌঁড়পতি ধর্দ্পালের অভ্যুদয় । মালদহ জেলাব 
লক্ষ্মণাবতীতে যে কোন কালে তাহার রাজধানী ছিল, তাহার প্রমাণাভাব। যখন একাধিক 
জৈনগ্রন্থকার একবাক্যে ধর্ম্মেব রাজপুরী লক্ষ্মণাবতীর উল্লেখ কবিয়াছেন, তখন তাঁহার সময়ে 
অর্থাৎ মালদহ জেলাব লক্ষ্মণাবতীর প্রতিষ্ঠাব বহুশত বর্ষ পুর্ব্বে অন্য লক্ষ্মণাবতীর অস্তিত্ব 
অবশ্ঠই স্বীকার করিতে হইবে । সুতরাং আমরা বেশ বুঝিতে পাবিতেছি ষে, খৃষ্টীয় ৮ম 
শতাব্দীর পূর্বে উক্ত লক্ষ্মণাবতী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দীতেও কৌশাহী বা 
পূর্বোক্ত কুপ্তন্বা গৌড়দেশের একটা প্রধান নগবী বলিয়া গণ্য ছিল। খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দীতে 
চীনপরিব্রাজক যুঅন্‌ চুঅং আসিয়া বৎস রাজধানী উদয়ন নগরের ধ্বংসাবশেষ ও হিন্দু মন্দিবা- 
দিরই উল্লেখ করিয়াছেন। তাহার সময় এই স্থান প্রাচীন রাজধানী বলিয়! পরিচিত হইয়া- 
ছিল। কৌশাস্বীর তৎকালীন রাজধানী কোথায় ছিল, তাহা! চীনপরিব্রাজকের বর্ণনায় ঠিক 
পাওয়া যায় না। 
পুর্বোক্ত কুশ্তত্বী হইতে ২২ মাইল এবং জয়ৎপুর হইতে ১৭১ মাইল উত্তব পূর্বে বর্তমান 
লখনউ সহর, এদিকে জাইস্‌ হইতে প্রায় ৬* মাইল উত্তর পশ্চিমে লখউ হইতেছে। খৃষ্টীয় 
এম শতাব্দীতে চীনপরিব্রাজকের আগমনকাঁলে এই প্রদেশ কৌশাম্বী, বিশাঁখ বা অযোধ্যা এবং 
শ্রাবন্তী এই তিনটা বাঁজ্যে বিভক্ত হইয়াছিল এবং প্রত্যেক রাজ্যের আয়তন ৬০* লি অর্থাৎ 
১৪ 
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পুর্ববাভাঁষ 


বিক্রম-সংবৎ প্রভৃতির ন্যায় গুপ্তনংবৎ নামে একট! সংবৎ আছে ; কাব্য-সাহিত্যাদ্দিতে এ 
ংবতের কোন নাম-গন্ধ পাওয়া যায় না) তবে গুপ্তরাজাদিগের মুদ্রা এবং কতিপয় প্রাচীন 
লিপিতে গুপ্ত কাল বা গুপ্তাব্ের নাম দেখিতে পাওয়া! যায়। প্রবাদ, গুপ্তবংশীয় সম্রাট প্রথম 
চন্ত্রগুপ্ত গুপ্ত-সংবৎ নামে এক অব প্রবর্তিত করেন। খৃষ্টীয় নবম শতকের প্রারম্ভে গুপ্তাব্দের 
প্রচলন ছিল। খৃষ্টায় অষ্টম ও নবম শতকে নেপালে এবং খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতকের শেষভাগে 
প্রাচীন সৌরাষ্ট্রে গুপ্তাব্বের ব্যবহার ছিল। গুপ্তদিগের পর বলভীরাজগণ এই সংবতের 
প্রচলন বজায় রাখিয়া গিয়াছেন। কাঠিয়াবাড়ের নিকটে যে সমস্ত দেশ আছে, তাহাদের 
সকল স্থানেই এই সংবৎ “বলভী-সংবৎ*” নামে প্রচলিত। নেপাল হইতে কাঠিয়াবাড় পর্য্যন্ত 
এক সময়ে এই সংবতের প্রচলন ছিল। গুপ্ত-সংবতের প্রারস্ত চৈত্র শুক্লা প্রতিপদে ; ইহার 
মাস পুণিমাস্ত ! | 
গপ্ত-সাম্রাজ্যের প্রারস্ত-কাল লইয়া অনেকে দিন হইতে তর্ক-বিতর্ক চলিয়া আসিতেছে। 
১৮৩৬-৩৮ খৃষ্টাব্দে Princep, 1০591, M1ll প্রভৃতি পণ্ডিতগণ খ্বৃষ্টীয় তৃতীয় ও চতুর্থ 
শতককে গুপ্ত-কাল বলিয়! নিৰ্দ্দেশ কবিয়া যান। ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে প্রত্বতত্ববিৎ 70810. 
Thomas সর্বপ্রথম স্থির করেন যে, ৩১৯ খৃষ্টাব্য গুগুদিগের অত্যুদয়-কাল। আরব- 
জ্যোতিব্বিৎ আবুরিহান অল্বিরুণীর ১০৩০ খৃষ্টাব্দে লিখিত কতকগুলি উক্তির ফরাসী 
অন্তুবাদ পাঠ করিয়া তিনি- এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন। ১৮৫৪ খৃঃ মেজর জেনেরল্‌ 
ক্যনিঙ হুম ভিলসার বৌদ্ধস্তুপ সন্ধে একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ইহাতে তিনি লেখেন 
যে, খৃষ্টীয় €ম ও শষ্ঠ শতাব্দীতে গুপ্তগণ নিশ্চয়ই রাজত্ব করিতেছিলেন ( Bhilsa Topes, p, 
188 )। ১৮৫৫ খৃঃ টমাস সাহেব লাসেনের মত১ অবলম্বন করিয়| ১৫* হইতে ১৬৪ 
খৃষ্টাব্দের মধ্যে গুপতরাঞ্গগণের অত্যুখান-কাল স্বীকার করেন (J. A, 5. B. Vol, XXIV, )। 
কিছু কাল পরে ক্যনিঙহম ও টমাস উভয়েই মত পবিবর্তন করেন। গুপ্চরাঁ্গগণের শিলা- 
লিপিতে উৎকীর্ণ সংবৎ ও শক-কাঁল এক,_-টমাঁস এই মত প্রচার করেন (Fleet, Vol, LLL, 
P* 82) । ক্যনিঙ্‌হম্‌ ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে বহু গবেষণার পর সিদ্ধান্ত করিলেন যে, ১৬১-৬৭ খৃঃ গুপ্ত- 
ংবৎ আরন্ধ হয় ([ndian Eras, pp. 58—59)। ক্যনিঙহম্‌, ফগুপন প্রভৃতি পণ্ডিতগণ 
প্রথমেই টমাসের প্রথম সিদ্ধান্তেব বিরুদ্ধে যুক্তি প্রদর্শন করিয়া সপ্রমাণ করিতে চেষ্টা করেন 





* বঙ্গীয়-নাহিত্য-পরিষদের ২১শ বার্ধিক, ১*ম নাসিক অধিবেশনে পঠিত । 
(>) Indischa Alterthumskunde, Vol Il. 
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যে, গুগ্তগণ বলভীদের সমসাময়িক ; আর তাহারা দ্বিতীয় হইতে পঞ্চম অথবা ষষ্ঠ শতাব্দীর 
মধ্যে কোন না৷ কোন সময়ে বাঁজত্ব কবিতেন। কিন্তু পরে মুদ্রা ও লিপি-প্রমাণ হইতে এগুলি 
ভুল বলিয়! স্পষ্ট বুঝিতে পাবা যায়। অতঃপব টমাস-আবিষ্কৃত ৩১৯ খৃষ্টাব্বই যে গপ্তাব্দের 
আরম্তকাঁল, তাহা প্রতিপন্ন হয়। 

এই সময় পণ্ডিতমগ্ডণী বিচার করিয়া দেখিলেন যে, গুপ্তগণ একপ্রকার “অন্ধ” ব্যবহার 
কবিতেন; গুপ্তদিগেব মুদ্রা ও শিলালিপিতে এই অব্দের ব্যবহাঁর দেখিতে পাওয়া যায় । ১৮৩৭ 
খৃষ্টাব্দে প্রিন্সেপ, সাহেব স’চী-স্তুপেব উপ দ্বিতীয় চন্দ্গুপ্তের লিপি দেখিয়াছিলেন। এই 
লিপির কাল ইহাতে খোদিত ছিল, কিন্তু তিনি' তাহাব সম্পূর্ণ পাঠোদ্ধার করিতে পারেন 
মাই১।, পৰে লিপি-কালের পাঠোদ্বার হইলে, লিপিকাল ‘৯৩’ বলিয়া স্থির হয়। ১৮৩৮ 
খৃষ্টাব্দে তিনি অনেকগুণি' সৌবাষ্্রীয় রৌপ্যমুদ্রা আবিষ্কার করেন। এই বৎসর ভূপালের 
ইরপ-স্তস্তলিপিতে তিনি দেখিতে পান৷ যে, উহ! বুধগুপ্তের রাজত্বকালে ১৬৫ বর্ষে নির্মিত 
বলিয়া, খোদিত আছে। এই লিপির কাল অক্ষর-সংযোগে লিখিত ছিল, কাজেই সহজেই পাঠ 
করিবার সুবিধা; হইয়াছিল ॥ ১৮৪১ খৃষ্টাব্দে 15০0 সাহেব, ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে টমাস, এবং 
১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে 6:1069 সাহেব আরও কতকগুলি নুতন তথ্যের, অবতারণা করেন। ১৮১১ 
খৃষ্টাব্দে [105 [0৫%2) Hall পারিপার্শ্বিক ঘটনাবলীর উপর নির্ভর করিয়া স্থির করেন যে, 
বুদ্ধগপ্ত ১০৮ খৃষ্টাব্দে রাজত্ব করিতেছিলেন। গোরখপুবের কুহৌনস্ততে 71009] সাহেব 
( ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে । অপর' একটি সময়েব উল্লেখ দেখিতে, পানৎ এবং তাহাব পাঠোদ্ধার 
করেন।, ভীহাব উদ্ধৃত পাঠাহুসাবে ্তস্তলিপিটি সমুদ্রপ্তের' মৃত্যুকাল হইতে ১৩০ বৎসর 
পুর্বে উৎকীর্ণ। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে দহ Edward ৪1] উহা কথঞ্চিৎ সংশোধন করিয়া যে 
পাঠ উদ্ধার করেন, তদনুসারে লিপিটি স্বন্দগুণ্ডের সাত্রাজ্য-ধবংসের ১৪১ বর্ষ পবে উৎকীর্ণ হয়। 
ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র € ১৮৭৪' খুষ্টাবে )' প্রকৃত পাঠ উদ্ধাব- করিয়া সর্বসমক্ষে উপস্থাপিত 
করেন। তাহারুপাঠান্সসাবে লিপিটি গুপ্ত-সংবতের ১৪১ বর্ষে খোদিত। এই সময়: তিনি 
স্কন্দগুপ্তের একখানি নবাবিষ্কৃত অন্ুশাসন'ও প্রকাশ করেন ইহাতে ১৪৬ গুপ্তা; অঙ্কিত 
ছিল। কয়েক বর্ষ পূর্বে ৫১৮৬১ খ্রীষ্টাবে ) 5৪] সাহেব ১৫৬ ও ১৬৩ গুপ্তার্দের 
ছুইখানি,তূমিদান-পত্র প্রকাশ করেন।, এইরূপে ক্রমশঃ গুপ্তসংবতের অনেক তারিখ সংগৃহীত 
হয়।॥ এই সমস্ত গুপ্তাব্ব হইতে গুপ্তাবের প্রারস্তকাল নির্ণয়, কবা সম্ভবপর, বলিয়া, অনুমিত 
হয়। প্রথম; প্রথম পণ্ডিতগণ৷ এই. গুপ্তাব্কে শকাব্দ বলিয়া মনে, করিতেন।, ডাক্তার 
রাজেন্জুলাল মিত্র, Hon'ble E. 0. 8851০ ও অন্থান্ত' পণ্তিতগণের, মত, এইরূপ: ছিল। 
Major General Cunninghame পুর্বে শকাব্দ ও গুপ্তাব্ অভিন্ন বলিয়া: মনে' করিতেন, 





(১ J. A.S. B. Vol. VI, pp. 4582457. 
(২) JA. 5. 3৮০, VIL pp. 36. 
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কিন্ত তিনি ১৮৮* খৃষ্টাব্দে সমু শিলালিপির সময় পুঙ্থান্ুপুঙ্খরূপে বিচার করিয়া দেখিলেন 
যে, এ মত অত্যন্ত ভ্রান্ত ॥ তিনি প্রথম চন্দ্রগুপ্তের রাজ্যারোহণ-কালকে অর্থাৎ ১৬৬ খুষ্টাব্বকে 
গুপ্র-সংবতেব প্রথম বর্ষ বলিয়া মনে কবেন। অর্ধ শতাব্দী ধরিয়া! বিত্বন্মগুলী এই মত 
পোষণ করিয়া আসিয়াছেন। 

গুপ্তবংশীয় রাজাদিগের কালের আলোচন! করিলে, এই. বংশেব সহিত ঘনিষ্ঠ সন্বন্বযুক্ত 
আর এক বংশীয় রাজগণের রাজ্য-কাল, নির্ণয়ের বিশেষ সুবিধা হয়। ইহারা বলভীরাজ। 
গুর্জবের অন্তর্বর্তী বলভীপুর ইহাদের রাজধানী ছিল। বলভী কাঠিগ্নাবাড়ের গোছিলবাড় 
বিভাগস্থিত বর্তমান বলেম বা! ণ্বলা”১।, পণ্ডিতগণ বলতীদিগের সম্বন্ধে যথেষ্ট গবেষণা 
করিয়াছেন। 

মুরোপীয়দিগের মধ্যে কর্ণেল টড (১৮২৯ খৃষ্টাব্দে ) সর্বপ্রথম বলভীরাজবংশের অস্তিত্ব 
বিষয়ে সাক্ষ্য প্রদান করেন। কতকগুলি জৈন-প্রমাণের উপর' নির্ভর করিয়া টড. তাহার 
রাজস্থানের পুবাবৃত্তে বলিয়াছেন ষে, গহলোত রাঁজপুতগণ হয় বলভীপুর আবিষ্কার করিয়াছিলেন, 
না হয় তাহার! তাহা! অধিকার করেন। এই ঘটনা গরীষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর পর.কোন সময়ে 
সঙ্ঘটিত হয়ং। 

তিনি বিশেষ করিয়া কয়েক জন রাজকুমারেব নাম করিয়াছেন। কনকসেন এই বংশের 
প্রতিষ্ঠাতা বলিয়া কথিত হইয়াছেন। বিলয়প্রুখ কয়েকজন কতকগুলি নগর নিম্মীণ 
করেন । এই বংশের শেষ নবপতি শীলাদিত্যের রাজত্বকালে বলভীপুর বৈদেশিক জাতি- 
দ্বাৰা অবরুদ্ধ হইয়া গৃহীত হয়। ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে ভা. ম. 091৩5 হুইখানি তাত্রফলক সর্ব 
7. সাধারণ সমক্ষে সমানয়ন করেন । কয়েক বর্ষ পূর্বে এই তাত্রফলকগুলি' তিনি মৃত্তিকাভ্যন্তরে 
প্রাপ্ত হন॥ এই তাত্রফলক হইতে বলভীবংশের প্রায় তাবৎ রাজাদিগের সংবাদ পাওয়া যায়। 
ইহার তন বর্ষ পরে, ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে 99০ সাহেব এই বংশের আর একটি নুতন 
রান্নার নাম সংযোগ করিয়াছেন। এই রাজার নামটি' তিনি 7347:03-আবিষ্কৃত 1091:%- 
তাত্রফলক হইতে প্রাপ্ত হন। ইহার ছুই বৎসর পরে Dr, Buhle আরও ছুইটি 
রাজার নাম বাহির করেন। 

কর্ণেল টড বলেন, বলভী, রাঁজাদিগের, একটি অব্দ ছিল, তাহার নাম বলভী-দংবৎ ? ইহার 
প্রথম বর্ষ =৩১৯ খুষ্টাৰ। 1৪৪০ সাহেব কর্ণেল টডের কথার উপর আস্থা স্থাপন 
করিয়া! বলভীদিগের ভূমিদান-পত্রের সময় বলভী-দংবৎ দ্বাবাই স্থির করিসাছেন।- ভূমিদান- 
পত্রে ৪৭৭ অব্দ অঙ্কিত আছে সুতরাং ব্লভীগণ যে খৃষ্টীয্ন ৪র্থ শতাব্দী হইতে ৮ম শতাব্দী 

(2) Indian Ant, 1902, p. 333, Gas, Bom Press Vol I 087৮1, 0,025 ; Indian Ant, 
1903; P. 49. 

(২) Indian Ant. 1902, Pp. 333 ; Gaz. Bom Press. Vol I. part Il. p. 325 5; Ind, Ant. 
1903, P, 49. TL 


১১০ সাঁহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ ২ সংখ্যা 


পৰ্য্যন্ত অর্থাৎ ৩১৯ খৃঃ হইতে ৭৬৩ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজ্য করিতেন, তাহা Wathen সাহেব 
স্থির কবেন (১)। ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে P০০০৮ সাহেব এই বিষয়টির পুনরালোচন! করেন। 
তিনি বলেন, বলভী-দাঁনপত্রগুলির “অব” বিক্ৰমাব্দ ; কেন না, যখন বলভী-সংবৎ বলিয়া উল্লেখ 
নাই, কেবল সংবতের উল্লেখ আছে, তখন এইগুলি ৫৬ পুঃ খৃষ্টাব্দে আরব বিক্রম-সংবৎ- 
গ্োতক (২)। দশ বৎসর পরে (১৮৪৮ খৃঃ) টমাস্‌ বলেন যে, দানপত্রের 'সংবৎ শব্দে 
শক-সংবতই বুঝায় (৩) । D1. Bhandaj৷ ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে (8) এবং Prof, Bhandarkar 
১৮৭২ খৃষ্টাব্দে (৫) টমাসেব মতেরই পোষকতা করেন! Bhandarkar কিন্তু দুই বৎসর 
পরে এ মত পরিত্যাগ করেন (10, Ant. ০1, 111. ০. 804) । অতঃপব ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে Dr 
0. 819" একখানি নবাবিষ্কৃত ভূমিদান-পত্র হইতে সপ্রমাণ করেন যে, বলভীদিগের দানপত্র- 
গুলিব অব্দ 'শকাব"গোতক নয়--১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে আর একখানি নূতন দানপত্র হইতে তিনি 
দৃঢ়তার সহিত সগ্রমাণ করেন যে, ষষ্ঠ শীলাদিত্যের অপর একটি নাম ঞ্রব্ভট । যুয়ন-চয়ওও 
যে তাহাকে এই নামে বুবিতেন, M. Engene ৪009৮ চল্লিশ বৎসর fo (১৮৩৬ খৃঃ ) 
তাহ! দেখাইয়াছিলেন। | 
১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে 'er৪৬5০৷ শক-সংবৎ ও গুপ্তাব্ সম্বন্ধে আলোচনা করেন। ১৮৮৪- 
খৃষ্টাবে V. A, 5০০৮ গুপ্তবংশের স্বর্ণমুদ্রার একটি বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশ করেন। ১৮৮৮ 
খুষ্টাৰে হ1০) সাহেবের 0009 In5071p1০০8 প্রকাশিত হয়। এক বর্ষ পরে প্রাচীন গুপ্ত- 
ংশের মুদ্রাতত্বে অনেক নূতন কথার আলোচনা হইয়াছিল । Bhi মুত্র ১৮৮৫ খৃঃ 
আবিষ্কৃত হয়। ১৮৮৯ খৃঃ V. A. Smith ও Hoernle দ্বিতীয় কুমারগুপ্ডের 8৮7৮০ মুদ্ৰা 
Bengal Asiatic Societyর পত্রে (LV, pt, 1) প্রকাশ করেন। ১৮৯০ খৃঃ E, Dou 
Bitar মুদ্রার আলোচনার সঙ্গে গুপ্াবের আলোচনা করেন্‌। ১৮৯১ খৃঃ G. Bubleraর 
গুণ্ডাব্দ সম্বন্ধে ও Rap৪০দএর গুপ্তমুদ্র। সম্বন্ধে মূল্যবান প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় ( )॥e 
Iudischen Insceriften এবং Wiener Zerbscher, f, die k, des morgenl ; 
Notes on Gupta con8 )| ১৮৯২ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে লওনে প্রাচ্য পণ্ডিতমণ্ডলীর 
মহাসভায় ৮. 4. 97010) গুপ্তা সম্বন্ধে পুনরালোচনায় প্রবৃত্ত হন। ১৮৯৪ খ্রীষ্টাবে অনেক- 
গুলি গুগুলিপির আবিষ্কার হয়। ব্রহ্মদেশে দুইটি লিপি প্রাপ্ত হুওয়া যায়; এই গুপ্ত- 
বাকালক-দানপত্রেরও আবিষ্কার হয়। এইগুলির বিবরণ Arch, Sur, Prog. Rep. 
Burmes 1894, 00, 15-204 প্রকাশিত হয়। K.-B. Pathak ( Ind. Ant, ১৯১২ ১ পৃঃ 
"২১৪ ) গুণ্ড-বাকালক-দানপত্রের কিঞ্চিৎ বর্ণন! করিয়াছেন। 
0) J. A, 5. B Vol IV. pp, 478, 497: Ind Ant. Vol VI. p; 86. 
(২) J. A. 5. B. Vol XI. pp. 354 367, 368 
(৩) J. R.A.5. Vol XL, 


(8) Bom. R. P. S. Vol. Vil. pp. 232, 233. ~ 
(e) Ind, Ant. Voll, pp. 45; 61. 


~ 


দন ১৩২২] গুপ্ত-বলভী-সংবৎ ১১১ 


১৯০৩-৪ হৃত Arch. S., Annual Rep. (1908-4 pp. 101-22 pts, স707)এ 
ঘটোৎকচগুপ্য ও দ্বিতীয় চন্দ্ৰগুধু-মহিষীব 73888)-মুদ্রাব বিবরণ প্রকাশিত হয়। ১৯৪৭-৮ 
খৃঃ Arch. Sur, Progr. Rep. of মত Cucle (1907-8 p. 89)এ প্রথম কৃমারপুপ্তের 
১১৭ গুপ্তাবাঙ্কিত Bar৪d: Di লিপির বিববণ বাহির হয়। ১৯০৯ খৃঃ ও লিপি J. A. 5. 
Bতে (V০! V. ম. 8. ০, 457) উহাব প্রতিলিপি প্রকাশিত হয়। এই বৎসব প্রথম কুমাব- 
গুপ্তেব ১১৩ গুপ্তাব্বাঙ্কিত ধানাইদহ তাঁত্বলিপির বিববণ J. A. 8, Bতে (. 459) বাহির হয়! 
ইহাব পর ১৯১২ খ্রীঃ শ্রীযুক্ত বাখালদাঁস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় 1 4. ৩১৯ ধৃষ্টাৰকে 

"গুপ্তাব্দেব প্রারম্ভ স্বীকার কবিয়া লইয়াছেন। বর্তমান বৎসর তিনি তাঁহার বাঙ্গালার ইতি- 
হাসেও তাহাই লিখিয়াছেন। - 
গুণ্ত-মংবৎ 

ফ্লীট সাহেব ( Corpus Insoriptionum Indicarum Vol IIT) ভারতীয় শিলালিপি 
নামক গ্রন্থে সপ্রযাণ করেন, গুপ্ত-বলভী-সংবতের প্রারস্ত-সম্বন্ধে মুসলমান-জ্যোতিষী অল্- 
বেরুণী যে অভিমত প্রকাশ কবিয়াছেন, তাহা! অমুলক। যত দিন ফ্লীটেব গ্রন্থ প্রকাশিত হয় 
নাই, তত দিন অনেকেই বেরুণীর মতেব পোষকতা কবিতেন। বেরুণী বলেন, বলভী-সংবৎ 
শক-সংবতের ২৪১ বর্ষ পরে চলিতে আবস্ত হইয়াছে। শক-সংবৎ হইতে ৬-এব “বন” এবং 
৫-এব বর্গ” (২১৬+২৫-২৪১) বাদ দিলে যাহা বাকী থাকে, তাহাই বলভী-সংবৎ। 
গুপ্ত-সংবৎ সম্বন্ধে এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে যে, গ্ুপ্তগণ অত্যন্ত ছুষ্ট ও পরাক্রমশালী ছিল) 
আর গুপ্তবংশ ধ্বংস হইবার পৰও লোকে গুপ্ত-সংবৎ ব্যবহাব কবিতে থাকে। গুপ্ত-সংবৎ 
শক-সংবতের ২৪১ বর্ষ পরে আরব্ধ হইয়াছিল। “প্রীহর্ষ-সংবৎ ২৪৮৮-বিক্রমসংবৎ ১০৮৮ 
= শঁকসংবৎ ৯৫৩-গুপ্ত বা বলভী-সংবৎ ৭৯২।৮ [4১1 Beruni’s India, 0110109] 
Arabic Text, Ch, 49, p. 204-6 1. 

উল্লিখিত বিবরণ হইতে স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, বেরুণী দেখাইতেছেন-_বিক্রম ও গুপ্ত- 
সংবতের মধ্যে ৩৭৬ বৎসরেব ব্যবধান ; সুতরাং গপ্ত-সংবতের প্রথম বর্ষ ৩৭৭ বিক্রম-সংবতের 
সমান। গুপ্ত-সংবৎ ১=২৪২ শৃকসংবৎ ; অতএব শকাব্দ ও গুপ্ত-বলভী অন্ধের মধ্যে 
২৪১ বৎসরের ব্যবধান । এই মত যে সত্য, তাহ! দেখাইতে গিয়া অনেকে তাঁহাদের উর্বর 
মস্তি্ষ হইতে নব নব পরিকল্পিত মতের আবিষ্কার কবিয়া থাকেন । অধ্যাপক ওল্ডেনবর্শ 
১৮৮১ খৃষ্টাবে “ইরণ”-স্তম্ভের উপবে যে লিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তৎপাঠে স্থির করেন যে, 
গুপ্তসংবৎ ১৬৫=৪৮৪ খ্ৰীষ্টাব্দ । ভাণ্ডারকাবও অধ্যাপক ছজেব [Kero L. Chatre] সাহায্যে 
১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে ফ্রীটের মতের যাঁথার্থয স্বীকার কবেন। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে ডাঃ পিটারসন বৎসভটটির 
মান্দাসর প্রশস্তির কালনিরূপণ করেন ; এই প্রশস্তিতে লিখিত আছে যে, ৪৯৩ মালববর্ষ 
কুমারগুপ্তে র রাজ্তত্বকালেই পড়িয়াছে; সুতরাং দেখা যাইতেছে, ৪৯৩ বর্ষ ৯৬-১৩০ গুপ্- 
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ংবতের মধ্যে পড়িতেছে। পিটারসন দেখাইয়াছেন, মালবাব্দই বিক্রমাব। অধ্যাপক কীল- 
হ্ণও কিছু দিন পূর্বে তাহা সপ্রমাণ কবিয়াছেন। বেওাল সাহেব নেপালে একটি গুপ্তা আবি- 
কাব করেন। এই আবিষ্কারের পব হইতেই ডাক্তার বুহলার বেরুণীব মতে সম্পূর্ণ আস্থা 
স্থাপন কবিয়! এই গুপ্তা সম্বন্ধে অন্ুরণীলন কবিতে থাকেন ; ফলে তিনি দেখেন যে, ৩৩০ 
[-গুপ্ত-] সংবতের ধরসেনেব ‘খেড!? অন্ুশাঁসনে মলমাসেব অস্তিত্ব রহিয়াছে। বুহ্লারেব | 
মতে ৩৩০ সংব ৬৪৮ খৃষ্টাবের অনুরূপ । এগুলি খপ্তাব্ব-সন্বন্ধে ছোট-খাট 
রকমের আলোচনা। বস্তুতঃ ফ্লীট সাহেবই এ বিষয়ে যথেষ্ট পরিশ্রম স্বীকার করিয়া, তীহার 
“গুণ্ত-লিপি’ নামক গ্ৰন্থেৰ ভূমিকায় যাবতীয় মত-বাদের উল্লেখ করিয়! স্বয়ং যুক্তি-জাল বিস্তাব- * 
পূর্বক গুপ্তাব্দের এক নিষ্পত্তি প্রকাশ করেন। ফ্লীটের এই গবেষণাপূর্ণ পুস্তক প্রকাশিত 
হুইবাব পর হইতে ভারতেতিহাঁস-অন্ুশীলনকা রী প্রত্যেক এঁতিহাসিকই গুপ্তাব্দের প্রারস্ত- 
কালকে ১০৯ বা ১৫০ বৎসব পিছনে ঠেলিয়া দিয়াছিলেন ) অর্থাৎ খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দই 
গুণ্ডাবেব প্রীরভ্ত-কাল বলিয়া স্থিরীক্কৃত হয়। গুপ্তাবের প্রারস্ত-বর্ষ প্রভৃতি কতকগুলি 
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয় লইয়া প্রত্বতাত্বিকগণের মধ্যে একটু-আঁধটু মতভেদও লক্ষিত হয়। 
ডাক্তাব ভাগারকাঁর বলেন, ৩১৮।১৯ খৃষ্টাব্দে গুপ্তাব্দের সুচনা, ফ্লীট বলেন, ৩১৯।২০ 
খৃষ্টাব্দে গুধাব্দ আঁরন্ধ হয়। অবশ্য এক আধ বৎসরে পার্থক্যে বড় কিছু আসিয়া যায় না। 
যে ক্ষেত্রে জ্যোতিষের নিখুঁত তুলাদ্ডে সময় পরিমাণ করিবার সম্যক্‌ সুবিধা না: থাকে, 
সেইখানেই সাধারণতঃ এইরূপ একটু পার্থক্য থাকিয়া যাঁয়। ফ্রীট, ভাগাবকাব, কীলহর্ণ 
ইহাবা ত বহুসংখ্যক গাঁওুলিপি, দানলিপি প্রভৃতি পড়িয়াছেন। আমাদের কিন্ত এমনই-... 
একটা স্বাতিত্ত্য, এমনই একট! বিশিষ্ট রকমের বিশেষত্ব যে, পাওুলিপি, দানলিপিতে তাবিথ 
দিবার সময় যদি বর্ষ দিতে হয়, তবে তাহা এমনই ভাবে দেওয়া হইবে যে, তাহা অতীতাব্দ 
কি না, বুঝিবার যোটি থাকিবে না। এ ছাঁড়া সময়াদি সম্বন্ধে সময়ে সময়ে মারাত্মক রকমের 
ভ্রম-প্রমাঁদেরও অসভাব থাকে না। ৃ 

ফ্লীট সাহেব তাহার গ্রন্থের ভূমিকায় গুপ্তাবের ব্যুৎপত়ি-সময়েব আলোচনা কবিয়াঁছেন। 
এ সম্বন্ধে তীহাঁর যুক্তিগুলি এইরূপ )-- 

১। প্রাচীন লিপি প্রভৃতিতে এমন কোনও ভিত্তি পাওয়৷ যায় 'না, যাহার উপর 
নির্ভর করিয়া গুপ্তদিগকে এই অব্দের প্রবর্তক বল! যাইতে পারে। গুপ্তড-কাল বা গুপ্তাবের 
সামান্ত অপভ্রংশৃপদ খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে বেরুণীর গ্রন্থে পাওয়া যায়। (পৃঃ ১৯) 

২। জ্যোতিষিক বাঁ এতিহাসিক কাল-গণনাব ফলে এই অৰ্দ প্রবর্তিত হয় নাই; 
৩২* খৃষ্টাব্দে এমন একটি এতিহাঁসিক ঘটনা হয়, যাহা হইতে এই অন্ধের উৎপত্তি হইয়াছিল। 

ও। কোন বলভী-বাঁজকুমারের সিংহাসনাধিরোহণ উপলক্ষ্য করিয়া এই সংবৎ 
প্রবর্তিত হয় নাই ; কারণ, ৩২০ গ্রপ্ত-মংবৎ পর্য্যন্ত বলভীগণ সেনাপতি মাত্র ( Feudatory 
Maharajas ) ছিলেন। 
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৪1 শ্রীগুগ্তকে এ পর্য্যন্ত প্রথম গুপ্তরাঁজ বলিয়া জানা গিয়াছে! ইহাঁরও রাজ্যাধি- 
রোহণকাঁলে এই অব্দের প্রবর্তন হইতে পাবে ন! ; কেন না, সপুজ্র তিনি Ind০-Soy thio 
রাজাদিগের অধীনে মহারাজ বা ম০০৫৪৮২ মাত্র ছিলেন 

৫। তবে প্রথম চন্দ্রগুপ্তের দ্বারা এই অব প্রতিষ্ঠিত হইলেও হইতে পারিত) কেন না, 
এক সময়ে তিনি স্বাধীন বাজ! বলিয়া পবিচিত হইয়াছিলেন। যদি এইটুকু অনুমান করিয়া 
লওয়া হয়, তাহা হইলে তাহার সঙ্গে এইটুকুও ধরিয়া লইতে হুইবে যে, গুপ্ত মহারাজাধিরাজ- 
দিগের রাজত্বকাল নিতান্ত অল্পকানস্থায়ী ছিল। কথাটা এই, দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের সিংহাঁসনাধি- 
রোহণকাল ৯৪ বাঁ ৯৫ গুপ্ত-সংবৎ, ততপুভর কুমাঁরগুপ্ত ১৩০ গুপ্তাৰ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়া- 
ছিলেন। দ্বিতীয় চন্ত্রগুপ্ত প্রথম চন্ত্রগুপ্ের পৌভ্র ; সুতরাং প্রথম চন্দ্রগুপ্ত হইতে দ্বিতীয় 
চন্দ্রগণ্ডের পুত্র পর্য্যন্ত চারি পুরুষ হইতেছে। প্রথম চন্দরগুপ্রেব বাঁজ্যাভিষেক-কাঁল হইতে যদি 
গুপ্তাৰ প্রচলিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে প্রথম চন্দ্ৰগুপ্ত হইতে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের পুত্র পর্য্যন্ত, 
এই চারি পুরুষে অস্তত£১৩০ বৎসর-_অর্থাৎ প্রত্যেকে গড়ে ৩২ বৎসর কবিয়! বাঁজত্ব করিয়া- 
ছিলেন, এইরূপ বুঝিতে হইবে। হিন্দু রাজাদিগেব পক্ষে উপধুর্পরি চাবি পুরুষে গড়পড়তা! ৩২ 
বৎসর করিয়া! রাজত্ব করা একরূপ অসম্ভব ; সুতরাং প্রথম চন্ত্রগুপ্তেব রাঁজ্যাভিষেক-কাঁলে এই 
সংবতের প্রচলন আরম্ত হয় বলিয়া বোধ হয় না। ০ 

৬। ৩২০ খৃষ্টাব্দে যে গুপ্ুসংবতের প্রারস্ত, তাহাব একরূপ প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে; 
কিন্তু ৩২* খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষে এমন কোন বিশিষ্ট ঘটন! ঘটে নাই, যাহাতে একটা অবের 
প্রচলন আরম্ভ হইতে পাঁরে। স্ৃতবাঁং বুঝিতে হইবে, গুপ্তাব্দের প্রচলন ভারতবর্ষে হয় নাই। 
ফ্রীটের মতে যাহ! গুপ্তা বলিয়া প্রসিদ্ধ, তাহ! সর্বপ্রথম নেপাল প্রদেশে প্রচলিত হয়। 
নেপালের লিচ্ছবিরা এক প্রাচীন ও প্রতাঁপান্বিত জাতি। ইহারা প্রায় ৩৩* খৃষ্টাব্দে প্রথম 
জয়দেবের অধীনে নেপাল জয় করেন ( Dr. 30098881818 Not. Ins, No XV )। 
সম্ভবতঃ নেপাল-জয়ের সময় হইতে এই বর্ষ-গণন1 চলিয়া আসিতেছে; অথবা! নেপালে 
যে শাঁসন-প্রণালী ছিল, তাহার উচ্ছেদে রাজতন্ত্র-প্রণালী প্রবর্তিত হইবার কাল-স্মরণার্থ 
এই সংবৎ প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রাচীন ওপ্ু-বংশের সহিত লিচ্ছবিদিগের সম্বন্ধ ছিল, ইহার 
যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। প্রথম চন্ত্রগুপ্ত এক লিচ্ছবিরাঁজ-কন্তার পাঁণিগ্রহণ কবেন। 
এই কন্তার পিতা! প্রতাপশালী ছিলেন বলিয়াও বোধ হয়; কারণ, সমুদ্রগুপ্তের লিচ্ছবিবাঁজেব 
দৌহিত্র বলিয়া খ্যাতি ও গৌরব ছিল। অধিকন্ত হবমেনের এলাহাবাদ-প্রশস্তিতে লিখিত 
আছে যে, নেপালরাজ সমুদ্রগুপ্তকে কর প্রদান করিতেন। খগ্তবংশীয়গণ যে নেপাল ও 
নেপালপ্রচলিত অব্ব পরিজ্ঞাত ছিলেন, ইহ! হইতে তাঁহার স্পষ্ট আভাষ পাওয়া যায়। 

ফ্লীট সাহেবের পুস্তকের পরিশিষ্টে নিম্নলিখিত তালিকাটি পাওয়া যায়; = 

Bendal No 1. Sambat 816=AD, 635 
Bhagawanlal No 1, »  886=AD, 705 
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Bhagawanlal No 2, »  418=AD. 782/88 
এ. ও ৪, ,  485=AD. 7৮4 
No 4. »  585=AD, 854 
উপরিকথিত সংবৎগুলি লিচ্ছবি-সংবৎ হইলে ফ্রীট সাহেবের মতই যে সমীচীন, এ বিষয়ে 
সন্দেহ থাকে না। কিন্তু নেপালে যে শ্রী মংবৎ খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর পূর্বে প্রচলিত ' 
ছিল, উক্ত তালিকা-পাঠে তাহার-প্রমাণ পাওয়া যায় না। হরসেনের প্রশস্তি অনুসারে 
নেপালকে সমুদ্রগুপ্তের করদ রাজ্য বলিয়া ধরিলে, নেপালরাজ যে গুপ্ু-দংব্ই নেপালে 
প্রচলিত করেন নাই, তাহারই বা প্রমাণকি? বাঁণের মতানুসারে ৬*৬ খৃষ্টাব্দে 
নেপালের ঠাঁকুরী-বংশের রাঁজীরা হর্ষ-কাল ব্যবহার.করিতেন , সেইরূপ ইহারাও গরপ্ত-সংবৎ 
ব্যবহার করিয়া - থাঁকিবেন। অধিকন্তু, ৩১৮ বা ৩১৯ সংবতের নেপাঁলের থোদিত লিপিতে 
গুপ্ত নামের আভাষ পাওয়া যায় । টিপ 
নেপাল বরাবরই একটি সামান্য রাজ্য। কি বিস্তাবে, কি জন-সংখ্যায়, এটি তেমন 
একটি বড় রাজ্য নয়। লিচ্ছবি রাজারাও নেপাল জয়ের পুর্বে ভাবতবর্ধেব মধ্যবর্তী কোনও 
প্রদেশে রাজস্‌ করিতেন। এমন কি, নেপাল-জয়ের পরও ভারতে তীহাদেব বাঁজত্ব ছিল। 
গঙ্গার উত্তরে ভারতের প্রাচীন বাজধানী পুষ্পপুর বা পাটনিপুত্রে তাহাদের শাঁসনাধিকাঁর 
ছিল ( Dr, Bhagawanlal’s Nepal Ins, No, য৮)। খুব সম্ভব, পাটলিপুত্রের লিচ্ছবি- 
রাজগণ পরাক্রমশালী ছিলেন এবং ইহীদেরই মধ্যে কাহারও কন্তার সহিত চন্ত্গুপ্তেব 
বিবাহ হয়। সম্ভবতঃ এই বিবাহ-হাত্রেই চন্দ্ৰগুপ্ত প্মহারাজাধিরাঁজ” হইবার সুযোগ, 
" গান। চন্ত্রগুপ্ত যখন প্মহারাজাধিরাজ” হয়েন, তখনই এঁ সমারোহ উপলক্ষ্য করিয়া 
গপু-সংবৎ প্রবর্তিত হওয়া সম্ভব ; তবে ফ্লীট সাহেবের আপত্তি এই যে, হিন্দু রাজপরিবারের 
পক্ষে চারি পুরুষে প্রত্যেকে গড়-পড়তা ৩২ বৎসর করিয়া রাজত্ব করা অসম্ভব। 
কিন্তু ফ্লীট সাহেবের এ সন্দেহ সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। তিনি স্বয়ংই তীহাঁর গ্রন্থের 
উপক্রমণিকায় ১৩১ পৃষ্ঠে পরবতী চাঁলুক্য-রাজবংশের চারি পুরুষের মোট রাজত্বকাল 
১৩* বৎসর দেখাইয়াছেন। জৈন মেরতুঙ্গের সময়ানুক্রমিক তালিকা হইতে গুর্জরের 
চালুক্য-রাজবংশের পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম রাজার রাজত্ব-কাল নিয়ে বিবৃত হইল ;_ টি 
€ সংখ্যা ১ম ভীম, বিক্রম-সংবৎ ১০৭৮-১১২* ₹৪২ বৎসর 
৬ ৯» ১ম কর্ণ, ১ম ভীমের পুত্র বিঃ সং ১১২:-১১৫*=৩০ বৎসর রর 
৭ » জয়সিংহ, ১ম কর্ণের পুজ্র বিঃ সং ১১৫*-১১৯৯.-৪৯ বৎসর I | 
এই তিন রাজার রাজত্বকাল মোট ১২১ বৎসর হইল, অর্থাৎ দেথা গেল, প্রত্যেকে গড়- _ 
পড়তা ৪* বৎসর করিয়া রাজত্ব করিয়াছেন। I ২. এ 
উল্লিখিত তালিকাটি অবিশ্বাস করিবার কোন কারণ নাই; তথাপি একটু পরীক্ষা 
করিয়। দেখা যাউক প্রথম ভীমের সর্বপ্রথম যে খোদিত লিপি পাওয়া যায়, তাহার তারিখ 
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১০৮৬ বিক্রম-সংবৎ। সর্বপ্রাচীন মুসলমান এঁতিহাসিকের মতে ভীম মামুদের সোমনাথ- 
অভিযানের সময়েও ৪১৪।১৫ হিজরাঁয় বা ১০২৩২৪ খ্রীষ্টাব্দে রাজত্ব করিয়াছিলেন। ১*২৩২৪ 
খৃষ্টাব দক্ষিণাঞ্চল-প্রচলিত ১০৮০ বিক্রম-সংবৎ বা উত্তরাঞ্চজ-প্রচলিত ১৫৮১ বিক্রম-সংবৎ। 
মহাবীর-চরিতে হেমচন্ত্র জয়সিংহেব মৃত্যুকাল সমর্থন করিয়াছেন। মহাবীর-চরিতে 
তিনি লিখিয়াছেন যে, তাহার পৃষ্ঠপোষক ও ছাত্র, জয়সিংহের উত্তরাধিকারী, কুমারপাল 
মহাবীরের নির্বাণের ১৬৬৯ বৎসব পরে ১৬৬৯-:৪৭*- ১১৯৯ বিঃ সংবতে সিংহাসনে 
অধিরোহণ কবেন। অতএব বলা যাইতে পারে যে, মেরুতুঙ্দের বর্ণিত সময়গুলি বিশ্বাস- 
যোগ্য । তিন পুরুষে গড়পড়তা প্রত্যেকে ৪০ বৎসর করিয়া রাজত্ব করিয়াছেন, এক্সপ প্রমাণ 
পাওয়া গেল। জয়সিংহেব উত্তরাধিকাবী কুমারপাঁল, প্রথম কর্ণের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার পৌন্র) সুতরাং 
তিনি পুক্রযান্ুক্রমে জয়সিংহের পরবর্তী হইলেন। তিনি পধশশৎ বর্ষ বয়ঃক্রমে রাজা হইয়। ১২২৯ 
বিক্রম-সংবৎ পর্য্যন্ত অর্থাৎ ত্রিশ বৎসর কাল রাজত্ব করিয়াছিলেন। যদি আমরা উপরের 
মোট গণনায় তাহার রাজত্বকান অর্থাৎ ৩০ বৎসর যোগ কবি, তাহা হইলে চারি-পুরুষে 
সর্বসমেত ১৫১ বৎসর পাই ; অর্থাৎ চারি পুরুষে প্রত্যেকে গড়পড়তা ৩৭$ বৎসর রাজত্ব 
করিয়াছেন, এইরূপ উদাহরণও পাই। 
ফ্লীট সাহেবের তালিকায় পূর্বাঞ্চলবাসী চালুক্য-রাঁজগণের রাজত্ব কাল এইরূপ প্রদত্ত 
হইয়াছে 
সংখ্যা ৮--বিষ্ুবর্ধন ৩, ৩৭ বৎসর 
» _বিজয়াদিত্য ১, ৮ সংখ্যকের পুত্র, ১৮ বৎসর 
৮ ১০__বিষ্ণুরদ্ধছন ৪,৯ 5» » ৩৬ বৎসর 
» ১১--বিজয়াদ্িত্য ২,১০ এ ৯» ৪৪ বা ৪৮ বৎসর 
চারি পুরুষের মোট রাজত্ব-কাল ১৩৫ বা ১৩৯ বৎসর, গড়ে প্রত্যেকের রাজত্ব-কাল 
৩৩3 বা ৩৪৯ বৰ্ষ । যখন এইরূপ অখণ্ডনীয় উক্তি পাওয়া যাইতেছে, তখন কেমন করিয়৷ 
বলা যায় ষে, এইরূপ ঘটনা অসম্ভব? 
এখন দেখা গেল, ৩১৮ বা ৩১৯ খৃষ্টাব্দে গুপ্ত-সংবতের প্রারস্ত। শুধু খুষ্টায় একাদশ 
শতাব্দীতে নয়, দশম শতাব্দীর প্রারস্তেও, এমন কি, পঞ্চম শতার্বীতেও এই সংবতের সহিত 
গুপ্ত নামের সম্বন্ধ দেখা গিয়াছে ; সুতরাং এ অব্দটি যে কোন গুপ্তরাঁজের দ্বারা প্রতি ষিত, 
এ বিষয়ে সন্দেহ থাকিতে পারে না। প্রথম ছুই গুপ্ত ‘মহারাজ’ মাত্র ছিলেন, কাজেই 
ইহাদের কাহারও দ্বারা এ সংবতের প্রতিষ্ঠা সম্ভবপর হইতে পারে না। গপ্তবংশীয়্ তৃতীয় 
রাজ! ওঁ বংশীয় প্রথম মহারাজাধিরাজ হইয়াছিলেন, সুতরাং তিনিই এই অবকর্ত। ছিলেন, 
এরূপ বুঝিতে হইবে। 
চন্দ্রগুপ্তের সহিত লচ্ছবি-রাজকগ্ঠার বিবাহ-ঘটন! গুপ্তবংশীয়গণ গৌরবজনক বলিয়া মনে 
করিতেন, ফ্লাট সাহেব তাহা দেখাইয়াছেন। সমুদ্র গুপ্ত লিচ্ছবিরাজ্ের দৌহিত্র বলিয়া সন্গা- 
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নিতও হইতেন। ইহাঁতেই বুঝাইতেছে যে, এক সময়ে লিচ্ছবিরাজবংশের যথেষ্টই প্রতাপ ছিল। 
এমনও বোধ হয়, চন্ত্রগুপ্ত লিচ্ছবিরাঁজকন্তাকে বিবাহ করায় লিচ্ছবিরাজের সাহায্যে তিনি 
সমুন্নত হইয়াছিলেন এবং পবিশেষে “মহারাঁজাধিরাঁজ” পর্য্স্তও হইয়াছিলেন। 

প্রথম চন্দরগুপ্ডের মুদ্রায় কুমাঁরদেবীব নাম ও ‘লিচ্ছবয়ঃ? কথাটি পাওয়া যায়। স্থতরাং 
এরূপ অনুমান কর! বোধ হয়, অপঙ্গত নয় যে, হয় প্রথম চন্দ্রগুপ্তের লিচ্ছবিরাঁজকন্ঠার সহিত 
বিবাহ উপলক্ষ্যে, ন! হয় তীহাব বাজ্যাভিষেক উপলক্ষ্যে এই সংবতের প্রচলন আরম্ভ হয়। কিন্ত 
ইহার গণনা তাহার বাঁজ্যাব্ষ হইতেই সুচিত হয়। রাজ্যাব্ধ হিসাবে কাঁলগণনার পদ্ধতি 
বরাবরই চলিয়া আদিয়াছে। অন্তান্য অবের সুচনার ন্যায় গুপ্তাব্বেরও উদ্ভব বাজ্যাব্দ হিসাবে 
হইয়াছে । ভিন্সেপ্ট স্মিথ ৰবলেন,-_প্রথম চন্ত্রগুপ্তেব অভিষেক উপলক্ষ্য করিয়। গুণ্ডাব্ধের 
গণন। প্রবর্তিত হইয়াছে; তাহার এ উক্তিতে আমাদের আস্থা নাই। অব্বপ্রবর্তকের মৃত্যুর 
পরও অব্গণনার মুলশ্থত্র বজায় ছিল এবং উত্তরাঁধিকারীর রাজত্বে অবগণন| পূর্ববপ্রথান্থসারে 
অবিকল চলিয়াছল। এই উক্তির প্রমাণস্বরূপ দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের গঢ়োয়া শিলালেখের উল্লেখ 
করা যাইতে পারে। শিলালিপির পাঠে আঁছে,_শ্শ্রীচন্দ্রগুগ্তরাজ্যসংবৎসরে ৮০৮ [ ৮৮ ]” ; 
ফ্লীটের অন্তান্ত বহু লেখেও এইবপ প্রয়োগ আছে। প্রথম চন্দ্ৰগুপ্ত তাঁহার পিতৃসিংহাসন 
প্রাপ্তির অব্যবহিত পরেই ‘মহারাজাধিবাজ’ উপাধি ধারণ করেন নাই। তিনি নিশ্চয়ই কয়েক 
বর্ষ ধরিয়া পৈতৃক রাজ্য সংবর্ধন ব্যাপারে ব্যাপৃত ছিলেন, পরে শক্তিশালী হইয়া ‘হারাজাধি- 
রাজ” উপাধি গ্রহণ করেন। তাহার রাজ্যপ্রাপ্তির প্রথম বর্ষ হইতেই এই অব্দ চলিয়াছিল_- 
“মহারাজাধিরাজ” উপাধিমগলস্চক অভিষেক উপলক্ষ্যে ইহার গণনা আরন্ধ হয় নাই। এ 
ঘটনা অসাধারণ নয়। হ্র্ষবর্ধন ৬১২ খৃষ্টাব্দে অভিষিক্ত হন ; কিন্তু তাহার অব্দ ছয় বর্ষ পূর্ব 
হইতে চলিয়াছিল। হর্যলংবতের গণনা ৬০৬ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাস হইতে সুচিত হয়। 

অতএব আমাদের স্বীকার্য্য যে, সম্রাট, চন্ত্রগুপ্ডের বাজত্বকাল হইতেই খণ্তাব্বগণনারম্ত। 
Vincent Smith তাহার ইতিহাসে লিখিয়াছেন যে, প্রথম প্রপ্তাব্য ২৬শে ফেব্রুয়ারি 
৩২* হইতে ১৩ই মুর্চ ৩২৯ পর্য্যন্ত ; ইহাই প্রথম চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বের প্রথম বৎসয় বলিয়া 
গণিত হইয়া থাকে। ভিন্দেন্ট স্মিথ-ধ্বৃত ১৩ই মার্চ ৩২১ আমাদের গণনায় ১৫ই মার্চ 
হইতেছে; আর ১৫ই মার্চই ঠিক। ফ্লীট সাহেবও তীহার Gupta Inscription এর 
ভূমিকায় এবং ১৮৯১ খৃষ্টাব্দের [0020 4১70108:)র ৩৭৬-৪৯ পৃষ্ঠে ১৫ই মার্চই গণনা দ্বারা 
স্থির করিয়াছেন। গত বৎসর 41180 সীহেবও তাহার 729187. 00:78এ তাহাই গ্রহণ 
করিয়াছেন । 

পবিশেষে বক্তব্য এই, গুপ্ুসংবৎই বলভী-সংবৎ। বলভীরাজগণ ইহ! ব্যবহার করিতেন 
বলিয়া! ইহার নাম বলভী-সংবৎ হয় নাই । গর্জরে একটি প্রবাদ আছে যে, ৩৭৬ বিক্রম- 
সংবতে বলভীগণের সম্যক্‌ উচ্ছেদ সাধিত হয়। বলভী-ভঙ্গের বিশদ বিবরণ মেরুতুঙ্দের 
( ৯৩০৬ খৃষ্টা্ ) প্রবন্ধচিন্তামণিতে দেখিতে পাওয়া বাঁয়। পরে বহু জৈন লেখক বলভী- 


or 
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ভঙ্গের কথাঁও লিথিয়া গিয়াছেন। মেরুতুদের এই শ্লোকটি 8০৮16: সাহেব সর্বপ্রথম 
সাধারণ্যে প্রচার করেন। শ্লোকটি এই ১ . 
পণসয়বী বাঁসাই* তিমি সযাই* অইকমেউণ। 
বিক্বমকালাও তও বলহীভঙ্গো সমুগ্নরো ॥_-730702) Eqn p 275. 
অর্থাৎ বিক্রমকাঁলের ৩৭ বৎসর অতীত হইলে পর বলভীতঙ্গ সঙ্ঘটিত হয়,। অলবেরুণী 
এই বলভীভঙ্গেব বিবরণ দিয়াছেন। ইহা আমরা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি। বেকণীর মতে 
‘বলব’ নামক এক রাজা এই অব্দের প্রতিষ্ঠাতা। এই অব্দই গুপ্চান্দ ৷ 
বলভী-সংবৎ অর্থে বলভীভঙ্গ-সংবৎ। গুপ্তা পৰে ব্লভীসংবৎ নামে কাঠিসাবাঁড়ে 
প্রচলিত হইয়াছিল। 
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সেরে 


সম্বোধন* 


এবারকার সম্বোধনে আমি পুরাণ বাঙ্গালার কথা কহিব। মুসলমানদিগের বাঙ্গালায় 
আসিবার পূর্বে বাঙ্গালীরা যে সকল গান, ছড়া, দৌহা লিখিয়াছিলেন, তাহারই কথা 
বলিব। গত বৎসর এই সকলের কতক আভাস দিয়াছি, চারি জন পদকর্তার নাম, জীবন- 
₹ চরিত ও পদের বিষয়ে কিছু কিছু বলিয়াছি, এবার তাহাই একটু বিস্তার করিয়া বলিব। 
গত বৎসর যে ছুই একটা তুল-্রান্তি হইয়াছে, এবার তাহা! শুদ্ধ করিয়া দিব। কিন্তু তাই 
বলিয়া কেহ যেন মনে না করেন যে, আমি এখন যাহা বলিব, তাহা সবই একেবারে ঠিক ) 
কারণ, আমাদের সামগ্রী অল্প, পুথিপীঁজী অল্প পাওয়া গিয়াছে, পুথিপীজীর খোঁজও অল্প হই- 
যাছে। অধিক পুথিপাজী হাতে আসিলে, অধিক খোঁজ হইলে এখন যাহা ঠিক বলিয়া মনে 
হইতেছে, তাঁহার অনেক বদলাইয়| যাইতে পারে । 

যে সকল পুথিগাঁজী পাওয়া গিয়াছে অথবা যে সকল পুিপাঁজীর খোজ হইয়াছে, তাহাকে 
তিন ভাগ করা যাইতে পারে ; এক ভাগ সন্কীর্ভনের পদ, এক ভাগ দৌহা ও এক ভাগ গাথা। 
গত বৎসর সঙ্ধীর্তনের চারি জন পদকর্তার নাম দিয়াছিলাঁম, তাঁহাদের জীবম-চরিতের 
কিছু কিছু ঘটন! দিয়াছিলাম ও তাহাদের গানের নমুনা দিয়াছিলাম। এবার তেত্রিশ 
জনের নাম দিব এবং তাহাদের জীবন-চরিত সম্বন্ধে যাহা কিছু জান! যায় দিব, এবং সম্ভব 
হইলে তাহাদের গানেরও নমুনা দিব | 

গত বৎসর অনেকে সন্দেহ করিয়াছিলেন যে, আমার তোল! গাঁনগুলি সব বাঙ্গাল! নাও 
হইতে পাঁরে। আমার যে সেরূপ সন্দেহ ছিল না, তাহাঁও নহে। সেই জন্য এ বৎসর আমি 
দুইটি কাৰ্য্য করিয়াছি। একজন ফরাঁসীস্‌ পণ্ডিত তেঙ্গুরের ১:৮ হইতে ১৭৯ বাণ্ডিলে যত 
তন্ত্রের পুথি আছে, তাহার এক তালিকা দিয়া গিয়াছেন। এ তালিকায় গ্রন্থকাঁরের নাম, তর্জমা- 
কাঁরেব নাম, অনেক স্থলে যে স্থানে বসিয়া তর্জম! হয়, সেই স্থানের নাম এবং কয়েক স্থলে 
ধাহারা এই তর্জম! শোধন করিয়াছেন, তাহাদেবও নাম দিয়া গিয়াছেন। যে ফরাদীস্‌ পণ্ডিত 
এই তালিকাটি ছাপাইয়াছিলেন, তীহার নাম 7, 0০:৫89:--তিনি ফরাঁসডাঙ্গীর ডাক্তার 
সাহেব ছিলেন, তীহার সহিত আমার বেশ ঘনিষ্ঠতা ছিল। তিনি অনেক সময় আমার বাড়ী 
আসিতেন, আমিও অনেক সময় তাঁহার বাড়ী যাইতাম। তিনি এখান হইতে পঙ্ডিচেরীর 
ডাক্তার সাহেব হইয়! যান, সেখান হইতে প্যারি নগরে কিছু কাল বাস করিয়! আবার পূর্ব 
উপস্বীপে ফরানীদের যে রাজ্য আছে, তাহার ডাক্তার সাহেব হুইয়া আদেন। অল্প দিন হইল, 
তাহার মৃত্যু হইয়াছে । তিনি ভারতবর্ষীয় ও তিব্বতীয় পুথিপাঁজীর অনেক খোঁজ রাখিতেন। 


* বলীর়-সাহিত্য-পরিষদের ২১শ সাংবৎ্মূরিক অধিবেশনে সভাপতি মহাশয় পাঠ করেন । 
১৬ 
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বৈগ্ক-শাস্ত্রের পুথির উপর তীহাঁব বিশেষ ঝোঁক ছিল। তিনি প্রায় চারি পাঁচ শত বৈদ্ধ- 
শাস্ত্রের পুথি সংগ্রহ করিয়াছিলেন । তীহার তাঁলিকাতে যত গ্রন্থকার, তর্ভজমাকাঁব, শৌধক ও 
স্থানের নাম পাওয়া গিয়াছে, আমি তাঁহার একটি অকাঁবাদিক্রমে সুচি প্রস্তুত করিয়াছি। সে 
হচিতে যীহাকে বাঙ্গালী অথবা বাঙ্গালা দেশের লোক বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহা 
যদি বাঙ্গালা সঙ্কীর্তনের পদ থাকে, সে পদ যে খাঁটি বাঁঙ্ষালা, তাহা আমি নিশ্চয় করিয়া 
লইয়াছি। পরে তাহা সেই পদগুলিতে যত শব্দ পাওয়া গিয়াছে, অকারাদিক্রমে তাহার 
একটি তালিকা! প্রস্তুত করিয়া সে কানের বাঙ্গালা ও এ কালের বাঙ্গালা কি তফাৎ, তাহ! 
দেখিয়া লইয়াছি। তাহাতে দে কালের বাঙ্গালাঁর ব্যাকবণ ও অভিধান সম্বন্ধে আমার একটা 
ধারণা হইয়াছে। সেই ধারণা লইয়া অন্ত যে সকল পদ পাঁইয়াঁছি, তাহাঁরও অকাঁবাদি ক্রমে সুচি 
করিয়া লইয়া মিলাইিয়াছি। তাহাতে যে সকল পদ বাঙ্গাল! বলিয়া মনে হইয়াছে, তাহাকে 
বাঙ্গাল! বলিতে কুষ্ঠিত হই নাই। এক জন পদকর্তীর বাড়ী উড়িষ্যা দেশে, তাঁহার গানটিও 
উড়িয়া ভাষায় গিখিত। তাহাতে বাঙ্গালাঁয় যেখানে ক্রিয়াব শেষে ‘ল’ থাকে, তাহাতে সেখানে 
ড়’ আছে; যেমন 'গাহিল'-_গগাহিড় | সে পদটিকে আমি উডিয়! ভাষার পদ বলিয়া স্থির কবি- 
যাছি। এইরূপে বিশেষরূপে পরীক্ষা কবিয়! যে ফল হইয়াছে, তাহাই আজ আপনাদের নিকট 
উপস্থিত করিতেছি। অকারাদিক্রমে প্রতি পদকর্তাব গানের প্রত্যেক কথার সুচি প্রস্তুত 
করিতে আমি ছুই জন লোঁকেব নিকট বিশেষ সহায়তা প্রাপ্ত হইয়াছি। একজন শ্রীযুক্ত 
বাবু ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়, আমাব ভ্রমণকারী পণ্ডিত, আব একজন সাহিত্য-পরিষদেব 
পুথিখানার মালিক, শ্রীযুক্ত বাবু বসস্তরপ্রন রায় বিদদবল্লভ। বসন্ত বাবুর বয়দ কত জানি না,._ 
কিন্তু তাহার দাড়ী সব পাকিয়া গিয়াছে ; কিন্তু এ বয়সেও যেরূপ উৎসাহের সহিত সুচী প্রস্তুত 
বিষয়ে আমাঁর সহায়তা করিয়াছেন, তাহ! ভাবিলেও আশ্চর্য্য হইতে হয়। তিনি পবিষৎ 
হইতে ছুটি লইয়া রাত্রি দশটা এগাঁরটা পর্য্যন্ত আমার ওখানে কাজ করিয়াছেন। প্রাকৃত 
ভাষায়, উড়িয়া, হিন্দী, আসামী প্রভৃতি ভাষায় তাঁহার যে তি আছে, তাহাতেও আমার 
বিশেষ উপকার হইয়াছে। 

(১) একটু পুনরুক্তি-দোষ হইলেও গত বৎসর ষে চারি জন পদকর্তার কথা কহিয়াছি, 
এবারেও তাঁহাদের কথা কিছু কিছু বলিতে হুইবে। সে দোষ আপনার! লইবেন না। যে তেত্রিশ 
জন পদকর্তীর নাম কবিব, তাহাদের প্রথমেই লুইপাদের নাম করিতে হয়; কারণ, তেঙ্গুরে 
বাঙ্গালী বলিয়াই তাঁহার উল্লেখ আছে। তীহাব সম্বন্ধে আর যে যে খোঁজ পাওয়া গিয়াছে, 
তাহা পূর্বেই বলিয়াছি, স্থতরাং এখানে বলিবার দবকার নাই । আমি স্থির কবিয়াছি যে, তিনি 
রাচদেশের লোক ছিলেন। তিনি এক নূতন সম্প্রদায় চাঁলাইয়া যাঁন। তাঁহাকে আদি- 
সিদ্ধাচার্ধ্য বলে। তাহার সম্প্রদায়ের লোক সকলেই সিদ্ধ বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন। তিনি 
যে বাঙ্গালী, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। সংস্কতে তীহাব চারিখানি পুস্তক আছে। 
একখানির নাম "বজ্রপত্বনাধন',-_এখানি পুরুতের পুথি । একখানি‘ বুদ্ধোদয়’ ॥_"এখানি অতি 
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ছোট । তাঁহার নিজেব মতে কি প্রকারে বুদ্ধের জ্ঞান লাভ করা যায়, তাহারই কথা । বাকি 
ছুখানি অভিসময়ের পুথি )--একথানি শশ্রীভগবদভিসময়+, আঁব একখাঁনির নাম “অভিসময়- 
বিভঙ্গ'। দুানিই বড় পুথি। অভিসময় বলিতে গেলে অভিধর্ম্ম অর্থাৎ দর্শনশান্ত্রের 
পুথি বুঝায় । হীনযানে যাহাকে অভিধর্ম্ম বলে, মহাযানে তাহাকেই অভিসময় বলে। 
লুইপাঁদের অভিসময়েব পুস্তক দুখানি তাহাঁব নিজেব দর্শনশাস্ত্ের মত। এই ছুইখানি ছাড়া 
তিনি একখানি বাঙ্গাল! পুথি লিখিয়াছিলেন, তাহার নাম “তত্বস্বভাবি-দোহাঁকোষগীতিকা দৃষ্টিঃ। 
এ পুস্তকখানি আমরা পাই নাই, কিন্ত এখানি যখন দৌহাকোষ, তখন এখানি নিশ্চয় 
বাঙ্গালা । এততিন্ন 'লুহিপাদগীতিকা+ নামে তীহার একখানি বাঙ্গালা সঙ্কীর্ভনের পদাবলী 
আছে। উহাব দুইটি পদ আমর! পাইয়াছি। উহাতে তিরাঁনব্বইটি কথা আছে। উহার 
মধ্যে যোলটি সংস্কৃত শবব--সবগুলি আজও বাঙ্গানায় চল্তি আছে,-_যথা ‘আগম’, ‘উদক’, 
‘উহ’, “করণক”, ‘কাল’, ‘চঞ্চল’, “চি”, ‘তরু’, ‘ন’, ‘পঞ্চ’, ‘পরিমাণ’, ‘বর’, “বেণি”, ‘ভাব’, 
‘রে, ‘সুখ’ | চুয়াল্লিশটি বাঙ্গালা শব্দের প্রাচীন অবস্থা দেখাইতেছি ; যথা-_“অচ্ছম», ‘আনে, 
‘আস’, “এড়িএউ”, ‘করিঅ’, “করিঅই+, “কাআ”, ‘কাহি’, “‘কাহেবে', ‘কিষ’, “কীষ+, ‘কে, 
‘চান্দ’, ‘ছান্দক’, ‘জা’, জাই’, ‘জাহেব’, ‘জিম’, ‘তাহেব’, “দিট”, “দিবি”, “দিস্ঠ, ‘ছুখেতে, 
‘পতিআই’?, ‘পাথ’, ‘পুচ্ছিঅ’, “বইঠা+, “বানী”, “বট”, “বান”, “বান্ধ, “বিলসই», “ভণই” 
‘ভণি’, ‘ভাইব’, ‘ভিতি’, “মরিআই”, “মিচ্ছা”, “লই”, ‘লাহ’, ‘সাচ’, দাণে, “সো, “হোই, । 
আটটি চলিত বাঙ্জালা--“জান”, ‘জানি’, ‘ডাল’, ‘ছলক্থ’, “পাটের”, ‘পাস’, "লাগে" "সু, 
এই আটটি। প্রারুত শব্দ কুড়িটি--অইস+, ‘কইসে’, চীএ’, ‘গ’, থা”, ততীঅধাঞ, দিঠা?, 
‘নিচিত’, 'পইঠো, ‘পাণ্ডি’, ‘পিরিচ্ছা', “বি” বিণাণাঠ, “বেএ+, ‘মই’, “মহাস্থহ”, “রায়”, 
সংবোছে, ‘সঅল’, “সমাহিঅ+, সুহ’,। লুই ও লূই ছইটিই পদকর্তাব নাম। “মন, আর 
‘চমন’ কি কথা, জানি না) পারিভাষিক শব্দ বোধ হয়। 

লুইএর গানে সম্বন্ধ-পদ ‘র’ দিয়াও হয়, আবার “ক” দিয়াও হয়, যথা__-“করণক+, ‘পাটের । 
অধিকরণ “একার” দিয়াও হয়, “তে” দিয়াও হয়, যথা-_চীএ, সাণে ও “ছথেতে” ; “এ” দিয়াও 
হয়, যথা-_দস্বোহে,। কর্তা ও কর্মে কোন বিভক্তি নাই। ‘পইঠো কাল’ কোন বিভক্তি 
নাই। "নুন পাথ ভিতি লাহুরে পাস”। গুরু পুচ্ছিঅ” ইত্যাদি । 

(২) নুইএব একজন বংশধর কিলপাদ। তিনি আচার্য্য এবং সিদ্ধ ছিলেন। তাহার 
এক পুস্তক আছে “দৌহাচর্য্যাগীতিকাদৃষ্টি, এ পুস্তক আমরা পাই নাই, কিন্তু ইহা যে 
বাঙ্গালীর লেখা ও বাঙ্গালায় লেখা, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। 

(৩) দীপঙ্কব শ্রীজ্তানের বাড়ী বাঞ্াল! দেশে। তিনি যে একবীরসাঁধন” ও “বলবিধি, 
নামে দুইখানি বই লিখিয়াছেন, তাহাতে স্পষ্ট কবিয়া বাঙ্গালী বলিয়া তাহার নাম আছে। 
এক জায়গায় তিনি আচার্য্য, পিওপাতিক, বাঙ্গালী, আর এক জায়গায় তিনি মহাচার্য্য, ভিক্ষু ও 
বাঙ্গালী । ছুই জায়গায়ই তাহার সুটি়| নাম ‘অতিশ’ দেওয়া আছে। কিন্ত অনেক স্থলে তাহাকে 
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ভারতবাঁসী বলিয়াও উল্লেখ কর! আছে। যে সকল জায়গায় ভাঁরতবাসী বলিয়া তীহার 
নাম আছে, তাঁহার অনেক স্থানেও তাঁহার ভূটিয়া , নামও দেওয়া আছে। অনেক স্থানে 
তাহাকে হয় কেবল আচার্য্য, কেবল উপাধ্যায় বা কেবল পণ্ডিত বলিয়! বলা আছে; 
সেখানে ভারতবাসীও নাই, বাঙ্গালীও নাই । ইহাতে মনে হয় যে, দুই জন দীপক্কব শ্রীজ্ঞান 
ছিলেন। একজন সামান্য পণ্ডিত বা উপাধ্যায় ছিলেন, আর একজন মহাঁপপ্ডিত ছিলেন। 
ইনি বিক্রমশীল বিহারের অধ্যক্ষ ছিলেন। ইহীকেই তিব্বতরাজ ১*৩৮ সালে বিক্রমণীল 
হইতে তিব্বতে লইয়া গিয়াছিলেন। তথায় ইনিই বৌদ্ধধর্মের শংস্কার এবং বনপা ধর্ম্মের পুরোহিত- 
দের প্রভাব খর্ব করিয়া দেন। ইনি একজন প্রকাণ্ড পুরুষ ছিলেন, অসাধারণ পণ্ডিত এবং 
অসাধারণ শক্তিশালী ছিলেন। তিব্বতে গিয়া ইহারই নাম “অতিশা” হইয়াছিল। ইহাকেই 
কোন কোন তর্জমায় বঙ্গবাসী বলিয়াছে, কোন কোন তর্জমায় বা ভারতবাসী বলিয়াছে। 
কারণ) ছুই'ব্যক্তির ভারতবর্ষীয় নাম দীপন্কর শ্রীজ্ঞান ও তিব্বতীয় নাম অতিশ হওয়া অনেকটা 
অসভ্ভব। তাই আমর! দীপঙ্কর প্রীজ্ঞানকে বাঙ্গালী বলিয়া ধরিয়া লইয়াছি। তাঁহার 
অনেকগুলি সন্কীর্তনের পদাবলী ছিল। একখাঁনির নাম 'বজ্জাসনবস্রগীতি', একখাঁনির নাম 
চির্ধ্যাগীতি” এবং একখানির নাম 'দীপক্করশ্রীক্তানধর্মগীতিকা/ । আমার এই কথা যদি সত্য হয়, 
তাহা হইলে বঙ্গ-সাহিত্যের সৌভাগ্য বড় কম ছিল না । এত বড় প্রকাণ্ড পণ্ডিতও মাতৃ- 
ভাষায় পদ রচনা করিতে কুঠিত হইতেন না। আর আমাদের বাঙ্গালা গ্রস্থকারদের 
মধ্যে যদি সত্য সত্যই আমরা দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের মৃত জগছিখ্যাত লোক পাই, সেটা কি 
আমাদের আনন্দের ও গৌরবের বিষয় নহে? 


(৪) 'শাস্তিদেক বা! ‘ভুন্সুকু’ বা ‘রাউতু’ যে একজন লোক, তাহা! আমি গত বৎসর 


প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছি। যে শাস্তিদেব 'বোধিচর্ধযাবতার”, শুত্রসমুচ্চন্ ও ‘শিক্ষা 
সমুচ্চয় লিখিয়াছেন, তিনিই তুস্থকু, তিনিই তুস্থকু নামে একখানি বৌদ্বস্থৃতি লিথিয়া- 
ছিলেন এবং তিনিই কতকগুলি চর্য্যাপদ লিখিয়াছিলেন। তিনি একটি চর্ধ্যাপদে লিখিয়াছেন,- 

“আজি ভুক্ত বাঙ্গালী ভইলী। 

ণিঅ ঘরিণী চণ্ডালী লেলী ॥” 
একটি চর্য্যাপদে ভীহার এই পদটি দেখিয়া আমি তাহাকে বাঙ্গালী বলিয়াছিলাম । 
আমাদের তেমুরের স্থচিতে ভুন্ৃকুর নাম নাই। শান্তিদেবের নাম তিন জায়গায় আছে। 
*শ্রীগুহসমাঁজমহাযোগতন্ত্রবলিবিধি, নামক পুস্তকে তাহাকে ‘সাহোর’ নামক স্থানের লোক 
বলিয়। উল্লেখ করিয়াছে। “চিত্রচৈত্ন্তশমনোপায়, নামক একথানি পুস্তক তীহারই 
বংশধর মেকলের মত অনুসারে লেখা হয়। “সহজগীতি’ নামে তাহার একখানি কীর্ভনের 
পদাবলী আছে। ইহাতে তীহাকে যোণীম্বর বলিয়াছে। আমার বোধ হয়, আমরা 
ভূঙ্গকুব নামে যে আটটি চর্য্যাপদ পাইয়াছি, তাহা এই. যোগীখর শাস্তিদেবের “সহজ- 
গীতি’ হইতেই লওয়া হুইয়াছে। এ শাস্তিদেবেরে বাড়ী সাহোর বা জাহোর কোথার, 
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জানি না। তিনি "আজি ভূ বাঙ্গালী ভৈলী* ব্সাতেই আমরা তীহাকে বাঙ্গালী বলিয়! 
মনে করিয়াছি। জাঁহোর বা সাহোর বাঙ্ষালারই কোন অজ্ঞাত নগর হইবে। তাঁহার 
আটটি গানে তাঁহার নাম ভূম্থকু বাদে ৩২৩টি কথা আছে। ইহার মধ্যে ৩৭টি সংস্কৃত ; ৬৮টি 
বিকৃত সংস্কৃত, ১৮৬টি পুরাণ বাঙ্গালা ও ৩২টি চলিত বাঙ্গালা। 

সীইত্রিশটি সংস্কৃত শব্দেব মধ্যে পমবস, সহভানন্দ ও বিরমা'নন্দ বৌদ্ধধর্মের শব্দ, বাঁকি- 
গুলি ঠিক এই ভাবে আজিও চণিতেছে। কেবল উহ চলে না, কিন্তু উহা চলে) খ চলে না, 
কিং চলে না, মা চলে না। বাঁকিগুলি বেশ চলে। বাঞ্জালা বক্রিশটি ত চলেই, 
বাঙ্গালা পূর্বাভাষ যে ১৮৬টি কথা আছে, তাহা সে কালের বাঞ্গালায় চলিত। বাকি 
যে ৬৮টি কথ, ভূম্থকু তাহার সংস্কৃত উচ্চারণ বদলাইয়াছেন, তাহারও অধিকাংশ প্রাচীন 
বাঙ্গালায় চলিত। ইহার মধ্যে অনেকগুলি কেবল বানান বদলান মাত্র--যেমন ষষ্হব, 
যহজ, সসর, সেস। এগুলি লেখকের ভুল হইতে পারে, অথবা সে কালের লোক বাঁনানটা! 
বড় গ্রা্থ করিত না। সম্বন্ধের বিভক্তি “র” অধিকরণের বিভক্তি ‘এ’ বা ‘এ? সম্পূর্ণ 
বাঙ্গানা। হিয়হি, রহি' মাগধীর অধিকরণ কারক । “অচ্ছসি*্র মধ্যম পুরুষের এক- 
বচনে সি, প্রাচীন বাঙ্গালাঁয় ব্যবহার হইত! অনু্ঞায় ‘অচ্ছহু’র “হও প্রাচীন বাঞ্গীলায় 
দেখা যাঁয়। জানমির উত্তম পুরুষের “মি+ও প্রাচীন বাঙ্গালায় অনেক স্থলে দেখা যায়। 
সুতরাং ভুন্গুকুর ভাষা আমর! অনায়াসেই প্রাচীন বাঙ্গালা বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি। 

(৫) কৃষ্ণপাদ, ক্বষ্ণাচার্য্য, কৃষ্ণবজ্র বা কারুপাদ সর্বগুদ্ধ ৫৭ খানি বই লিখিয়া গিয়া- 
ছেন। তাহার মধ্যে ছুইখানি বাঙ্গালা, একখানি দরহাকোষ, আর একখানি কাহুপাদ- 
গীতিকা । আমরা কৃষ্ণাচার্যের ১২টি সন্ধীর্ভনের পদ পাইয়াছি। কিন্ত তিনি কোন্‌ 
দেশেব লোক, তাহা লইয়া বিশেষ গোল আছে। তেঙ্ুরে পনর জায়গায় তাহাকে 
ভারতবাসী বলিয়া গিয়াছে। কেবল এক জায়গায় লেখা--তিনি ব্রাহ্মণ, উড়িষ্য 
হইতে আগত, সেও আবার তর্জমাকাঁর মহাপণ্ডিত কৃষ্ণ, তিনি গ্রন্থকার নহেন। সুতরাং 
তেঙ্গুরের লেখা হইতে পদকর্তা কৃষ্ণের বাসস্থান নির্ণয় হইবে না । তাহার পর আবার 
কৃষ্ণ, কানু অনেক লোকের নাম হইতে পারে । এই যে ৫৭ খানি গ্রন্থের গ্রন্থকার একই 
ক্বষ্চ, তাহাই বা কে বলিতে পারে? কোন জায়গায় ক্বষ্ণকে মহাচার্য্য বলা হইয়াছে, কোন 
জায়গায় মহাসিদ্ধাচার্ধ্য, কোন জায়গায় উপাধ্যায়, কোন জায়গায় মণ্ডলাচা্য বলা হইয়াছে। 
এক জায়গায় আবার তাঁহাকে ছোট কৃষ্ণ বল! হইয়াছে। পাঁচ জায়গায় তাহাকে কৃষ্ণাচার্যয 
বা কাহুপাদ বল! হইয়াছে। সুতরাং তেম্ছুর হইতে যখন তাঁহার বাড়ী ঠিক হুইল না, তখন 
তীহার ভাষ! বিপেষরূপে পরীক্ষা করিতে হইবে । তাঁহার গানগুলিতে সর্বশুদ্ধ ৪৩৮টি শব 
আছে। ইহার মধ্যে সংস্কৃত শব ৬৮টি । তাহার মধ্যে ৪টি বৌদ্ধ শব্দ, যথা_-এবংকার, তথতা, 
তথাগত আর দশবল। আর তিনটি কথা বাঙ্গালায় চলিত নাই, যথা--উ, মা ও ভবপরিচ্ছিননা, 
বাকি ৬*টি শব্দ এখনও বাঙ্গালায় চলিতেছে । ৫৫টি চলিত বাঙ্গালা কথা বাঙ্গালাতেই চলে, 
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অন্ত কোন নিকটবর্তী ভাষায় চলে না। ১৮৬টি শব্দ আমরা বাঙ্গালা! পুরাণ পুথিতে 
দেখিতে পাই--এখনকার বাঙ্গালায় এই সকল শব্দ হইতে উৎপন্ন শব্দ চলিতেছে, যেমন--- 
বোৰ_= বোবা, বোল--বুলি, ভলি--ভাল, দেহু--দে, মালী--মালা ইত্যাদি । সংস্কৃত 
হইতে উৎপন্ন, অথচ বঙ্গালায় প্রচলিত নাই, এমন ১২৯টি শব্দ আছে। উহার মধ্যে 
কতগুলি শব্দ যথা-_-আইস, কৈসন, কইসে ইত্যাদি পুবাঁণ বাঙ্গালায় চলিত ছিল, কিন্ত 
তাহা হইতে উৎপন্ন কোন শব্ধ এখন বাঁদীলায় চলিত নাই, ববং নিকটবর্তী ভাষায় 
চলিত আছে। 
এই সকল দেখিয়া পদকর্তা কৃষ্ণপাদ বা কাহুপাদের ভাষা বাঙ্গাল! বলিতে কুষ্টিত হইবার 

কাঁবণ দেখি না। চলিত বাঙ্গালার মধ্যে ছিনালী, জৌতুক, টাল গ্রভৃভি শব্দ একেবারেই 
বাঙ্গাল! ভিন্ন ব্যবহার হয় না। 

অলি এ কালি এ বাট রুন্ধেলা। 

তা দেখি কাহ বিমন ভইলা ॥ 

কাহ কহি' গই করিব নিবাস । 

জো মন গোঅর সো উআস ॥ 


জে জে আইলা তেতে গেলা। 
অবণা গবণে কাহ্ন বিমন তইলা॥ 


কষ্তাচারধ্য বা কাঙ্কুপাদের বংশধরেরা অনেকেই বাঙ্গালায় গান ও দোহা! লিখিয়া গিয়াছেন। 
ইহাদের মধ্যে সরহ, ধর্ম্মপাদ, ধেতন, মহিপাদের বাঙ্গাল! গান আমরা পাইয়াছি। 


্ ৬। ধামপাঁদ বা ধৰ্ম্মপাঁদ 


ধামপাদের আর এক নাম গুগুড়ীপার্দ। মূল গানে ধামপাঁদ থাকিলেও পুথিতে তাহার 
গানের মাথায় তাহাকে গুওড়ীপাদ বলা হইয়াছে। তাঁহার গানের মধ্যে আমর দুইটি পদ 
পাঁইয়াছি। এই ছইটিতেই ৯২টি শব আছে। তার মধ্যে ২১টি সংস্কৃত, ইহার মধ্যে একমাত্র 
মণিকুল শব্দটি বৌদ্ধ, আর সবগুণিই বাক্গালায় চলিত আছে। সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন ১৪টি 
শব্দ আছে। সে সকল শব্দ বাঙ্গালীর বুঝিবার কোন ক্লেশ হয় না, যথা,-_ধুম, ধূম-্ণবগুণ 
্নবগুণ, মুহ = মুখ, বান্ধ = ব্ৰাহ্ম, সুজ = সূৰ্য্য ইত্যাদি ; কেবল একটু বানানের পরিবর্তন। 
৪৪টি পুরাণ বাঙ্গালা কথা আছে, তার মধ্যে “কুন্দুরে” একটি বৌদ্ধ শব্দ, বাকিগুলি পুরাণ 
বাঙ্ালায় পাওয়া যায়। তেরটি চলিত বাঙ্গালা, সবগুলি কথাবার্তায় চলে। ধর্ম্মপাদের বাঙ্গালা 
বইএর নাম "্নুগতনৃ্টিগীতিক” । 


সন ১৩২২] * সম্বোধন ১২৭ 


জোইণি তঁই বিনু খনহি' ন জীবমি। 
তে মুহ চুম্বী কমলবস পীবমি ॥ 
এইগুলিতে যেন বৈষ্ণব-কবিব বঞ্ধার পাওয়া যায়। 


৭। ধেতন বা ঢেণ ডেণ 


ভোটবাঁসীরা ঢেণঢণ উচ্চারণ করিতে পারে না বলিয়া ধেতন বলিয়াছে। ইহার একটি 
গান পাওয়া গিয়াছে__ভাহাঁতে ৪৩টি শব্ব আছে। তাহার মধ্যে ৩টি সংস্কৃত, উহ! আজও 
চলিত আছে, ৩টি সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন, বেশ বুঝা যায়। ২৪টি পুরাণ বাঙ্গালা এবং ১৩টি 
চলিত বাঙ্গাল! ; কথাবার্তায় চলে । 
টালত মোর ঘর নাহি পডবেশী ৷ 
হাড়ীত ভাত নাহি' নিতি আবেশী ॥ 
বেঙ্গ সংসার বড্হিল জাঅ। 
ছুহিল দুধু কি বেণ্টে যামায়॥ 
বলদ বিআএল গবিয়া বাঝে। 
পিট! ছহিএ এ তিন! সাঝে ॥ 
জো সো বুধী সোঁ ধনি বুধী। 
জো যো চৌর সোই সাধী ॥ 
নিতে নিতে ধিআলা ধিহে যম জুঝঅ। 
ঢেণ্ডণ পাঁএর গীত বিবলে বুঝঅ॥ 
৮ । মহীধর বা মহীপাঁদ 
ইহাঁর একটি গান পাওয়া গিয়াছে, উহাতে ৬৩টি কথা আছে। তার মধ্যে ১৪টি সংস্কৃত 
সবগুলি বাঙ্গালায় চলে। সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন ১৩টি শব্দ। পুরাণ বাঙ্গালা ৩৪টি এবং 
এখনকার চলিত বাঙ্গালা ৩টি শব আছে। ইহার গ্রন্থের নাম বায়ুতত্বগীতিকা। 


তিনি এ বাটে লাগেলি রে অণহ কসণ ঘণ গাঞ্জই। . * 
তা সুনি মার ভয়ঙ্কর রে সঅ মণ্ডল সএল ভাজই ॥ 
৯। সরহু বা সরোরুহবজ্ঞ 
ইনি সরোজবজ্র, পদ্ম, পদ্মবজ্র ও রাহুলভদ্র নামে পরিচিত। ইহার অনেকগুলি দৌহা- 

কোষ ও গীতিকা' আছে । একখানির নাম দৌহাকোষগীতি, একখানির নাম দোহাকোষ 
চর্য্যাগীতি, একথানির নাম দ্রোহাকোষ উপদেশগীতি। দৌহাকোবমহামুদ্রোপদেশ, 
“ভাবনাদৃষ্টিচ্ধযাফলর্(োহাকোষগীতিকা”, “মহামুদ্রোপদেশবজ্ত গুহ্গীতি”,”ডাকিনীবজগুহ্গীতি*, 
“্তত্বোপদেশ শিখ্রর্োহাগীতি” পুথিগু লিও তার। 


১২৮ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা - [২য় সংখ্যা 


আমর! ইহাঁর ৪টি চর্য্যাগীতি পাইয়াছি। ২৪টি সংস্কৃত শব্দ আছে, সবগুলিই বাঙ্গালা 
চলিতেছে। সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন ৩৫টি শব আছে, তাঁহার অল্প বিস্তর বানান বদনাইলেই 
স্কৃত হইয়া যায়। ৯৫টি পুরাণ বাঙ্গালা কথা আছে ও ২৮টি চলিত বাঁদালা শব্দ আছে। 
অপণে রচি রচি ভবনিবর্ণণা। 
মিছে' লোঅ বন্ধাবএ অপনা! | 
অস্তে ন জাণহ্‌* অচিন্ত জোই। 
জাম মবণ ভব কইসণ হোই। 
জইসে! জাম মরণ বি তইসে!। 
জীবস্তে মঅলে' ণাহি বিশেসো ॥ 
জাএথু জাম মরণে বিসঙ্কা। 
সো করউ বস রসানেবে কংখা ॥. 
সরোরুহবজের দৌহাকোষের কথা৷ আমরা-গত বৎসর বলিয়াছি, তাই এ বৎসর বলিব না। 
কিন্ত তিনি যে একখাঁনি ফৌঁহাকোষ লিথিয়াছিলেন, এমন নহে ; তিনি অনেকগুলি দৌহা! 
লিখিয়া গিয়াছেন। তাহার একখানি ফ%েৌঁহার নাম “কথন্ত দোহা”, ইহার টীকা তিনি 
লিখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার কয়েকটি গাথাও আছে। ইনি সে কালে অনেক বই লিখিয়া 
গিয়াছেন, সংস্কৃতে ইহাঁর তান্ত্রিক পুস্তক অনেকগুলি আছে। 
১০ । কম্বলান্বরপাঁদ " - i 
ইহাকে কখনও কখনও শুদ্ধ কম্বল এবং বাঙ্গালায় কামলি বলিয়া থাকে। ইনি “প্রজ্ঞোপার- 
মিতা উপদেশ” নামে একখানি মহাযানের পুস্তক লিখিয়াছিলেন। ইহাঁর অধিকাংশ পুস্তকই 
বজ্রযান-সম্প্রদায়ের জন্য লেখা। ইনি নিজে যুগণদ্ধ হেরকের উপাসনা করিতেন এবং এ 
উপাপনাক্রম লিখিয়া গিয়াছেন। ইহাব বাঙ্গালা পুস্তকের নাম “কম্বলগীতিকা ৷” আমি 
ইহাঁর একটি গান পাইয়াছি; তাতে ৪টি সংস্কৃত শব আছে ; করুণ, বহু, বাস, সদৃগুরু ; সংস্কৃত 
হইতে উৎপন্ন শব্ধ চাঁরিটি আছে-_-উই, কইসে, গঅণ, মহান্থহ। চলিত বাঙ্গাল! ৯টি,_ 
উপাড়ি, কি, কে, গেলি, চাপি, নাহি, মেবিল, মেলিমেলি, মিলিল । আর পুরাঁণ বাঙ্গালা ২২টি। 


খুন্টি উপাড়ী মেলিনি কাচ্ছি। 
বাহতু কামলি সদগুরু পুচ্ছি॥ 


কণ্বলাম্বরের এক শিষোর নাম প্জ্ঞারক্ষিত, ইনিও কম্বলের মতানুসারে বজ্জযানের অনেক- 
পুস্তক লিখিয়া গিয়াছেন। 


Peat) 
ঠা 


178 ১১। কঙ্কণ পি 
ইনি কম্বলাধরের বংশধর?) চর্য্যাদোহাকোষগীতিকা নামে ইহার একখানি পুথি 


সন ১৩২২) সম্বোধন ১২৯ 


আছে। ইহাঁর একটি গান পাইয়াছি, তাতে চারিটি সংস্কৃত শব্দ, ৮টি সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন, 
১৯টি পুরাণ বাঙ্গালা ও ৮টি চলিত বাঙ্গালা কথা আছে, উহার মধ্যে বিহাণ-- প্রাতঃকাঁল, 
থাকি, সুনলশৃন্য । 
১২। বিরূপ 
ইনি সিদ্ধাচার্য্য ও যোগীশ্বর ছিলেন। ইনি বজ্রযান ও কালচক্রযানের পুস্তক লিখিয়াছেন। 
ইহার একখানি পুস্তকের নাম ছিন্নমস্তাসাধন, আর একখানিব নাম রক্তষমারিসাধন। 
ইহার চারথানি গানের বই আছে )-_বিনূপগীতিকা, বিরূপপদচতুরশীতি, কর্ম্মচণ্ডালিকা- 
দৌোহাকোষগীতি, বিরূপবস্তরগীতিক1। ইহার একটি মাত্র গান পাইয়াছি; তাতে ৬টি সংস্কৃত 
শব্দ, ২টি সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন, ১৯টি পুরাণ বাঙ্গালা ও ১২টি চলিত বাঙ্গালা কথা আছে। 
গানের নমুনা এক সে গুগিনি হুই ঘরে সান্ধঅ। 
চীঅণ বাঁকলঅ বারুণী বান্ধঅ ॥ 
সহজে থির করি বারুণী সান্ধে। 
জে অজরামর হোই দিট কান্ধে॥ 
দৃশমি ছুমারত চিহ্ন দেখইআ৷। 
আইল গরাহক অপণে বহিআ! ॥ 


১৩। শান্তি 


.  সিদ্ধাচার্য্য শাস্তির আমর! দুইটি গান পাইয়াছি। তেঙ্গুরে অনেকগুলি শাস্তির নাম 
আছে, তিনি যে কোন্‌ শাস্তি, তা বলিতে পারি না। একখানি সহজগীতি আছে, সেখানি 
শাস্তিদেবের। এই শাস্তিদেবই যে ভুস্থকু বা রাউতু, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই ; কারণ, 
- একথানি অতি পুরাতন তালপাতার পুথিতে তাহাকে ভূস্তকু ও রাউতু এই ছইটি নাম 
দিয়াছে। স্থরতাং সিদ্ধাচার্য্য শাস্তি কে, আমর! স্থির করিতে পারি না। দশম'শতকে রত্বা- 
করশাস্তি নামে একজন দিগ্গজ পণ্ডিত ছিলেন, তিনি বিক্রমশিলার দ্বাব রক্ষা করিতেন। 
তাহার অনেক পুস্তক আছে। ন্তায়শীস্ত্রের অতি গু কথা যে অন্তব্যপ্তি, তিনি তারও 
উপর বই লিখিয়া গিয়াছেন। বজ্রযান ও কালচক্রযানের উপর তাঁহার অনেক পুস্তক ছিল। 
সহজযানের উপরও তিনি “সহজরতিসংযোগ” ও ৭সহজযোগক্রম” নামে হুইখানা বই 
লিখিয়া গিয়াছেন। তিনি যদি আমাদের পদকর্তা শাস্তি হন, তবে পদকর্থাদের মধ্যে আমরা 
আর একজন দিগগ্জ পণ্ডিত পাইলাম । ইনি যে রদ্বাকরশান্তি, তাহা মনে করিবার কারণ 
এই যে, স্থখদুঃখ্ব়পরিত্যাগৃষ্টি নামে তেগ্গুরে যে সহজযানের গ্রন্থের উল্লেখ দেখিতে পাই, 
তাঁতে সিদ্ধাচার্য্য শান্তিকেই রত্বাকর শাস্তি বলা হইয়াছে । শান্তির দুইটি গানে অতি সহজ 
সংস্কৃত শব ১৩টি, সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন ১৯টি, প্রাচীন বাঙ্গালা ৫৫টি, আর চলিত 
বাঙ্গালা ১৩টি শব আছে। 

১৭ 


১৩০ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা 10২ সংখ্যা 


তুলা ধুণি ধুণি আসরে আনু। 
আঁন্থু ধুণি ধুণি ণিরবর সেক্স ॥ 
তউষে হেরুঅ ণ পাঁবি অই। 
শাস্তি ভণই কিণ সভাবি অই ॥ 
তুলা ধুণি ধুণি স্থনে অহারিউ 
পুণ লইঅ'। অপন! চটারিউ 1 
বহল বট ছুই মার ন-দিশঅ 
শাস্তি ভণই বাঁলাগ ন পইসঅ ॥ 
কাজ ন কারণ জএহ জঅতি 
স'এ সবেঅণ বোলথি সাস্তি ॥ 
এই গানে একটি বোলথি শব্দ আছে। আমরা যতগুলি গান পাইয়াছি, তার মধ্যে এক 
জায়গায় মাত্র এই কথাটি পাই। “থি* দিয়! আব একজন মাত্র ক্রিয়াপদ করিয়াছেন। 


১৪। লবরপাঁদ বা শবরীশ্বর 
ইহার অনেকগুলি সংস্কৃত পুথি আছে। ইহার একথানি পুথির নাম “বজ্রযোগিনীসাধন”, 
উড়িষ্যার রাজা ইন্্রভৃতি বজষোগিনীর উপাসনা প্রচার করেন। তাঁহার কন্যা লক্ষীষ্করা 
এই বিষয়ে তীহাকে বিশেষ সহায়তা করিয়াছিলেন এবং সংস্কৃত অনেক পুস্তক লিথিয়া- 
ছিলেন। শবরীশ্বর বা সবর সেই দলেরই লোক ছিলেন। তিনি বজ্রযোগিনী সম্বন্ধে পাঁচ- 
খানি বই লিখিয়াছিলেন ; গীতি-সন্বন্ধে তীর দুইখানি পুস্তক আছে; একখানির নাম " 
মহামুদ্রাবজ্রগীতি, আর একখানির নাম চিত্তগুহগস্তীবার্থগীতি। শৃষ্ঠতাদৃষ্টি নামে তাঁর আর 
একখানি বই আছে। আমরা তাহার ছুইটি বড় বড় গান পাইয়াছি। এই দুইটি গানে 
২৩টি সংস্কৃত অব্য আছে, ১৭টি সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন, ৮৫টি পুরাণ বাঙ্গালা ও ২৫টি নূতন 
বাঙ্গালা! কথা আছে। 
উ“চা উ’চ| পাঁবত তঁহি বসই শববী বালী । 
মোরক্ষি পীচ্ছ পরহিণ সবরী গিবত গুঞ্জরীমালী ॥ - 
উমত সবরে! পাগল শবরে! মা কর গুলা গুহাডা তোহৌরি। 
শিঅ ঘরিণী নামে সহজ সুন্দারী ॥ 
ণাণা তরুবর মৌলিলরে গঅণত লাগেলী ডালী। 
একেলী লবরী এবণ হিওই কর্ণকুগডলবজ্ঞধারী ॥ 


১৫। চাটিল 
চাঁটিলের নাম তেঙ্ছুরে নাই, অথচ তীর একটি সুন্দর গান পাইয়াছি। উহাতে ১১টি 
সংস্কৃত, ৮টি সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন, ২৫টি পুরাণ বাঙ্গাল! ও ২টি চলিত বাঙ্গাল! শব আছে। 


নূন ১৩২২] সম্বোধন ১৩১ 


ভবণই গহণ গম্ভীর বের্গে বাহী। 
ছআস্তে চিথিল মাঝে ন থাহী ॥ 
ধামার্থে চাটিল সাঙ্কম গটই । 
পারগামি লো নিভর তরই ॥ 
১৬। আধ্যদেব 


আর্ধ্যদেব নামে মহাষান-মতের একজন বড় লেখক ছিলেন। তিনি খৃষ্টীয় তিন শতকে 
অনেকগুলি সংস্কৃত বই লিখিয়া মহাধান-মতকে উচ্চ হইতে অতি উচ্চে তুলিয়া গিয়াছেন। 
আমাদের আর্ধ্যদেব তিনি নন। আমরা আধ্যদেবের একটি গান পাইয়াছি। উহাতে ২টি 
সংস্কৃত, নটি সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন, ২৫টি পুরাণ বাঙ্গালা ও দুইটি চলিত বাঞ্ালা কথা আছে। 
আমাদের আর্ধ্যদেব (বা আজবে ) কাণেরিন্‌ বা বৈরাগীনাথ নামে অনেক স্থলে পরিচিত 
ছিলেন। তাহার কাণেরীগীতিকা নামে একথাঁনি বই আছে। 
নমুনা 
চান্দরে চান্দ কান্তি জিম পতিভাদঅ । 
চিঅ বিকরণে তহি টলি পইসই । 
ছাড়িঅ ভয় ঘিণ লোআঁচার | 
চাহস্তে চাহন্তে সুণ বিআর ॥ 


১৭। দ্ারিক 


দারিক কালচক্র, চক্রশদ্বর, বজ্যোগিনী, কঙ্কালিনী প্রভৃতি দেবদেবী সম্বন্ধে অনেকগুলি 
বই লিখিয়াছেন। তথতাদৃষটি শ্রীপজ্ঞাপারমিতাঁর উপরও তার পুস্তক আছে। তিনি একটি 
. গানে লুইকে প্রণাম করিতেছেন, তাতে মনে হয়, তিনি লুইএর শিষ্য ছিজেন। ও গানটিতে 
১০টি সংস্কৃত, ১২টি সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন, ২৮টি পুরাণ বাঙ্গালা ও ২টি চলিত বাঙ্গালা শব্দ 
পাইয়াছি। | 
স্ন করুণরি অভিন বারে' কাঅবাক্‌ চিঅ 
বিলসই দারিক গঅণত পারিমকুর্ণে | 
# ক ক্র 
রাণী রাআ রাআরে অবর রাঅ মোহেরা বাধ! । 
লুইলাঅ পএ দারিক দাদশ ভূঅণে লধা ॥ 


১৮ | জয়নন্দী 


জয়নন্দীর নাম তেম্ুরে নাই । উহার একটি গান পাইয়াছি ; উহাতে ৭টি সংস্কৃত, ১২টি 
সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন ও ২৩টি পুরাণ বাঙ্গালা শব্দ আছে। 


১৩২ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ ২য় সংখ্যা 


চিঅ তথাতা স্বভাবে ষোহিঅ 
ভণই জঅনন্দি ফুড় অণ ণ হোই ॥ 


১৯। তাড়কপাঁদ 
ইহার আমরা একটি গান পাইয়াছি ; তাতে ৮টি সংস্কৃত, ২১টি সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন, ২১টি 
পুরাণ বাঙ্গাল! ও «টি চলিত বাঙ্গালা কথা আছে। গানের নমুনা,_ 
অপণে নাহি' সো কাহেরি শঙ্কা । 
তা মহামুদেরী টুটি গেলি কংখা ॥ 
অনুভব সহজ মা ভোঁলরে জোই। 
চৌকোটি বিমুকা জইসো৷ তইসো হোই ॥ 
২০। ডোন্বী 
ডোঁদ্বী হেরুক নামে মগধের এক জন রাজা ছিলেন, তিনি সন্ন্যাসী হইয়া যান। তাঁহাকে 
কখনও আচার্য্য, কখনও মহাঁচার্ধ্য ও কখনও পিদ্ধ বল! হইয়াছে । তিনি বজ্রযান ও সহজযাঁন 
সম্বন্ধে পুস্তক লিখিয়াছেন। ডোশ্বীগীতিক!' নামে তাঁহার এক সঙ্ধীর্ভনেব পদাবলী আছে। 
আমরা তাহার একটি মাত্র গান পাইয়াছি। তাতে ৬টি সংস্কৃত ৬টি সংস্কৃত,হইতে উৎপন্ন, ৪*টি 
পুরাণ বাঙ্গালা ও ৯টি চলিত বাঙ্গাল! কথা আছে। 
- তিনি ভুথণ মই বাহিঅ হেলে । 
হাউ সুতেলি মহাসুহ লাড়ে' ॥ 
কইসণি হালে ডোম্বী তোহোরি ত1ভরিআলী। 
অস্তে কুলিণ জণ মাঝে' কাবালী ॥ 


২১। ভাদে পাঁদ 
' আমরা ইহার একটি গান পাইয়াছি ; তাতে ৪টি সংস্কৃত, ৭টি সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন, ২৪টি 
পুরাণ বাঙ্গালা ও €ট চলিত বাঙ্গালা কথা আছে। 


এত কাল হাউ অচ্ছিলে' স্বমোহেঁ। 
এবেঁ মই বুঝিল সদ্গুরুবোহে ॥ 
এবেঁ চিঅরাঅ মকু ণঠা। 

গণ সমুদে টলিআ পইঠা॥ 


২২ । বীগাপাদ 


ইনি বিরূপের বংশধর । ইনি বজ্রডাঁকিনী দেবীর গুহ পুজার পুস্তক লিখিয়াছেন। আমরা 
ইহার একটি গান পাইয়াছি। উহাতে ১০টি সংস্কৃত, €টি সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন, ২৪টি পুরাণ 


সন ১৩২২] সম্বোধন ১৩৩ 


বাঙ্গাল! ও ৫টি চলিত বাঙ্গালা কথা আছে। ইনি “সন্ধ্যাভাষায়” বীণা অবলম্বনে এই গানটি 
লিখিয়াছেন। 
সুজ লাউ সসি লাগেলি তাস্তী। 
অণহা দাণ্ডী বাকি কিঅত অবধুতী ॥ 
বাজই অলো! সহি হেরুঅ বীণা । 
স্থন তাস্তি ধনি বিলসই রুণা ॥ 
২৩। কুকুরিপাঁদ 
ইনি মহামায়ার উপাসক ছিলেন এবং অনেকগুলি বজযানের পুস্তক লিখিয়া গিয়াছেন। 
আমর! তাহার দুইটি গান পাইয়াছি ; তাতে নটি সংস্কৃত, ৭টি সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন, ৫৯টি 
পুরাণ বাঙ্গালা ও ১৪টি চলিত বাঙ্গালা কথা আছে। আমরা যে সকল ক্রিয়াঁপদের শেষে “ল+ 
বলি, ইনি প্রায় সে সমস্ত স্থলে 'ড়” ব্যবহার করিয়াছেন এবং 'ভণতি/র স্থলে ‘ভণথি’ 
করিয়াছেন। 
ছুলি ছুহি পিট! ধরণ ন জাই। 
রুথের তেম্তলি কুস্তীরে থাঅ ॥ 
আঙগন ঘরপণ সুন ভে! বিআতী । 
কানেট চৌরি নিল অধরাতী ॥ 
অইসন চর্য্যা কুক্করি পাএ গাইড়। 
কোড়িঅ মাঝে জত একু সনাইড় ॥ 
২৪। অদ্বয়ব্জ 
ইনি অনেকগুলি বাঙ্গাল! বই লিখিয়! গিয়াছেন ; ইহার বাড়ী বাঙ্গাজায় ছিল। ইহার 
প্রধান বাঙ্গাল! গ্রন্থ “দ্রোহানিধিকোষপরিপূর্ণগীতিনামনিজতত্বপ্রকাশৃটীক!”, *দৌহাকোবহদয়- 
অর্থনীতাটীকানাম”, “চতুরবজ্গীতিকা”। স্থৃতরাং অদ্বয়বজ্র বৌন্ধ-সন্বীর্তনের একজন 
পদকর্তা ছিলেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই ? কিন্তু ছুঃখেব বিষয়, আমরা এ পর্য্যন্ত তাহার একটি 
বাঙ্গলা গানও পাই নাই। 
২৫। লীলাপাঁদ 
ইনি “বিকল্পপরিহারগীতি” নামে বৌদ্ধকীর্ভনের একখানি পদাবলী তৈয়ারি করিয়াছেন। 
গ্রন্থথানার অনুবাদ তেস্কুরে আছে। 
২৬ । স্হগণ 
ইনি কানেরিন্‌ বা আর্ধ্যদেবের বংশধর। ইনি রত্রাকরশীস্তিলিখিত একখানি সহজযানের 
গ্রন্থের টীকা লিথিয়াছেন। এঁর বাঙ্গালা বইএর নাম ৭র্দোহাকোবতত্বগীভিকা” । 


১৩৪ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ ২য় সংখ্যা 


২৭। মৈত্রীপাঁদ 
দগুরুমৈত্রীগীতিকা” নামে ইহার একখানি বাঙ্গালা পদাবলী আছে। 


২৮। গুরুভট্টারক ধ্বষ্টিজ্ঞান 
ইহার ছুইথানি বাঙ্গালা পদাবলী আছে। একখানির নাম “বঙ্রগীতিকা”, আর 
একথানির নাম “গীতিকা*। 
২৯। মাতৃচেট 
ইনি মহাযান-সম্প্রদায়ের একজন বড় গুরু। তাহার ‘কণিকলেখ’ ইতিহাস প্রদিদ্ধ। আমর! 
ষে মাতৃচেটের কথা বলিতেছি, ইনি তাঁহার অন্ততঃ সাঁত শত বৎসরের পরের লোক। 
ইহাঁর বৌদ্ধ সঙ্ধীর্তনের পদাবলীর নাম পমাতৃচেটগীতিকা |” 


f ৩০। বৈরোচন 
বৌদ্ধদিগের মধ্যে বৈরোচন নাম প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় । ইহাদিগের মধ্যে এক 
জনের “আচার্য্য বৈরোচনগীতিকা* নামে পদাবলী আছে। 


৩১। নাঁড় পণ্ডিত 
নাড় পণ্ডিতকে ভুটিয়ারা নারো বলে। ভূটিয়ারা ইহাকে সিদ্ধ পুরুষ বলিয়া পূজা করিয়া 
থাকে । ওয়াডেল সাহেব তাহার ভুটিয়া বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে নাড় পণ্ডিতের চেহাঁর! দিয়াছেন। 
গৌঁফ-দাড়ী কামানো, মাথায় লম্বা চুল, ঠিক যেন আমাদের এখনকার বাউল-সম্প্রদায়ের-.. 
লোক। ইনি হেকক ও হেবজ্র প্রভৃতি যুগনদ্বমূর্তির উপাসক ছিলেন। ইহার প্রভাব এক 
কালে ভারতবর্ষ ও তিব্বতে ছড়াইয়৷ পড়িয়াছিল । ইহার তিনখাঁনি পদাবলী আছে, ছুই- 
থানির নাম *বজ্রগীতিকা”, আর একথানির নাম “নাড়পপ্ডিতগীতিক1।” 


৩২। মহাঁস্থখতাবজ 

ইনি শ্ড্রতত্বগ্রদীপতন্ত্পঞ্জিকারত্বমালা” নামে তত্বপ্রদীপের একখানা টীকা লেখেন। 

ইহার পাবলীর নাম দ্মহান্ুথতাগীতিক৮ | 
৩৩। নাগার্জ,ন 

মহাঁধান-সশ্পরদায়প্রবর্তক এবং শূন্ঠবাদের প্রধান আচার্য্য ইতিহাসখ্যাত নাগার্জুন খৃষ্টের 
তিন শতকে বর্তমান ছিলেন। আমাদের নাগাজ্ভুন তাঁহার অনেক পরের লৌক। খ্যাল্‌- 
বেরুনি বলেন যে, তীহাঁর এক শত বৎসর পূর্বেও একজন নাগার্জুন ছিলেন। নেপালে একটি 
গুহা! আছে, উহার নাম নাগার্জুনগুহ1। উহা চন্ত্রগড়ি পাঁহাঁড়ের একটি দুর্গম অংশে অবস্থিত । 
আমাদের নাগাজ্জুন বোধ হয়, বেরুনী-কথিত শেষ নাপার্জুন। ইহার সন্কীর্থনের পদাবলীর নাম 
দ্নাগীর্জুনগীতিক1।* 
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এতঙ্ভিয় আরও ' অনেকগুলি পদাবলীর নাম আমর! পাইয়াছি। যথা,-"যোগি-প্রসর- 
গীতিকা,” “বজুডাঁকিনীগীতি,” “চিত্তগুহাগত্তীরার্থগীতি ।* 

চৈতন্তদেবের অন্ততঃ ৬ শত বৎসর পূর্বে বাঙ্গালা ও পূর্বভাঁবতে বৌদ্ধ দিদ্ধাচার্য্যগণ 
সন্থীর্ভনের গান বাঁধিয়া ও নানা রাগ-রাগিণীতে ওঁ সমস্ত গান গাহিয়া ভারতবাসীর মন বৌদ্ধ 
ধর্মের দিকে আকৃষ্ট করিতেন। তাঁহারা সচরাচর যে সমস্ত রাগিণীতে গান গাঁহিতেন, তাদের 
নাম ১-__-পটমগ্ররী, গবড়া, অরু, গুঞ্জরী, দেবক্রী, দেশাখ, ভৈরবী, কামোদ, ধানণী, রামক্রী, 
বরাড়ি, শীবরী, বলাড্ডি, মল্লারি, মালশী, কু গুপ্রী, বাঙ্গাল ইত্যাদি। 

বৌদ্ধ দিদ্ধাচার্য্যের! গীতিকা ভিন্ন দোহা রচনা করিয়াছেন। এক এক সময় মনে হয় যে, 
এই দৌহা হইতেই পয়ারের স্থষ্টি হইয়াছে । অরহপাঁদের “কথন্ত দোহা” তন্ত্রের মন্ত্র নির্মাণের 
উপযোগী । সরহপাদের এক দৌহাকোষ আমরা পাইয়াছি। সহজযানের মুল তত্বগুলি 
ব্যাখ্যা করাই এই দৌহাকোষের উদ্দেশ্ত এবং তাই করিতে গিয়া তিনি ব্রাহ্মণদিগেব, ঈশ্বরবাদী” 
দিগের, সাংখ্যের, সৌগতদিগের, এমন কি, মহাঁধানেরও মতসকলের দোষ দিয়াছেন, সে কথা 
আমি পুর্বে বলিয়াছি। ইহ! ছাডা তাঁর আরও দৌহাকোষ ছিল, একখানির নাম “দৌহাকোষ- 
নামচরধ্যাগীতি, * একথানির নাম “দোহাকোয ' উপদেশগীতি |” কৃষ্টাচার্য্যের “দরোহাকোষ,” 
আমর! পাইয়াছি। উহাঁও সহ্জযানের পুস্তক। উড়িষ্যানিবাসী তেলিপের একখানি 
দোহাকোষ ছিন। বিরূপেরও একখানি দ্রোহাকোষ আছে। তাহার পুক্পিকায় লেখা 
আছে, উহা! একখানি সংগ্রহ মাত্র । বিরূপ, কৃষ্ণ, শাব্দিকপাদ, পুরপাঁদ এবং শ্ীবৈরোচন- 
- এই কয়জনের দোহা লইয়! উহাতে সংগ্রহ করা হইয়াছে। 

এতন্তিন্ন বৌদ্ধ সন্যাদীর! অনেক সময় গাঁথা রচনা করিতেন। গাঁথা রচনার জন্ত একটি 
স্বতন্ত্র ভাষা ছিল। রাজেন্দ্রলাঁল উহাকে “গাথাভাষা”ই বলিয়! গিয়াছেন। সেনার 
উহ্থাকে মিশ্র সংস্কৃত বলিয়া গিয়াছেন। এর ভাষায় যে বহু দিন পর্য্যন্ত গাঁথা রচনা 
হইতেছিল, এ কথা কিন্তু কেহই জানিতেন না। “শতসাহম্রিকা ্রজ্ঞাপারদিতা র্ব-সর্চয- 
গাথা” খুষ্টেব অন্ততঃ ৬য় শতকে লেখা হয়। কারণ, পাঁচ শতকের পূর্বে “শতসাহস্রিক1*ই 
ছিল কি না, সন্দেহ। এই ভাষা ক্রমে চলিত ভাষার সঙ্গে মিশিয়া অনেক নবম হুইয় 
আসিয়াছে, অনেকটা চলিত ভাষার মতনই দ্বাড়াইয়াছে। 

সরহপাদের “দ্বাদশোপদেশগাথা” নামে একখানি গাঁথা আছে। সরহপাঁদের গীতি 
বাঙ্গালা, দৌহাও বাঙ্গালা ; গাথাও যে বাঙ্গাল! হইবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। আর একথানি 
গ্রন্থ আছে, তার নাম "সার্ঘপঞ্চ-গাথা” ; সংগ্রহকারের নাম নাগাজ্জুন গর্ভ। উহাতে শ্রীগিরি, 
সবর, কর্ম্নপাদ ও নাড়পাদের গাথা আছে। এরূপ গাথা আরও অনেকে লিখিয়া 
গিয়াছেন। 

আমার নিজের সংগ্রহে ও তেম্ুরে যে সকল গীতি, গাথা ও দৌহার নাম পাইয়াছি, 
তাহাদের মোটামুটি একটা বিবরণ দিলাম। কিন্তু ইহা ছাড়াও আরও অনেক গীতি, গাথা 
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ও দৌহা আছে) কারণ, আমি গাথা ও গীতির যে কয়থানি টীকা পাইয়াছি, তাহাতে কয়েক জন 
দোহা ও গীতিকারের নাম পাইয়াছি, যাহা এই দুইএর কোন সংগ্রহেই নাই । আর আমি 
নেপাল হইতে যে সমস্ত বৌদ্ধ বজ্রযান, সহজযান, কাঁলচক্রযান ও মহাঁধানের পুস্তক আনিয়াছি, 
তাহাতেও মধ্যে মধ্যে বাঙ্গাল! গীতি ও দোহা পাইয়াছি। 

ভাকার্ণৰ নামে একখানি পুস্তকে অনেক চলিত ভাষার গান আছে। সে গাঁনগুলি 
কি ভাষায়, তাহা স্থির করিতে না! পারিয়া, আমি সেই অংশগুলি ছাপাইয়! ইয়োরুপে পাঠাইৰ 
স্থির করিয়াছি এবং ছাপাইয়াছি। কিন্তু যুদ্ধের জন্য পাঠাইতে পারিতেছি না। তাহারও 
শেষ দৌহাখুনি আমার বাঙ্গাল! বলিয়া মনে হয়। 
রম রম পরম মহান্থথ রজ্জু। 
প্রজ্ঞোপামই সিজ্জউ কজ্জু ॥ 
লোঅণ করুনাভাব ছ তুম্ম। 
সঅল স্থুরান্থুর বুদ্ধ হু জিন্ম ॥ 
জরণ মরণ পড়িহাস ন দিসই। 
ইবোহ করছ চিত্ত জিণ ন হুই॥ 

ইহার উপর আরও একটা কথা বলিয়া রাখি। মীননাথেব একটি বাঙ্গাল! পদ গত বৎসর 
দেখাইয়াছি। আমাদের দেশে প্রবাদ আছে যে, মীন ও মৎস্তেন্্ চন্ত্রহীপের লোক । চর্য্যাচর্য্য- 
বিনিশ্চয়ের টীকায় বহিঃশাস্ত্রের বলিয়া আরও ছুই একটি বাঙ্গালা পদ তুলিয়াছে। তাহাতে বোধ 
হয় যে, নাথপস্থের নাথদিগেরও অনেক গ্রন্থ বাঙ্গালায় লেখা হইয়াছিল। F দি 

সুতরাং মুসলমান-বিজয়ের পূর্বে বাঙ্গালা দেশে একটা প্রবন বাঙ্গালা সাহিত্যের উদয় 
হইয়াছিল । তাহার একটি ভগ্নাংশ মাত্র আমি অদ্য আপনাদের কাছে উপস্থিত করিতেছি। 
ভরসা করি, আপনারা যেরূপ উদ্ধম সহকারে বৈষ্ণব-সাহিত্য ও অন্তান্ত প্রাচীন সাহিত্যের 
উদ্ধার করিয়াছেন, রূপ উৎসাহে বৌদ্ধ ও নাথ-সাহিত্যের উদ্ধার সাধন করিবেন। ইহার 
জন্ত আপনাদিগকে তিব্বতী ভাষা শিথিতে হইবে, তিব্বত ও নেপালে বেড়াইতে হইবে, 
কোচবিহার, মযুরভঞ্জ, মণিপুর, সীলেট প্রভৃতি প্রান্তবর্তী দেশে ও প্রান্তভাগে ঘুরিয়া! গীতি, 
গাঁথা ও দোহা সংগ্রহ করিতে হইবে। ইহাতে অনেক পরিশ্রম করিতে হইবে, অনেক বার 
হতাশ হইয়া ফিরিতে হইবে। কিন্তু যদি সংগ্রহ করিতে পারেন, তবে দেখিতে পাইবেন যে, 
বাহার এ পর্য্যন্ত কেবল আপনাদের কলঙ্কের কথাই কহিয়া গিয়াছেন, তাহারা একেবারেই 
সত্যকথা। কহেন নাই। 

পুরাণ বাঙ্গাল! সম্বন্ধে আমার যাহা বলার ছিল, বলিয়াছি। এক্ষণে আমার নিজের সম্বন্ধে 
ছু চারিট! কথা বলিতে হইবে। নিজের সম্বন্ধে কোন কথা না বলাই ভান। কিন্তু আমার 
এ কয়টি কথা না বলিলে অস্তের উপর অবিচার হয়, নতুবা বলিতাম না। আমার নিজের 
বা! আমার পুস্তকের নাম জাহির করিবার জন্ত বলিতেছি ন! । এই পুরাণ বাঙ্গালা সাহিত্যের 
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একখানি ইতিহাস ও এই বা্গালায় যে কয়েকখানি পুস্তক পাইয়াছি, তাহা! আমি ছাপাইভেছি 
ও অবিলম্বে প্রকাশ করিব। যে সকল পুস্তক ছাপাইতেছি, তাহার মধ্যে ছুইখাঁনি নেপাল 
দরবারের। সে সকল পুথি ছাপা হইবার পব ভীহার! লইয়া গিয়াছেন। আমি 
তাহাদের অনুমতি লইয়! পুথির অনেকগুলি পাতা ফটোগ্রাফ কবিয়া রাখিয়াছি এবং আমার 
পুস্তকের সঙ্গে প্রকাশ কবিব। অপর ছুইথানি পুথি আমার নিজের অথবা নিজের হুইতেও 
অধিক প্রিয়, কারণ, নেপালের পুথিখানার সুব্বা সাহেব বিষুপ্রসাদ বাঁজভাগ্ডারী আমাকে 
প্রীতি-উপহাবস্বরূপ এ ছুইথানি প্রদান করিয়াছিলেন। তাঁহার পুর্বপুরুষেরা চব্বিশ পুরুষ 
ধবিয়া নেপালের মল্লবাজাদের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। তীহাব প্রপিতামহ শেষ নেওয়ার 
বাজার সহিত কাঁশীবাঁস করিয়াছিলেন এবং পরে গোর্থা পর্বতে প্রাণত্যাগ করেন। তাহাব 
পিতা জঙ্গ বাহাছরেব সহিত এক পাঠশালায় পড়িয়াছিলেন, কিন্তু জঙ্গ বাহাদুর যখন ১৮৪৬ দালে 
কোতেব হত্যাকাণ্ডের পর গোর্থাবাঁজের সহিত বন্দোবস্ত করিলেন,--“রাঁজ তুম্হারি, হুকুম 
হমারী,” তখন তিনি গোঁ্থ! রাজ্যে তাহার যে উচ্চ পদ ছিল, তাহ ত্যাগ কবিয়া ঘবে গিয়া 
বদিলেন। জঙ্গ বাহাঁছুর তাহাকে পুনর্কার পদ্ধ গ্রহণ করাইবার জন্য অনেক চেষ্টা করি- 
লেন, কিন্ত তিনি কিছুতেই লইলেন না; বলিলেন,--“আমি নেওয়ারদের নুন খাইয়া গোর্থাদের 
সঙ্গে মিলিয়াছিলাম, যথেষ্ট পাপ হইয়াছে। এখন আবাব গোর্থাদের হুন খাইয়া তোমাৰ 
সহিত মিশিব না” জঙ্ক, বাহাহুব তীহার পুত্রকে উচ্চ রাঁজপদ দিতে চাহিলে বিষুঃগ্রসাদ 
বলিলেন,__প্যাহাঁতে অস্ত্র ধারণ করিতে হয়, এমন পদ আমি লইব না1।৮ তাই তাঁহাকে পুথি- 
খানার অধ্যক্ষ করা হয়। তিনি পুথিখাঁনায় বসিয়! ক্রমাগত তন্ত্রের বহি পড়িতেন এবং 
তন্ত্রের অনেক খবর রাখিতেন। নেপালে যেখানে যে পুথি আছে, তাহা তীহাঁব নখদর্পণে 
ছিল। তিনি এক দিন কয়েকখানি প্রাচীন তালপাঁতার পুথি লইয়া আমার বাসায় আসিয়া 
বলিলেন,_-পতুমি ব্রাহ্মণ, আমাব দেশে আসিয়াছ ও পুথি খুঁজিতেছ। তোমায় কি উপহার দিব, 
অনেক দিন ভাবিয়া ভাবিয়া এই পুস্তক কয়খানি আনিয়াছি। আমি জানি, তুমি ইহার 
সদ্যবহার করিবে ।* আমি দেখিলাম, তাহার মধ্যে সরোরুহবজ্রের দৌহাকোষ ও তাঁহার 
অদয়বস্রের টাকা আছে। আমি অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া তাহাকে শত শত ধন্যবাদ দিয়! 
বলিলাম, আপনার নিকট হইতে আমি আমার দেশেব ইতিহাসের একটা প্রধান সরঞ্জাম 
পাইলাম,_আমি নিশ্চয় এটি ছাপাইব। ছাপাইয়| আমি যদি ভীহাকে ইহার এক কপি দিতে 
পাঁরিতাম, তাহা হইলে আমার আনন্দের সীমা থাঁকিত না। কিন্তু ঠিক ছুই বৎসব হইল, 
তিনি ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন। 

কুষ্ণাচার্য্ের দৌহাকোষ ও তাঁহার টীকা, তীহারই উপদেশমত পুথিখানার লেখকের 
লিবিয়া আমায় উপহার দিয়াছিলেন, তাঁহাঁও আমি ছাঁপাইয়াছি। ইহার মুল পুথি এখন 
কোথায় আছে, জানা যায় ন।। 

১৯০৭ সালে আমি নেপাল গিয়াছিলাম। তখন যে সকল পুস্তক পাইয়াছিলাম, তাহার 

১৮ 
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একট! বিবরণ প্রকাশ করিয়াছিলাম এবং তখনই আমি বলিয়াছিলাম, বাঙ্গাণ! পুস্তকগুলি 
আমি ছাঁপাইব। ছাঁপাইতে বিলম্ব অনেক হইয়াছে। ইহাতে অনেক “সাহিত্যামোদী 
অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়াছিলেন ; অনেকে বলিয়াছিলেন,--"আমায় কেন দাও না, আমি ছাঁপাইয়া 
দিতেছি।” অনেকে বলিয়াছিলেন, “শাস্ত্রী মহাশয় যক্ষের ধনের মত এই সকল অমূল্য বদ্ধ 
লুকাইয়া রাখিয়াছেন, কাহাকেও দেখিতে দিবেন না।” কিন্তু এই সকল ছাপাইতে যে কি 
পরিমাণ কাঠ-খড় দবকাঁর, আমাৰ মনে হয়, তাঁহারা তত জানিতেন না, তাই অত ব্যস্ত 
হইয়াছিলেন। অনেকে আছেন,_-একটা নূতন কথা পাইলে তৎক্ষণাৎ তাঁহা ছাপাইয়! দিয়া 
নাম করেন। আমার সে প্রবৃত্তি নাই। তাঁই আমি মনে করিয়াছিলাম, বরং ছাঁপাইব 
না, তথাপি তাঁড়াতাডি করিয়া! জিনিষটা! নষ্ট করিব না। ভ্যাসিলিয়েফ বলিয়াছিলেন 
যে, অপতভ্রংশ ভাষায় অনেক বৌদ্ধ গ্রস্থ আছে। প্রোফেসার বেগুল সুভাধিতসংগ্রহ নামে 
একখানি পুস্তক ছাঁপাইয়াছিলেন, তাহাতে অপত্রংশ ভাষার কতকগুলি দোহা ছিল। 
আমি দেখিয়াছিলাম, সে দৌহাগুলি পুবাঁণ বাঙ্গালা । তাহার! ছুজনেই বলিয়াছিলেন যে, 
তেসুরে এই সকল অপত্রংশ পুস্তকেব তর্জমা আছে। কিন্তু ভূটিয়া শিখিয়া তেন্কুর পড়িয়া 
পুস্তক ছাঁপান আমার পক্ষে অসাধ্য হইয়াছিল। সুখের কথাঃ কয়েক বৎসর হইল, কর্ডিয়ার 
সাহেব ঠিক যে অংশে ও সকল পুস্তকের কথা আছে, তাহার তালিকা ছাপাইয়া দিয়াঁছেন। 
তাহাতে আমার বিস্তর উপকার হইয়াছে, এ তালিকা না পাইলে বোধ হয় আমার পুস্তক 
ছাপাইতে সাহস হইত না। 
পুস্তক ছাপাইতে অনেক বিলম্ব হওয়ায় আমাব কোন কোন আত্মীয় মনে করিয়াছিলেন, 
টাকার জন্যই আমি পুস্তক ছাঁপাইতে পারিতেছি না । তাই তীহাবা লালগোলার রাজা শ্রীযুক্ত ' 
যোগীন্ত্রনারায়ণ রায় সাহেবের নিকট এই পুস্তক ছাঁপাইবার খরচের জন্ত বলেন। বাঙ্গাল! 
সাহিত্যের প্রতি রাজা সাহেবের অনুরাগ অসীম। তিনি শগুনিবামাত্র সাহিত্য-পরিষদে ষে 
_ টাকা দিয়া থাকেন, তাহা হইতে উহার খরচ দিতে রাজী হন এবং উহা সাহিত্য-পবিষৎ" 
পুস্তকাবলীর মধ্যে লইবেন বলিয়া স্থির হয়। কিন্তু ইহার মধ্যে আবার এক গোল উঠিল। 
আমি সাহিত্য-পরিষদের সভাপতি নিযুক্ত হইলাম। সভাপতি হইয়া সাঁহিত্য-পরিষদের খবচায় 
“বই ছাপাইব, ইহা আমার ভাল লাগিল না। আমি রাজা সাহেবকে সে কথা জানাইলাম। 
তখন রাজা সাহেব স্বতন্ত্র ভাবে এ পুস্তক ছাঁপাইতে দ্রিবেন এবং তাহার খরচ দিবেন, স্বীকার 
করিলেন। তিনি টাকা না দিলে এ পুস্তক এখন যে ভাবে ছাপা হইতেছে, এত ভাল কাগজে, 
এত ভাল ছাপাঁয়, এত বেশী ফটোগ্রাফ দিয়া, এত অন্থুক্রমণিকা দিয়া ছাপা হইত না। পুরাণ , 
বাঙ্গালা! সাহিত্যের যেরূপ সরঞ্জামে সদরে বাঁহিব হওয়া উচিত, সেরূপ সরঞ্জাম আমার দ্বার! 
হইয়। উঠিত না। সুতরাং এই খরচ দিবার জন্য আমিও তাঁহার নিকট চিরদিন খণী থাকিব। 
বাঙ্গাল! সাহিত্যও বোধ হয়, এ খণ গুধিতে পারিবে না। এ পুস্তক বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের 
পুস্তকাবলীর ভিতর গণ্য হইবে। - 
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আর্ধ্যদেব 
সংস্কৃত সংস্কৃত হইতে উৎপন_ পুরাণ বাঙ্গাল! = 
করুণা ইন্দিয় অকট 
ভয় চিঅ * অপা! 
ণ কৌহি 
পবণ গই 
বিআর “ঘিণ 
বিকরণে চান্দকাঁন্তি 
মণ চান্দরে 
লোআচার চাহস্তে 
সঅল ছাঁড়িঅ 
জহি 
পুরাণ বাঙ্গালা পুরাণ বাঞ্গালা-- পুরাণ বাঙ্গালা 
জাণমি জিম ডমরুলি 
নিবারিউ নিরাসে তহি 
পইসই পতিভাদঅ বাজঅ 
রাজই স্থুন হো 
কনম্বলাঁম্বর 
সংস্কৃত ংস্কৃত হইতে উৎপন্ন পুরাণ! বাঙ্গালা 
করুণা উই উবেসে' 
বহু কইসে' কাচ্ছি 
বাম গঅণ কে 
সদ্‌গুরু মহাস্থহ কেড় আশ 
খুটি 
চউদিশ 
চন্হিলে 
চাহঅ 
জাম 
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প্রচলিত বাঙ্গালা 
টলি 
দুর 


পুরাণ বাঙ্গালী = 
ণ্ঠা 


প্রচলিত বাঙ্গালা 
উপাড়ী 


সন ১৩২২] 


পুরাণ বাঙ্গালা 


ঠাবী 
পারঅ 
বাঁহবকে 
মাংগত 


আলি 

এক, এবংকার 
ক 

কপালী 


সম্বোধন 
পুরাণ বাঙ্গাল! পুবাণ বাঙ্গালা = 
থোই ১" দ্বাহিণ 
পুচ্ছি বাটত 
ভরিতী মহিকে 
রূপা সঙ্গ 
কা, বা কৃষ্ণ 
বিকৃত সংস্কৃত পুরাণ বাঙ্গালা 
অকিলেসে' অচ্ছস্তে 
অণহা অচারে 
অবর অঠক 
অলিএ অন্তরে 
অহিনিশি অবণাগবণে 
আইস অহাঁরিউ, অহারী 
আনতু আইলা 
আবই আলাঁজাল! 
আলে আছ্ছে 
আসা উছলি 
ইন্দি এটা 
ইষ্টামালা করিমা 
উ করিণা 
উআস করিনিরে 
উএস করিবে 
উইজঅ কাঁজন 
উএসই কান্ধ 
উন্মত্তে কাল 
একারে' কালিএ 
এস্ু কানে 
কইসনি কাঁহিব 
কংসে কাহরি 
কগ্রহার কিঅ 
কবালী কুঠারে 


১৪১ 
পুরাণ বাঙ্গালা 


বিক্কৃত সংস্কৃত-_ 
কশালা (?) 
কহি 
কাজ 
কাঅর 


কাপালী 


জোই 
জোইণিজালে 
ণ 

ণাৰী 
তইসে’ 
তরিস্তা 

তু 

তহি 

তাস্তি 
তিশরণ 


সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা 
পুরাণ বাঙ্গালা-- 


[ ২য় সংখ্যা 


চলিত বাঙ্গালা 

ঠাকুর 
ডাল 

তা 

তু 

দেখি 
দেখিল 
দুধ 

না, নাড়ি 
নাহি 
নিআ 
পরাণ 
পাণী 


মন ১৩২২] 


ংস্কৃত-- বিকৃত সংস্কৃত - 
মোহ * তিহুবণ 
যোগী তৈলোএ 
রবি দাহ 
বাগ দিঠ 
রে ছুন্দুহি 
শক্তি ন্‌ড় 
শশী দেশ 
সদগুক ধাম 


পড়হ 
পদ্মা 

পবণ 
পরিচ্ছিন্ন 
পবিনিবিস্তা 
পসঙ্গে 
পাএ 

পাঞ্চ 
পাঞ্চজনা 
পাণ্তিআচাএ 
পুণ 

পেখই 
বঅণে 


সম্বোধন 


পুবাণ বাঙ্গালা-- 
টলিউ, টালিউ 
গচ্ছস্তে 
তআরি 
তআগলি 
তই 
তবি 
তবঙ্গ 
তিনি 
তিম 
তে 
তো 
তোএ 
০তোঁড়িআ 
তোডিউ 
তেডে' 
তোলিয়া 
তোহোর 
তোহোরি 
দশদিশে 
দ্মকু 


১৪৩ 


প্রচলিত বাঙ্গালা 


১৪৪ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক। { ২য় সংখ্যা 


বিক্কৃত সংস্কৃত পুরাণ বাঙ্গালা 
বই পইসই 
বলাগ পইসি 
বান্ধ পড়িঅ' 
বি _ পমাই 
বিআপক পরষর 
বিছজন পরিমাঁণই 
বিবিহ পহারী 
বিকুআ পহিলে 
বিসন্না পাখি 
বেঅন পাখুডী 
বোহেঁ পিহাভী 
ভিন্না পুছমি 
ভূঅণ পোহাঅ 
ভেব ফরই 
মই ফলাহা 
মণ ফীটউ 
মণগোএর বডিআ 
মমু বরিসঅ 
মহান্্হ বাখোড় 
মাঅ বাঞ্জএ 

* মাআজাল বাটই 
মাদেসি বান্ধণ 
মুত্তিহার বাঁপুড়ী 
মুঢা,'মৌলাণ বারিহিরে 
রঅণ বাহ 
রএণি বাহঅ 
রো বাহিঅ 
লোঅ বিকণয় 
সংপূগ্না বিকসই 
সংবোহিঅ বিবাহিআ 


সঅল - বিয়োএ 


পন ১৩২২] 


বিকৃত সংস্কৃত, 
সপরবিভাঁল! 


সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন 


অইসন 

এ 

নিদি 
নিরাদী 


১৯ 


সম্বোধন 


পুরাণ বাঙ্গালা,-- 
বিলসঅ(ই) 
বিহরএ 
বিহল 


অহি 
আমন 
উড়ি 


পুরাণ বাঙ্গলা_ 
অধরাতী 


১৪৫ 


১৪৬ সাঁহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক৷ 


ংস্কত-_ সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন_- পুরাণ বাঙ্গাল! 
ভব বাসন একুড়ি 
ভো সেব কহন 
মন সো কা 
মুল কাড়ই 
কাঁণেট 
কামর 
কোড়ি 
থাঅ 
গই 
গাইড় 
পুরাণ বাঙ্গালা-- পুরাণ বাঙ্গাল1--. পুরাণ বাঙ্গালা 
চৌরি জা জাঅ 
জাগঅ জান জো 
তেম্তলি থিরা দিবসই 
ছুহি ধবণ নখলি 
পহিল পিটা পুড় 
ফিটলেস্থ বাপুড়া বাহাম 
বিআতী বিআরস্তে বিগোআ 
বুঝএ ভইলে ভইলেসি 
ভণথি ভাঅ মাএ 
মাঝ মোহোর রুখের 
সনাইড় সি সুন 
হাউ 
কৌঙ্কণপাদ 
সংস্কৃত সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন পুরাণ বাঙ্গালা 
তথা অনুঅর অচ্ছু 
তথত৷ ণাদ - অণ 
মাসং ধাম আইলের্সি' 
সর্ব নিরোহ উইয়া 
বি কলএল 
বোহী চাহস্তে 
সঅল জথ? 
সংবোহী 


[ ২য় সংখ্য! 


প্রচলিত বাঙ্গালা--. 


চাহি 


সন ১৩২২] সম্বোধন 


পুরাণ বাঙ্গানা- পুরাণ বার্ধাল__ পুরাণ বাঙ্গালা 

জবেঁ ণঠা ণহি 

পৈঠা বিচ্ছুরিল বিছ 

মিলিআ সাদে সুন 

গুণ্ডরী বা ধামপাঁদ 

সংস্কৃত সংস্কৃত হইতে উৎপর_- পুরাণ বাঙ্গালা 

অঙ্ক গঅণ অন্ধে 

কমল চান্দ আগি 

কমলরস চীরা উভিল 

কুলিশ জালা ওড়িআণে 

চগ্ডালী জীবমি করছ 

ডোস্বী জোইনি কুন্দুরে 

ন জোএঁ কোথা 

ন পবগুণ খণহি' 

নারী ধুম খেপছ' 

পঞ্চ নউ গাঅ 

বেণি গীবমি ঘাণ্ট 
-মণিকুলে বান্ধ ঘালি 

মেরু মুহ জলিঅ 

রে সুজ জানী 

লেপন হি ডাহ্‌ 

শাসন তাল 

শিখর তুই 

স তিয়ড্ডা 

সমতা তো 

হর দিসই 

হরি | K 

পুরাণ বাঙ্গালা _. পুরাণ বাঙ্গালা. পুরাণ বাদালা- 

নরঅ নালে' পইসই 

ফাটই ফাল ফীটা 

বহিআ! বালী বিআলী 


বীরা ভইম ভণই 


১৪৭ 


পুরাণ বাঙ্গালা 
তবে 
ভণই 
সুনে 


প্রচলিত বাঙ্গালা 


১৪৮ 


সাহিত্য-গরিষৎ-পত্রিক! 


পুবাণ বাঙ্গালা পুরাণ বাঙ্গালা-- পুরাণ বাঙ্গালা . 
মাঝে মিঅলী লাগেলি 
সগায় সিঞ্চছ সহযলি 
সংস্কৃত. সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন" পুরাণ বাঙ্গালা-_ 
অঙনুত্তর আদঅ আস্তে 
গম্ভীর ' জং কোহিঅ 
গহণ ধামার্থে গটই 
দূর নিবানে চিখিল 
ন নিভর জাহী 
পারগামী বোহি জোড়িঅ 
বাম ম্‌ প্‌ই 
ভব লোঅ তরই 
মা তুক্ষে 
মোহতরু থাহী 
ছে | দাহিণ 
পুরাণ বাঙজালা--. পুরাণ বাঙ্গালা পুরাণ বাঞ্গালা-_ 
দিটি ছুআস্তে নিষ্নজডী 
পুজ্ছতু ফাভ্ডিঅ বাহী 
মাঝে সাম সাঙ্কমত 
হোইব হোহী 
| জয়নন্দী 
সংস্কৃত সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন পুরাণ বাঙ্গাল 
অস্তরালে অদশ অপ 
তথাত৷ কাঅ অবণ গব্পা 
ন চিঅ ছিলই 
= বেণি ছাঅ " তুটই 
মোহ ভই তবে 
মোহে ইসা তিমই - 
স্বভাবে গ দাটই 
ইসা পার্থে 


[ হয় সংখ্যা 


পুরাণ বাঞ্গালা-- 


পুরাণ বাঙ্গাল! 
পট 


বেগে 
সামী 


~~ 


সন ১৩২২] সম্বোধন ১৪৯ 


সংস্কৃত হইতে উৎপর-_ পুরাণ বাঙ্গালা 
ন্‌ পেখ, পেখই 
নে! পেখু 
মাআ ফুড় 
সুঅনে বলি বলি 
পুরাণ বাঙ্গাল! পুরাণ বাঙ্গাল! পুরাণ বাঙ্গালা = পুরাণ বাঙ্গালা-- 
বাঝই বিণা বিমুক্কা ভর্ণই 
মাণা মোঅ ষোহিঅ সমাণা 
সোই _ হোই 
ভোম্বী 
সংস্কৃত--- সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন _- পুরাণ বাঙ্গালা প্রচলিত বাঙ্গাল! 
গঙ্গা গঅণ উছার! চড়িলা 
ন চন্দ করেই জাইব 
বাম জউনা কবড়ী ছুই 
রে জো কাচ্ছী পানী 
সংহার জিন উর! কুলে কুল পার 
সদ্গুরু স্জ্জ কেড়'আল বাহ 
চকা রথে 
ছন্দ লেই 
জাই * লে 
পুরাণ বাঙ্গালা. পুরাণ বাঙ্গালা -- - পুরাণ বাঙ্গালা!-- পুরাণ বাঙ্গালা 
সহি, তু দাহিন ছখোলে . নাই 
পইসই পড়স্তে পাঅপএ পাঞ্চ 
পিটত পুঞু পুলিন্দা পোইআ 
বহুই বাহবা বাটত j বান্ধী 
বাহতু বুড়ই বুড়িলী বোড়ী 
ভইল মাতঙ্গি মাগ মাংগে 
মাঝে লালে বেরই সান্ধি 
সিঞ্চি লি সুদে | 


১৫০ ,  সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা 


ঢেণ্টণ 
সংস্কত- সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন পুরাণ বাঙ্গালা = , 
গীত গবিআ *. আবেশী 
চৌর বুধি | জাঅ 
সংসার যম জুঝঅ 
জে 
টালত 
তিনা 
ছুহিয়ে 
নিতে 
পড়বেষী 
পিটা 
বড্‌হিল 
বাবে 
বিআএল 
বুঝঅ 
পুরাণ বাঙ্গালা- পুরাণ বাঙ্গালা- পুরাণ বাঙ্গালা 
বে বেন্টে যামায় 
ষিহে যে! সাধী 
সোই __ হাড়ীত 
R " তাঁড়কপাঁদ 
সংস্কৃ-- সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন পুরাণ বাঙ্গালা - 
অনুভব অপণে অছিলে 
অবকাশ ক্‌ংখা অচ্ছ 
বাকৃপথাতীত জইসনে এখু 
মা কাহেরি 


[২য় সংখ্যা 


প্রচলিত বাঙ্গালা 


প্রচলিত বাঙ্গালা 
গেলি 
টুটি 


বাস 
ভোঁল 


সন ১৩২২] 
পুরাণ বাঙ্গালা পুরাণ বাঙ্গাল! 
নাহি পিথক 
বুঝই ভণই 
হোই হে 
সংস্কৃত. সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন _ 
অনুত্বর অপইঠান 
কিং অবর 
দ্বাদশ অভিন 
ন অলকৃথ 
পরম কাজ 
পরাপর চিঅ 
বাক্‌ চিত্ত৷ 
মহাস্সুখ ঝাল 
রে নিবাণে' 
স্ব মহাস্থ্হ 
মহাস্মহে 
সঅল 
পুরাণ বাঙ্গালা পুরাণ বাঙ্গাল! = 
পারিম বথানে 
ভুঅণেঁ ভুঞ্জই 
মোহের! বাজ 
লধা লানে' 
সংস্কৃত -- ংস্কৃত হইতে উৎপন্ন _ 
কাল কথু 
ন্‌ গণ 
পাপ চিঅ 
মোহ চিঅরাঅ 
সদ্‌গুরু দহ 
দিহি 


সম্বোধন 
পুরাঁণ বাঙ্গাল 


বখানী 
মহামুদেরি 


দাঁরিক 


পুবাণ বাঙ্গাল! = 
ইন্দীজানী 
একু 
করিআ 
করুণরি 


পাঁঅ 
পুবাণ বাঙ্গালা- 
বারে 
মন্তে 
রাআ 
জুবে 
ভাঁদেপাদ 
পুরাণ বাঙ্গালা 
অচ্ছিলে 
অভাগে 


১৫১ 


পুরাণ বাঙ্গালা 
বাওকুরু 
সম্তারে 


প্রচলিত বান্গালা-_ 
তে 
বাধা 


১৫২  স্বাহিত্য-প্রিষং-পত্রিকা 


পুরাণ বাঙ্গাল!-- পুরাণ বাঁ্গালাঁ_ পুবাণ বাঙ্গালা 
টলিআ ণঠা পইঠা 
পেখনি বাজুলে বিহুন্নে 
ভণই ভণিআ মই 
ল্‌ইআ সমুদে স্বমোহেঁ 
ভূম্কুপাঁদ 
সংস্কৃত সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন পুরাণ বাঙ্গালা 
অঙ্গ অঅণা অকট 
আকাশ অইস অচ্ছসি 
কমল অণুঅনাএ অচ্ছছ 
করুণ অর্দঅ অদ্বভুআ 
কল অধ্যাতা অন্ধারি 
কিং অণুঅনা অপণা 
কেলি অধরাতি অল্পে 
ক্লেশ অন্ধকার! অবণা গবণা 
থ অবধূই অমিঅ 
চঞ্চল অমণধাণ অহেই 
চণ্ডালী আই আবই 
তম্‌ আইএ উঞ্চল পাঞ্চল 
ন আইস উজলি 
নাশক আহার! উলাস 
নিরন্তর * ইন্দিবি একুমণা 
পৃচ্ছতু ইন্দিআল এসো 
বিরমানন্ব উইত্তা এহ 
বিলক্ষণ উহ কট 
বিশেষ উহ্দিউ করঅ 
বুধ ধু করই 
ভব কমলিনি কলিআ 
ভাবাভাব কিম্পি কাহি 
মন কীস কাহেই 
মরণ গঅণ কা 
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সংস্কৃ-- সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন পুরাণ বাঙ্গালা-' , প্রচলিত বাঙ্গালা 
মহাতর গঅথে কাহেরি 7, মোর 
মা গন্ধনইবী কোএ রাঁতি 
ংসে চীঅ কোড়ি | সাঁপ 

রে জই খণঅ সিংগে 
সংজ্ঞা জইসা খণহ সে 
সদৃগুরু জাম খাই হাক 
সম জোই খালে হেরি 
সমরসে জোইআ খেড়া 
সহজ জোইণী থেলই 
সহজানন্দ ণ গই 
হ্‌ তরঙস্তে গউ 
হরিণী তেলএ গাতী 

তৈলএ ঘরিণী 

থাতী ঘিণি 

দাঁপতি চৌ 

দিঠ চমকিই 

নিহুরে চরঅ 

পঁউআ চা 

পঞ্চজণা চান্দে 

পঞ্চধাউন চার! 

পবণা চাঁলিউঅ 

পদ্মবণ চৌদিশ 

বণ ছাঁড়অ 

বনুবিহ ছাড়ী 

বাষণা ছুপই 

বি জগ . 

বুঝি ঝঅ জগরে 

মরিচী' জবেঁ 

মহাস্থ্হ জাঅ 

মহান্থৃহে জাই 

মাআজান জাইবে 

মাঁআহরিণী জাণমে 

মূঢ় জাণী 

মেহ জান 

রঅণন্থ জিম 

বাজ জীবস্তে 

যষহর জেণ 


৷ ণিঅ 


১৫৪ 
সংস্কৃত হইতে উৎপ্‌য়_ 
. সএলা 

স্বভাবে 

সহাব 

সুসার 

মেস 
পুরাণ বাঙ্গালা-- পুরাণ বাঞ্ধাল1--. 

তংহি 

তক্ষঅ তম 
ট্ট টু 
তেলে তো 
দিপি দ্রীসঅ 
ধাঁণ নলনীবন 
নিবাণে নীলঅ 
পইসঈ পইসস্তে 
পড়িহাই গঁণালে 
পাব পিবই 
ফিটঅ ফুলিলা 
বতিস বহই 
বাণত বাতাবত্তে 
বালুআ বাহিউ 
বিন্দীরঅ বিশ্ব 
বিসঅ বুঝষি 
বেটিল বোড়ো 
বোহেঁ ভইআ 
ভণঅ ভণই 
ভাণ্তী ভাগে! 
মই মইলে 
মাঝে মাঁরিহসি 
মুসা মেলে 
নুড়িউ লেলী 
সসব স্বভাবে 
সারে স্সুধ 
সুন সনস্তে 
ষারে হ্ণ 
হরিণির হরিণা 
হেত্তই হেহিসি 


সাঁহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক 


পুরাণ বাঙ্গালা 
ডি 


_ অদি 


[২য় সংখ্যা 


পুরাণ বাঙ্গালা 

তরে 
তিম 
তুন্ধে 
থাকিউ 
দন্দল 
নিচ্চল 
পইঠা 
পড় 
পাণিআ 
ফরিঅ 
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সৃতি - 


কিরণ 


পুরাণ বাঙ্গালা 


ধাবই 
-পাটে 
তণস্তি 
মোঁড়িঅ 
সনি 


সম্বোধন 


মহীধর 
সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন-_ পুরাণ বাঙ্গালা 
কিম্পি অণহ 
॥ কো উএখী 
গঅন্দা এ 
গঅণস্ত এথু 
গঅণাঙ্ণ কসণ 
ঘণ থা 
চিত্ত গঅণ টাকলি 
চীঅ গই 
ণিবানা গাঁজই 
তিহুঅন ঘোলই 
বী ঠান! 
সঅ তিড়িঅ 
সএল তিলি এ 
ভুসেঁ 
দিঠা 
দেখী 
পুরাণ বাঙ্গালা-- পুরাণ রাঙ্ষানা_ 
নায়করে পইঠ 
বিপখ বিষয়ারে 
ভাজই মই 
লাগিলি সম্তাপেরে 
লুই 
সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন পুরাণ বাঙ্গালা 
অইস অচ্ছম 
কইসে আম্হে 
চমণ এড়িএউ 
চীএ করিঅ 
তিঅধাঁএ করিঅই 
দিঠা কাআ 
ছুলকৃথ কাহি 
ধমন কাহেরে 
নিচিত কিষ 


৯৫৫ 


$৫৬ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা 
ংদ্কত-_ সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন পুরাণ বাঙ্গালা 
পবিমাণ পান্তি কে! 
বর পিরিচ্ছা চান্দ 
বেণি বি ছান্দক 
ভাব বিণানা জা 
রে বেঁএ জাই 
সমুখ মই জাহের 
মহান্ুহ জিম 
রব ণা 
সমল তাঁহের 
ংবোহে 
সমাহিঅ 
সহ 
পুরাণ বান্ধীল-- পুরাণ বাঙ্গালা পুরাণ বাঙ্গালা = 
দ্দিট দিবি দিন্‌ 
পতিআই পাঁখ পুচ্ছিঅ 
বথানী বট বান 
বিলসই ভণই ভণি 
ভিতি মরিআই মিচ্ছা 
লাহ সাঁচ সাণে 
হই 
বিরূব! 
সংস্ক-- সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন পুরাণ বাঙ্গালা 
অজরামর দশমি দুআরত করী 
এক দিট কান্ধ 
চি " গরাহক 
বারুণা ঘড়িএ 
স্‌ চউশঠী 
সহজে চীঅন 
জে 
দেখইল৷ 
দেট 
নিসারা 
পইঠেল 
বহিআ৷ 
পুরাণ বাঙ্গালা পুরাণ বাঙ্গালা-- পুরাণ বাঙ্গালা-_ 
বাকল বান্ধঅ ভণস্তি 
সান্বন সান্ধি হোই 


[ ২য় সংখ্যা 
প্রচলিত বাঙ্গালা 


পুরাণ বাঙ্গালা 
> দুঃখেতে 
বইঠা 


প্রচলিত বাঙ্গালা 
আইল 
করি 
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সংস্কৃত ংস্কৃত হইতে উৎপন্ন 

অবধুতী অনহ! 

আলি গঅবর 

কালি কণা 

দেবী বিআপিউ 

নাটক সহি 

বীণা 

বদ্ধ 

বেণি 

সমরস 

হেরুক 

পুরাণ বাঙ্গালা পুরাণ বাঙ্গালা 

বতিস বাকি 

বিলসই বিসমা 

সান্ধি স্ম্‌জ 

হোই 

সংস্কৃত স্কৃত হইতে উৎপন্ন-. 

অস্ত অট 

উহ অলকৃথ 

এষা গুম! 

ন্‌ ঘাটন 

নো ণ 

পুন নিরবর 

বহুল তউষে 

বাম বাকু 

বাল বালাগ 

মহাসিদ্ধি ভগ্ঙি 

মা ভাণ্ডি 

ঝাজপথ মাআ 

রে লক্খণ 

.সঅ 

স্ভাঁবি 
সমুদারে 
সম্বেঅন 


সম্বোধন 
বীণাঁপাঁদ 


পুবাণ বাঙ্গালা 

কবহকলে 
কবহা! 
কিঅত 
গাস্তি 
গুণিআ 
চাঁপিউ 
তাস্তি 
দাণ্ডী 
ধনি 
নাচন্ত 


১৫৭ 


পুরাণ বাঙ্গালাঁ_ 


বাজিল 
স্‌সি 
সুনেআ 


১৫৮ । ৫ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক। 
সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন-- পুরাণ বাঙ্গালা 
সরুঅ জাইউ 
সএ জাস্তে 
পুরাণ বাঁঙ্গালা-- পুরাণ বার্গালা-- পুরাণ বাঙ্কালা = 
থাহা দাহিন দিসঅ 
দীসঅ ' নাব নাহা 
পাবিঅই - পান্তর পুচ্ছসি 
বাটে বাসসি * _ বিআরতে 
বুজসি বুলথেউ * বোলথি 
ভইলা ভণই - ভুলহ 
মুঢা মোহা লইআী 
সংসার! স'বেঅন সিমএ 
শৃণে সেস্থ সোই 
ll সরহ 
সংস্কৃত-_ ংস্কৃত হইতে উৎপন্ন-- পুবাণ বাঙ্গালা = 
অজরামর- অচিন্ত অকট 
অরে অদভুঅ অণা 
গুক কইসন + অণ 
জায়া কইসে অপণে 
তে কা অপণা, অপন! 
ন কিম্পি অপা 
নাদ চিঅ অপ্যণ! 
নৌকা চিঅরাঅ অবসরি 
নৌবাহী চীঅ অবিদার 
পর , ছান্দ অস্তে 
পার জইসো আঙচ্ছস্তে 
বাম জলবিষ্বকাঁরে আগে 
বিন্দু রঃ 
ভব ণ 
মরণ তইসে! উলোলে 
মা তিঅশ একেলে 
ববি থির কথা 
রস দাপণ করউ 
রে ছুজ্জন কা 
সচরাঁচর দোসে কিমে! 
সদ্‌গুরু ধাম কুপ্তবী 


রর 
হু 


[২য় সংখ্যা 


পুবাণ বাঙ্গালা 

দ্রিসই 

পইসথ 

বাটা 

বুজিঅ 

ভৈলি 

মার 
সংকেলিউ 

শূণা 

হোই 


প্রচলিত বাঙ্গালা 
অমিয় 
ই 
উপাএ 
এ 
করি 
কাম 
কি 


রর বু এক 
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৬ রা 


ংস্কৃত হইতে উৎপন্ন 


পুরাণ বাঙ্গালা 
টাণ্ডঅ 
তোহোর 


নাহী 
পমাএ 
বঅণ 
বলআ' 
বিব্হু'ঈ 
ভণই 
ভাইলা! 


মরে 


নির্বাণ! 
বর 

বি 
বিনানা 
বিসেসে! 


পুরাণ বাঙ্গাল! 
নাবড়ি 
তোঁহোঁরে 


ঢঠ্য 
নিঅহি 
পসর 


₹স্কত হইতে উৎপন্ন-_ 
অগুদিন 

এসেরে 

কইসে 

কিম্পি 

ণাণা 


সম্বোধন 


পুরাণ বাঙ্গালা 
খালবিখল! 


গিলেসি 


ঘারে 


জে 
পুরাণ বাঙ্গালা 

ণাহি 
দাহিন 

ধহু 
নিলেসি 
পারউআরে 
বন্ধাবএ 
বস 
বুঝি ঝলে 
ভণস্তি 
মঅণে 
মোকল 

ষ্অ 

সণ 
হোস্তি 


সবরপাঁদ 
পুরাণ বাঙ্গালা 


১৫৯ 


প্রচলিত বাঙ্গালা 


মেলি 
র্‌চি 
লই 
হাথে 


পুরাণ বাঙ্গালা-_ 
তাবোল! 
তোহোৌরি 
ছন্দোল! 

পইসস্তি 
পুঞ্চআ 

ফিটিলি 

বাড়হী 

বিন্ধ 

ভেলা 


সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা 


ংস্কৃত হইতে উৎপন্ন-" 


ণামে 
ণিঅ 
দৃহদিহে 


পুরাণ বাঙ্গাল 
তাএলা 
দ্বারী 


পুরাণ বাঙ্গালা 
কান্দশ 
কাপুর 
কুরাড়ী 
গঅণত 
গিবত 
গরুআ! 
গুলী 


- গুপ্ররী 


গুহাড়া 
চঞ্চল! 
চেবই 
ছাইলা 
ছাড়, 
জাগিস্তে 
জোহা 
ডাল! 
ণইবমানি 
ণৈবামণি 
তইলা 
তহি 
পুরাণ বাঙ্গালা = 
তিঅ 
দি 
নিরামণি 
পাসের 
পেন্ধ 
ব্সই 
বালি 
বিলসস্তি 
মহাঙ্গহে 
মেহেলি 
লইআ 
ষবরালি 


স্ুন 
হিওই 


[২য় সংখ্যা 


প্রচলিত বাঙ্গালা - 
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পা 


কৃষ্ণকীর্তনের লিপিকাল-নির্ণয়* 


অনুসন্ধিৎসথগণের গুৎসুক্যাতিশয্য এবং “কৃষ্ণকীর্ভন+এ বাঙ্গালা বর্ণমালার অন্ন কয়েকটি 
অক্ষরের পরিবৃত্তি-অন্ুক্রমে পূর্ণতা লাভ লক্ষ্য করিয়া এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের অবতারণা । / 

*কৃষ্ণকীর্ভন* চণ্ডীদাদ-বিরচিত'"একখানি নবাবিষ্কৃত গ্রস্থ। বিগত ১৩১৬ সালের শীত- 
খতুতে আমরা! পুথিখানির সন্ধান পাই। ১৩১৮ সনে পরিষদের প্রথম মাসিক অধিবেশনে উহু! 
প্রদর্শিত হয়। পুথিখানি খণ্ডিত, শেষ অংশ পাওয়া যায় নাই। কাজেই উহার বয়স 
কত, নিশ্চয় করিয়া বল! দুরহ। তবে যে কেহ দেখিয়াছেন, ত্াহাকেই মুক্তকণে স্বীকার 
করিতে হইয়াছে, পুথি স্থুপ্রাচীন। ধাঁহারা ২১০ খানি হস্তবিখিত পুথি লইয়া নাড়াচাড়া 
করিয়াছেন, অথবা ধাহার! ভারতীয় প্রাচীন লেখতত্বের সহিত পরিচর্র মাত্র রাখেন, তাঁহার! 
সকলেই পুথির লেখা সার্ধ তিন শত বর্ষেবও পূর্বের অনুমান করেন। কেহ কেহ এমনও প্রশ্ন 
করেন, উহা! কি চণ্ডীদাসের হস্তাক্ষর? যাহা হউক, এক্ষণে আমরা লেখতত্বের সাহায্যে 
আলোচ্য পুথিখানির লিপিকাল নিরূপণে প্রয়াস পাইব এবং তাহাই সমীচীন। 

ধৃষ্টীয় ১২শ শতাব্দীর পূর্বেই বাঙ্গাল! বর্ণমালা প্রায় পূর্ণাবয়ব প্রাপ্ত হইয়াছে, দেখিতে 
পাই। অবস্য গঠনকার্ধ্য যে স্থদীর্ঘ কাল ব্যাপিয়! চনিয়াছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাং । 
কেবল ছুই চারিটি অক্ষরের বর্তমান আকার পাইতে আরও তিন শত বর্ষ অতীত হইয়া- 

_ ছিল; অর্থাৎ পঞ্চদশ শতাব্দীর অস্তে আধুনিক বর্ণমালা সম্পূর্ণভাবে গড়িয়া উঠে। 

বিজয়সেনের দেওপাঁড়। প্রশস্তিতে১ আধুনিক বর্ণমালার কৈশোরাবস্থা বলা চলে। 
আলোচনার সুবিধার্থে নিয়ে উহার অক্ষরমালাব সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদত্ত হইল। 

ই-_ইকারে বৃত্তত্বয় মিলিত। ৪ 

উ--উকারের উদ্ধভাগ কিঞ্চিৎ বক্ত। 

ক--ক'তে সুক্ম কোণের অভাব। 

গৃ--গকারের মাত্রা ও দক্ষিণের সবলরেখা মিলিত হইয়া এক সমকোণের স্থষ্টি 
করিয়াছে। 8 

চ--চ৮*র আকৃতি নাগরী এবং অধোদেশে শুন্তগর্ভ ব্রিভুজটি বামভাগে । 

জ--জ কতকটা ইংরাজি ৫এরু মত। 

ড--ড উকারের অনুরূপ । - 

৭-৭ মাত্রাহীন, গঠন অসম্পূর্ণ 





* বঙীয়-সাহিত্য-পরিষদের ১৯শ, «ম মাসিক অধিবেশনে পঠিত। 
3 Eplgraphia Indica, Vol, I, 0,3০7. 
: ২১৯ 


১৬২ সাঁহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক! [ ওর সংখা 


'দ-দ’র পৃষ্ঠদেশ ককুদাকার, গঠন অসম্পূর্ণ 

ধ- ধর স্বন্ধে বাড়িটি নাই। 

ন-_ন'র পুটুলিটিকে মাত্রার সমাস্তবাল একটি রেখা লম্বের সহিত সংযুক্ত করিয়াছে। 

প-পর গঠন অমন্পুর্ণ। 

ল-_ল কতকট! আধুনিক দেবনাগর ত’র সদৃশ । 

হ-_ হর গঠনক্রিয়া এখনও শেষ হয় নাই। উহার বামোর্ধভাগে একটি গ্রন্থি এবং 
মাত্রার অভাব। 

নিয়লিখিত অক্ষর কয়টি অপেক্ষাকৃত পরিপুষ্ট । 

অ-_অ”র কাঁকপদচিহ্ন অংশটিকে একটি বক্ররেখা মাত্রার সহিত সংযুক্ত করিয়াছে। 

ও--ওকারের গঠন সম্পূর্ণ । 

খ-_খ প্রায় সম্পূর্ণ কৈবল অধোদেশে একটা সুন্ম কোণের অভাব । 

মৃ, ছ--ঘ ও ছ’র গঠন প্রায় সম্পূর্ণ 

ঝ- বকর বামোর্ধাংশ মুছিয়া ফেলিলেই উহার আধুনিক আকার পাওয়া যায়। 

ঞু_এঞর গঠনও প্রায় সম্পূর্ণ হইয়া আসিয়াছে। 

ঢ_ঢ কৃঞ্চঘবাবিক! মন্দিবের খোদিত লিপির অনুরূপ । 

ত, থ--ত, থর আকার অনেকট। সম্পূর্ণ। 

ফ-_ফ প্রায় শতাধিক বর্ষ পূর্বে বর্তমান আকার প্রাপ্ত হইয়াছে। 

ভ-_ভও প্ৰায় সম্পূর্ণ। 

য-_-ফর অধোদেশে কেবল একটি সুক্ম কোণের অতাঁব। 

বঁ-ব’তে একটি অর্দাবৃত্বাকার রেখা লম্বের সহিত সংযুক্ত। 

শ-_-শ'র রামান্দ অনেকটা সঙ্কুচিত হইয়। আসিয়াছে; ছইটি গ্রন্থির অভাব ও একটি 
খাঁজ অধিক। 

য-ফ'র আকারও প্রায় সম্পূর্ণ, কেবল অধোদেশে একটি হুস্ম কোণের অভাব। 

স-_দেওপাড়া প্রশস্তিতে দ*র চরম পরিণতি । 

অতঃপর “ক্বৃষ্ণকীর্ভনঃএর এক একটি অক্ষর লইয়! প্রাচীন তাত্রশাসন ও প্রশস্তির 
অক্ষরের সহিত তুলনা করিয়া আমাদের বক্তব্য সুস্পষ্ট করিবার চেষ্টা করিব। 

অ-_অকারের দুইটি রূপ পাওয়! যায়। একটি আধুনিক রূপ,১ অপরটি বিনায়ক- 
পালের লিপির অনুরূপ ; তুল"--“অনেক+, ক্ৃষ্ণকীর্ভন, পত্র ১৭৬, পৃষ্ঠা ২, পংক্তি ৬; 
'অনুমতী” ২০৪২৫? “অসম্মতী ২০৫৷২৷১। 





১ আধুনিক রূপের জনয কৃষ্ণকীর্ত্ন হইতে উদ্ধার করিয়। দেখান নি্রয়োজন। 
2 Indian Antiquary, Vol. xxvi, p. 140. 


সন ১৩২২] কুষ্ণকীর্ভনের লিপিকাল-নির্ণয় ১৬৩ 


ই-_তর্পণদীবির তাত্রশীদনে১ ইকারের সর্কাপেক্ষা:প্রাচীন রূপ দৃষ্ট হয়) তুল'-_-ইব’ 
পং ১৩ এবং “ইহ্‌” পংক্তি ৫৫ । 

কেম্বি জস্থ হস্তলিখিত পুথি ও দেওপাড়ার প্রশস্তিতে উহার মধ্যবর্তী রূপ দেখা যায়। 

বোধগয়াস্থ অশোকচল্লের থোদিতলিপিতেৎ ইকারের ঈষৎ অপুষ্ট আধুনিক রূপ প্রথম 
প্রাপ্ত হওয়৷ যাস। 

উ--কমৌলি শাঁসনেও উকারের প্রাচীন রূপ পাওয়া যায়। 

তর্পণদীঘির তাত্রশাসন ও কেম্বি,জস্থ হস্তলিখিত পুথিতে উকারের মধ্যবর্তী ব্ূপ। 

শাস্তিদেবক্কৃত “বোধিচর্ধ্যাবতারূএর হস্তলিখিত পুথিতে উকারের আধুনিক রূপ সর্ব- 
প্রথম দেখা যায়। পুথির উপকরণ তালপত্র। লিপিকাঁল বিক্রম-সংব্ৎ ১৪৯২ (থু অ’ ১৪৩৫)। 
মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম্‌ এ, সি আই ই মহাশয় কর্তৃক আবিষ্কৃত। 
কিন্তু “কষ্ণকীর্ভন'এ সর্বত্রই শিখাহীন প্রাচীন ব্রপই পরিদৃষ্ট হয়) তুল"-_“উল্লামিত” 
১৭৩২২) ‘উপাএ ১৭৬২৬) এটি অনেকটা গুজরাটের চালুক্যবংশীক্ন os ভীমদেবের 
€( রাধানপুনের ) তাত্রশাসন্রেৎ অক্ষরানুরপ ! 

কঁ--ক’র দ্বিবিধ রূপ। এক তর্পণদীঘির তাত্রশীদনের অক্ষরান্ুরূপ, তুল”--“করিল” 
৯৯১1৫) “করে ৯৯১৬৪ ইহার সহিত দেওপাড়া প্রশস্তির ক’র কতকটা সাদৃশ্ত 
আছে। অপর আধুনিক রূপ বা আধুনিক রূপেরই পূর্বাবস্থা । আকৃতি এইরূপ, তুল’ 
“কাহ্যাঞ্জি” ৯৯১৫১ “বিকল+ ৯৯।১।৩। $ 

গ--অনেকট। দেওপাড়। গ্রশস্তির অক্ষরানুরূপ । 

ঘ--উদয় বর্মার লিপির অক্ষরান্ুরূপ | 

চ-_দেওপাড়া প্রশস্তি, মান্দা থোদিতলিপি, কমৌলি তাম্রশাঁসন, ত্নদীবিশীদন, 
দিনাজপুরের স্তস্তলিপিৎ প্রভূতিতে আমরা চ’র প্রাচীন রূপ দেখিতে পাই। , 

ঢাকার খোদ্দিতলিপি, বোধগয়াহ অশোকচল্লের খোদিতলিপি, গয়াস্থ গদাধর-মন্দিরের 
- উৎকীৰ্ণ নিপিতে* চ’র মধ্যবর্তী রূপ গুলি পাওয়া যায় | " 
কেছ্বিজস্থ পুথিতে উহার আকারগত কোন পরিবর্তন দৃষ্ট হয় না 
“বোধিচধ্যাবতার:এ তৎপরবর্তী রূপ পাওয়া যায়। 





3 Journal of the Asiatic Society of Bengal, Vol.- XLIV, part I, 5 ) Esl Vol 
XL p.6. 

২ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৭শ ভাগ । 
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১৬৪ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক [ওর সংখ্যা 


‘কৃষ্ণকীর্তন’ পুধিতে তাহারও পরবর্তী রূপ পাই, তুল*--চাহে’, ‘চারি’ ও ‘চমকিত’ 
১৭৭২১) প্রাচীন ও মধ্যবর্তী রূপও বিরল নহে। প্রাচীন রূপের দৃষ্টান্ত, “যাচিআ/ ৯৩/১২, 
‘চিহ্ন’ ৯৪১1৩ ) মধ্যবর্তী রূপের “চিন্তিঅ!” ৯৫।১/১, “উচিত” ১০০।২1১। 

চকারের চরম পরিণতি মুসলমান-বিজয়ের অনেক পরে সংঘটিত হয় অর্থাৎ খৃষ্টীয় পঞ্চদশ 
শতাব্দীর অস্তভাগে বলা যাইতে পারে। 

ছু--ছকার অনেকটা পরমার মহাঁকুমার উদয়বর্ম্মার লিপির? অক্ষরানুরূপ। আর এই 
রূপের ছ’রই ব্যবহার “কৃষ্ণকীর্ভন,এ অধিক, তুল” ‘মিছাই’ ১১২৩, “ছাড়ায়িল? 
১০১/২।৬ ; ৮৫৫ শকের নুবর্ণবর্ষের লিপিরং অক্ষবান্থরূপ ছ কয়েক স্থানে ব্যবহৃত হইয়াছে 
দেখা যায়, তুল'-_“কিছ” ১৭৬২৭, 'পুছিঞ/ ২০৪৷২৷৩ ; ছ’র আধুনিক রূপ ৬৬২।১। 

জ--জ ১৮৭৯ খৃষ্টাবে আবিষ্কৃত বোধগয়ার শিলালিপির অক্ষরান্থরূপ। 

ট-_ট অনেকটা মুলরাজের লিপির অক্ষরান্রূপ, কেবল মাথার আঁকৃড়িটি বেশী। অন্ত 
প্রকার ট, তুল" “কপাট”, “বাট ২৯৫১/২। 

ড--ড অনেকটা চালুক্যবংশীয় দ্বিতীয় ভীমদেবেব লিপির অক্ষরানুরূপ, তুল”--“ডালত, 
১৭৬২২ ; অধিকাংশ স্থলেই ড’'র আধুনিক রূপ । 

টউ--ড ৪৩৫ সন্বতের নেপাঁল-লিপির সহিত সাদৃশ্ত আছে। 

ণ-_ণকারের প্রাচীন, মধ্যবর্তী ও আধুনিক ত্রিবিধ রূপই “কৃষ্ণকীর্ভন'এ পাওয়া যায়। 
ণ'র প্রাচীন রূপ আধুনিক ল) তুল”-_“সুণী, ১৭৬1২/১, “প্রাণ” ১৭৬২২) মধ্যবর্তী রূপ 
( পেটকাট। ) তুল-_“পরাণে” ৯২১।৩, “সধিগণ ৯২২1৪) আধুনিক রূপে কেবল শিখার 
অভাব । 

ত-_-ত বোধগয়াস্থ শিলালিপির অক্ষরানুরূপ । 

থ-_থ অনেকটা দেওপাড়া-প্রশস্তির অক্ষরাহ্ুরূপ। 

দ-ঁ-দকারের মধ্যবর্তী রূপের নিদর্শন বর্তমান। 

ধ--ধ'র প্রাচীন রূপ, তুণ"--ধর” ১৭৬।২।৭, “মধুকর” ২৪1১৭ | 

প্‌- পর ত্রিবিধ আকার পাওয়া যাঁ়। যথা, 

ৃ দস 


য-_য'তে প্রাচীন নিদর্শন আছে। 

র--মান্দা খোদিতলিপিতে র”র প্রাচীন রূপ | কমৌলি ও তর্পণদীধির শাসন, টাঁকাস্থ 
লক্মণসেনের থোদিতলিপি, বোধগয়াস্থ অশোকচল্পের থোদিতলিপিতে আধুনিক ত্রিভু্রাকার 
রূপ। কেম্বিজস্থ হস্তলিখিত পুথিতে বিন্দুহীন আধুনিক রূপ । 

¥ TA, Vol XVE P2340, - 

t Sanghi plates, I. A., Vol. 201, p. 249. ৩ 


৩ Kadi plates, [, A,, vol. VI, 0,701, 258 
8 Kadi plates, I. A,, Vol, VI, 0, 194. 5 
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“কৃষ্ণকীর্ভন,এ অসমীয়া রর সদ্ভশ ব'র পেটকাটা রূপ । ইহাই আধুনিক র’র অব্যবহিত 
পূর্ববর্তী রূপ । | 

ল- মান্দা খোদ্িতলিপিতে ল’র প্রাচীন ও আধুনিক দ্বিবিধ রূপই পাওয়া যায়। 

কমৌলি শাসনে ল’র ১২শ শতাব্দীর রূপ। উহা কতকটা নাগরী তকারের স্যায়। 
ঢাকার ধোদিতলিপি, বোধগয়াস্থ অশোকচল্লের লিপি এবং গয়াস্থ গদাঁধর-মন্দিরের খোদিত 
লিপির সহিত কতকট। সাদৃম্ত আছে। 

কেম্বি জন্থ হস্তলিখিত গুধিতে উহার আধুনিক রূপ। প্রাচীনেরা এখনও গুঁরপ ল’র 
ব্যবহার করেন। বেশীর ভাগ উহাব নিয়ে একটি বিন্দু থাকে। 

‘কৃষ্ণকীর্ভন’এ ল’র দুইরূপ আকারই পাওয়া যায়। এক ণকারের অনুরূপ ; আব 
এইটির ব্যবহারই অধিক । অপর আধুনিক রূপ, ১৭৬1২।১,২,৩,৪ ) ২৯৪1২1৭1 

শ--কমৌলি ও তর্পণদীঘির শাসনে শ+র প্রাচীন রূপ। 

কেম্বিজস্থ হস্তলিখিত পুথিতে উহার মথ্যবর্তী বপ। 

“কৃষ্চকীৰ্ত্তন’এ উহার চরম পরিণতি প্রথম পরিলক্ষিত হয়। 

হ--কমৌলি ও তর্পণদীঘি শাসনে হ’র প্রাচীন রূপ পাওয়া! যায়। 

মধ্যবর্তী রূপ যথাক্রমে দেওপাড়া! প্রশস্তি, মান্দা খোদিতলিপি, বোধগয়াস্থ অশোকচন্লের 
লিপি, গদাধর মন্দিরের উৎকীর্ণ লিপি এবং কে স্বিজস্থ হস্তলিখিত পুথিতে। 

পরবর্তী রূপ বোধিচর্য্যাবতার পুথিতে দেখিতে পাই । তখন হর গঠন সম্পূর্ণ 
হয় নাই। 

ইহার অনতিকাল পরেই হ’র চরম পরিণতি সংঘটিত হইয়া থাকিবে এবং সেই পুর্ণীবয়ব 
হ আমরা প্রথম “কৃষ্ণকীর্ভন+এ দেখি। 

খ-ফলার ন্যায় উকারের চিহ্নও পুথির প্রাচীনত্বের অন্যতম নিদর্শন। 

সংখ্যাবাঁচক তিন, পাঁচ ও আটে প্রাচীন রপ্‌ বিগ্যমান। 

নীচের তালিকায় দেখা যায়, ‘কৃষ্ণকীর্্তন'এ এক একটি যুক্তাক্ষর ছুই বাঁ ততোধিক 
অক্ষরের পরিবর্তে ব্যবহৃত হইয়াছে। ইহাও পুথির প্রাচীনত্বের পরিচায়ক। 


অক্ষর-সাদৃশ্য 
ঈ, কু, গ্গ, দ, জ, দূ, দ্ধ প্রায় একরূপ। 
উ,ড,ড় | 'একরূপ। 
ও, তু, স্ব একরূপ। 
কহ অনেকটা একরূপ। 
থ, সু অনেকটা একরূপ। 


কব - অনেকটা এককপ। 


১৬৬ সাঁহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকাঁ . [ ওয় সংখ্যা 


ক্র, .. একরপ। 

চ,ঠ একরূপ । 

খল একরূপ। 

তব, নু, দ্ধ, ন, স্ব অনেকটা একরূপ । 

ত্ব, হু, ঘ্ব একরূপ। 

ঘ* তৃ প্রায় একর্ণূপ ১৯1৮।২২*১।১ 
ন্দ,ন একরূপ। 

মু, স্ব, যু, সু প্রায় একরপ। 

য,য় li একরূপ । 

সু, স্ব, পম 8 প্রায় এককপ। 


১৪৩৫ খৃষ্টাবে লিখিত নিন পি £আমরা£চকারেরটুমধ্যবর্তী রূপ, 
ণকারেব প্রাচীন রূপ, লকার ও হকারের মধ্যবর্তী রূপ দেখিতে পাই। 'ুষ্ণকীর্তনএ 
চ ওর প্রাচীন, মধ্যবর্তী এবং আধুনিক এই ত্রিবিধ রূপ, ল’র মধ্যবর্তী ও আধুনিক 
রূপ এবং হ’র আধুনিক রূপ দেখিয়া, প্রথযোল্লিখিত পুথি লিখিত হইবার অব্যবহিত পরে 
'কৃষ্ণকীর্ভন? লিখিত হইয়া থাকিবে, এরূপ অনুমান অসঙ্গত নহে। ছুইথানি পুথির 
নিপিকালের ব্যবধান ২৫৩৭ বর্ষের অধিক মনে হয় না। ইতিপূর্বে আমরা উল্লেখ 
করিয়াছি, খৃষ্টীয় ১৫শ শতাব্দীর শেষভাগে আধুনিক বাঙ্গালা বর্ণমালার গঠন সম্পূর্ণ 
হয়। আলোচ্য পুথিতে উ, জ, ঢ ও ধ'র প্রাচীন ও মধ্যবর্তী রূপ, গ, ঘ, ছ, ট, থ, 
রও ল’র মধ্যবর্তী ও আধুনিক রূপ, অ, ক ও ড’র প্রাচীন ও আধুনিক রূপ এবং ত, শ, হু 
প্রভৃতি কয়েকটি অক্ষরের আধুনিক রূপের যুগপৎ সমাবেশ দেখিয়া উহার লিখন ১৫শ 
শতাব্দীর অন্তে বা তদ্দিকটবর্তী সময়ে সম্পাদিত হয়, নিঃদংশক়ে এরূপ নির্ধারিত হইতে 
পারে। বর্তমানে চণ্ডীদাসের কাল ১৪শ শতাব্দীর শেষ হইতে ১৫শ শতাব্দীর মধ্যভাগ 
পর্য্যন্ত ধরা হয়। তাহা! হইলে ক্কৃষ্ণকীর্ভনএর এই পুথিখানি কবির স্বহস্ত-লিখিত 
ন! হইলেও উহ! তাহার জীবিতকালে লিপিবদ্ধ হয়, এরূপ বলিবার পক্ষে কোন বাধা নাই 
এবং এই পুথিখানি বন্গাক্ষরে লিখিত প্রাচীনতম বাঙ্গালা গ্রন্থ বলিয়াও গৃহীত হইতে পারে। 


প্রীবসম্তরঞ্জন রায় 
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~~ 


প্রত্যভিজ্ঞাদর্শনক% 


ইহা সর্বদর্শন-সংগ্রহকার মাধবাচার্য্য কর্তৃক সংগৃহীত পঞ্চদশ প্রকার দর্শনের অন্যতম। 
ইহার প্রতিপাদক গ্রস্থগুলি প্রায়শঃ অমুদ্রিত রহিয়াছে ও ইহা কাশ্মীর গ্রদেশেই একপ্রকার 
আবদ্ধ ; এ জন্ঠ ইহা বঙ্গ-সাহিত্যে সুপরিচিত নহে। বন্থগুপ্ত, কল্পট প্রভৃতি আচার্য্যগণ 
এই দর্শনের প্রতিষ্ঠাতা ; ভট্টোৎপল, অভিনবগ্তপ্ত প্রভৃতি আচার্ধ্যগণ ইহার প্রথগ্নিতা। 
এই দর্শনশান্ত্র বেদমূলক নহে, ইহার ব্যাথ্যাতৃগণ কচিৎ উপনিষদ্বাক্য উদ্ধত কবিলেও 
বৈদিক মতের বিরুদ্ধ সমালোচনা করিয়াছেন। তথাপি ইহারা কতকগুলি বিশেষ 
তন্ত্রের বচনের সহিত এই দর্শনের মত সংবাদিত -করিয়া ইহার শান্ত্রীয়তা বক্ষা করিবার 
চেষ্টা করিয়াছেন। এই দর্শনের মূল অন্বেষণ করিলে যদিও ইহাকে অবৈদিক দর্শন 
বলিতে হয়, তথাপি ইহাকে অশান্্রীয় বল! যায় না । শৈবদর্শন হইতে এই মতের উৎপত্তি 
হইয়াছে। শৈবদর্শনসমূহের মধ্যে পীশুপত মত সর্বাপেক্ষা প্রাচীন) ইহা হইতেই 
ভিন্ন ভিন্ন প্রকার শৈবদর্শন বিস্তারিত হইয়াছে। কাশ্মীরদেশপ্রচলিত শৈব মতই 
কালক্রমে পরিণতি লাভ করিয়া! প্রত্যভিজ্ঞাদর্শন নাম লাভ করে। প্রত্যভিজ্ঞাদর্শনের 
প্রতিষ্ঠাতৃগণ প্রচলিত শৈবদর্শনের সমস্ত প্রকার পরিভাষা, শ্রেণীবিভাগ, তথ্বসংখ্যা 
প্রভৃতি অধিকাংশ গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্ত মূল কথা সম্বন্ধে বিভিন্ন প্রকার অভিমত প্রচার 
করিয়াছেন। অতএব প্রত্যতিজ্ঞাদর্শনের.মূল পাশ্ুপত দর্শন। 

পাশুপতদর্শন অতি প্রাচীন । মহাভারত-রচনার সময়ে এই দর্শন সুপ্রতিষ্ঠিত ও 
শান্তানুযায়ী বলিয়া আবৃত হইত। মহাভারতের নারাঁয়ণীয় পর্বের একটি শ্লোক হইতে 
তাহা বেশ বুঝা যায়। সেই শ্লোকটি এই, 

সাংখ্যং যোগঃ পাঞ্চরাত্রং বেদাঃ পাশুপতং তথা। 
আত্মপ্রমাণান্তেতানি ন হস্তব্যানি হেতুভিঃ (১) 

সাংখ্য, যোগ, পাঞ্চরাত্র, বেদ, পাণুপত--এই সকল স্বতঃসিদ্ধ, কুতর্ক দ্বারা এই 
সকল মত নষ্ট করা উচিত নহে। ইহ! দ্বারা বুঝা যায়, পাণুপত মতের সে সময় 
কিরূপ গৌরব ছিল। শঙ্করাচার্য্য ব্রদ্নসথত্রান্ুসারে তাহার ভাষ্যে বেদ ভিন্ন এই সকল 


* উত্তর-বঙ্গ-মাহিত্য-সম্মিলনের অষ্টম অধিবেশনে পঠিত। 
(১) অধুন। প্রচলিত মহাভারতে এই গ্লোকের শেষ ছুই চরণের বিভিন্ন পাঠ দুষ্ট হয়। যথা, 
জানান্যেতানি গাজর্ধে বিদ্ধি নানামতানি বৈ। 
যাহ! হউক, এ পাঠেও পাঁশুপত মতের গৌরবের নুনতা হয় না। কেন নাঃ ইহাতেও পাশুপত শান্তকে 
যেদাদির সহিত সমশ্রেণীহ জ্ঞানগ্রতিপাদক শাস্ত্র বল! হইতেছে । 


১৬৮ সাহিত্য-পরিষতপত্তিকা . . [ওয় সংখ্যা 


মতের প্রামাণ্য প্রথমে খণ্ডন করেন। তৎপববর্তা রাঁমান্ুজ,” মধ্বাচারধ্য প্রভৃতি বৈষ্ণব 
ভাষ্যকারগণ পাঞ্চরাত্র মতের সমর্থন করিলেও পাণুপতদর্শনের অপ্রামাণ্য বিষয়ে 
শঙ্করাচার্য্যের সহিত একমত হন। কেহই পাশুপতদর্শনের সমর্থনে অগ্রসর হন নাই। 
এজন্য পাণুপতদর্শন অধুনা প্রায় লুপ্ত হইয়া গিয়াছে । মহাকবি বাণভট্রাদিব সময়েও 
যে এই মত স্প্রচলিত ছিল, তাহা তীহাদের গ্রন্থ হইতে বুঝা যাকস। এক্ষণে 
মাঁধবাচার্যের অংক্ষিপ্ত বিবরণই এ মত জানিবাঁর একমাত্র উপায়। 

পাণুপত-মতাবলঘ্বিগণ মহাদেবকেই পরমেশ্বর বলেন। তাঁহারা জীবকে “পণ্ড” শবে 
অভিহিত করেন এবং জীবগণের অধিপতি বলিয়া পরমেশ্বরকে পণুপতি আখ্যায় আখ্যাত 
করেন। ইহাদের মতে পরমেশ্বর জীবগণের কর্ম্মনিরপেক্ষ হইয়া গুগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন, 
কেন না, তিনি সম্পূর্ণ স্বাধীন বা স্বতন্ত্র, কোন কিছুরই অপেক্ষা রাখেন না। শৈব 
দার্শনিকগণ পাশুপত মতের এই অংশ পরিত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার! বলেন, যে ব্যক্তি 
যেরূপ কর্ম্ম করিয়াছে, পরমেশ্বর তাহাকে তদনুরপ ফল প্রদান কবেন। অতএব 
পরমেশ্বর কর্মাদিসাপেক্ষকর্তা । তাঁহারা আরও বলেন, এই মতই যুক্তিসিদ্ধ; কাঁবণ, দেখ, 
যদি কেবল পরমেশ্বরের ইচ্ছান্থসাবেই সমস্ত সম্পন্ন হইত, তবে তিনি আমাদের আহাঁর- 
বিহারাদির উপায়স্বরপ হস্ত-পদাদিব স্থপ্টি করিবেন কেন? আব নানাবিধ ভোজ্য দ্রব্য 
হথষ্টি করিবারই বা আবষ্যকতা কি? তাঁহার ইচ্ছা হইলেই ত ভোজনাদি সকল কর্ম্মই 
অনায়াসে স্থনিপ্পন্ন হইতে পারিত। আর দেখা যাইতেছে, কেহ প্রাসাদতুল্য গৃহে 
দুগ্ধফেননিভ সুকোমল শয্যায় নিদ্রা যায়, কাহারও পক্ষে বা তরুতলে তৃণশ্য্যাও ছুলভ। 
কেহ অযৃততুল্য সুস্বাদ দ্রব্য ভোজন কবিয়া অতিতৃপ্তিবশতঃ তাঁহাঁও ঠেলিয়া ফেলিতেছে, 
কাহারও পক্ষে বা পথে পরিত্যক্ত উচ্ছিষ্ট কদর্ধ্য অন্নও ছলভ। কেহ নৃত্য-গীতাদি 
প্রমোদে পরমানন্লে কাল যাপন করিতেছে, কাহারও পক্ষে বা দারিদ্র্য, শোক, পীড়া প্রভৃতির 
জন্ত ক্ষণকাল যাপন করাও ছুঃসহ। এই সকল দেখিয়া ইহা অবস্ঠই স্বীকার করিতে 
হইবে যে, তত্তৎব্যক্তির পূর্বক্ৃত স্ুক্কত-ছুষ্কতই তাহাদের বিসদূশ ফলভোগের কারণ, 
অন্তথা কখনই এরূপ ঘটিতে পারিত না। কেন না, পরমেশ্বর পরম করুণাময়, সকলেরই 
গিতৃস্বর্ূপ ও হিতৈষী। তাঁহার সেহের ন্যনতা বা আধিক্য নাই এবং এক জনের সুখ 
ও আর এক জনের ছুঃখ হউক, ইহাঁও তাঁহার অভিপ্রেত নহে। যদি কেবল 
তীহারই ইচ্ছাক্রমে সমস্ত হইত, তবে সকলেই সুখী হইত--কেহই দুঃখী থাকিত না। 
তীাহারই ইচ্ছান্রমে আমাদের যে কিঞ্চিৎ কর্তৃত্ব-শক্তি আছে, আমরা সেই শক্তি তাঁহার 
অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধে নিযুক্ত কবি বলিয়াই, আমর! নানাবিধ ছুঃখ ভোগ করি। অতএব 
যাহার যেরূপ কর্ম, পরমেশ্বর তাঁহাকে তদনুরূপ ফলভোগে নিযুক্ত করেন বলিয়া, পরমেশ্বর 
যে কন্মীদিসাপেক্ষ-কর্তা, তাহাতে সন্দেহ কি? পরমেশ্বরের কর্ম্মনিরপেক্ষতা স্বীকার 
করিলে, তাহার উপর বৈষম্য ও নৈর্ঘণ্য, এই দুই দোষ আবোপিত রা হয়। 


সম ১৩২২৭ -_ প্রত্যভিজ্ঞাদর্শন ১৬৯ 


কিন্তু ইহাতে এরূপ আশঙ্কা করা উচিত নহে যে, তাহা হইলে পরমেশ্বরের স্বতম্তরতা 
নষ্ট হইল। রাজা যদি অমাত্যাদির সাহায্য অবলম্বন করেন, তাহা হইলে তাঁহার 
যেমন স্বাধীনতা নষ্ট হয় না, সেইরূপ পরমেশ্বরেরও কর্ম্মাদিসাপেক্ষতায় স্বাতন্ত্য ন্ট হয় 
না। অন্তকর্ৃক আদিষ্ট না হইয়া যিনি যাহা সম্পন্ন কবেন, তাহার সে বিষয়ে স্বাধীনতা 
নষ্ট হয় না। যখন পরমেশ্বব কোন ব্যক্তি কর্তৃক আদিষ্ট না হইয়াই জগৎ নিৰ্ম্মাণ 
করিতেছেন, তখন অবশ্যই. পরমেশ্বরেব স্বতন্ত্রতা অব্যাহত আছে । 
ইহারা যে কেবল পরমেশ্বরের কর্ম্মসাপেক্ষতা স্বীকার করিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছেন, 
তাহা নহে। ইহাঁবা নৈয়ায়িকগণের মত জগতের উপাদানকেও ঈশ্বরনিরপেক্ষ বলেন। 
ইহাদের মতে ঈশ্বর জগৎ নির্মাণ করেন মাত্র । জগতের উপাদান অনাদি পদার্থ । 
জীবগণও ঈশ্বরতিন্ন ও অনাদি। কতিপয় দার্শনিক এই বিষয়ে বিভিন্ন মত অবলম্বন 
করিয়া প্রত্যভিজ্ঞাদর্শনের প্রতিষ্ঠা কবেন। ভাঁহারা জীবগণের কর্ম্মানুসারে ফলভোগ 
স্বীকার করেন, কিন্তু জীব ও জগছুপাঁদানের ঈশ্ববভিন্নতা শ্বীকাৰ করেন না। এই 
প্রকার মতভেদ অবলম্বন করিয়া, তাহারা প্রত্যভিজ্ঞাদর্শন স্থাপিত করেন'। কিন্ত 
অপরাপর অল্প প্রয়োজনীয় বিষয়ে শৈবদর্শনের সমস্ত বিশেষত্ব রক্ষা করিয়াছেন। 
উদ্বাহরণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, তীহাবা শৈবদর্শনোক্ত জীবের ত্ৈবিধ্য, ভ্রিবিধ 
মল, যট্ত্রিংশৎ তত্ব ও সমস্ত পরিভাষা স্বীকার করিয়াছেন। তাহারা শৈবগণের ন্যায় 
ভক্তবৎসল মহেশ্বরকেই জগদীশ্বর বলিয়া থাঁকেন। কিন্তু প্রকৃতিকে ঈশ্বর ব্যতিরিক্ 
 জগছ্পাঁদানরূপে অঙ্গীকাব করেন না। তাঁহারা বলেন,-যেরূপ তপঃপ্রভাবশালী 
তাঁপসগণ, ইষ্টক চূর্ণ প্রভৃতি উপাদানসাপেক্ষ না হইয়া স্বেচ্ছাক্রমে অট্টালিকা নির্মাণ এবং 
সত্ী-সংসর্থ ব্যতিরেকেই মানস পুত্রার্দি উৎপাদন করিয়া থাকেন, সেইরূপ জগণীশ্বর 
কোন উপাদানের অপেক্ষা না করিয়া জীবের অদৃষ্ট অনুসারে জগন্নির্্মাণ করিতেছেন, 
পরমেশ্বব ভিন্ন আর কেহই কোন কার্যের কারণ নহে। যখন উপাদান ব্যতিরেকেও 
যোগিগধ ইচ্ছাবশতঃ অট্টালিকাদি সম্পন্ন করিতে পাবেন, তখন সর্বশক্তিমান পরমেশ্বরই 
বা কেন উপাঁদাননিরপেক্ষ হুইয়! স্থষ্টি করিতে পারিবেন না? এই জন্ত প্রত্যভিজ্ঞাদর্শন- 
প্রতিষ্ঠাতা বন্গুপ্ডাচার্য্য বলিয়াছেন ; 
নিরুপাদানসম্ভারমতিত্বাবেব তন্বতে। 
জগচ্চিত্রং নমস্তস্মৈ কলাশ্নাঘ্যায় শুলিনে ॥ 
বর্ণ, তুলিকাদি উপকরণ-সম্তার ব্যতিরেকেই যিনি অভিত্তিতে জগচ্চিত্র অঙ্কিত করেন, 
সেই অর্ধেন্দুশেখর শুলপাঁণিকে নমস্কার । 
এই জগনির্ম্মাণ-বিষয়ে জগদীশ্বর অন্য কোন ব্যক্তি কর্তৃক নিয়োজিত নহেন এবং 
অন্ত কোন বস্তুর সহায়তাও অবলম্বন করেন না, এ জন্য তাহাকে স্বতন্ত্র বলা যায়। 
তিনি নানাবিধ জ্ঞান ও ভ্তেন্ন পদার্থ হইতে ভিন্নও বটে, অভিন্নও বটে। আত্মচৈতন্ত, 
২২ 


১৭০ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক! [ ওয় সংখ্য। 


যুক্তি ও শাস্্াজ্তশাসন দ্বাবা প্রমাণীকৃত জীবাত্মা হইতে তিনি’ ভিন্ন নহেন। যেষন 
স্বচ্ছ মুকুরে নানাবিধ দ্রব্য প্রতিবিশ্বিত দেখা যাঁর, সেইকপ পরমেশ্বর আপনাঁতে সমগ্র 
জগৎ প্রতিবিশ্ববৎ প্রকাশিত করিতেছেন । বহুরপী নট যেরূপ কখনও রাজ, কখনও 
বা ভিক্ষুক, কখনও পণ্ডিত, কখনও বা মূর্খ--এই প্রকার নানারূপে আপনাকে প্রকাশিত 


করে, সেইরূপ জগনাট্যপ্রবর্ভক পরমেশ্বর নানা জীবন্ধপে আপনাকে প্রকাশিত করিতে- 


ছেন। অতএব বাস্তবিক পক্ষে জীব পরমেশ্বর ভিন্ন আর কিছুই নহে। কেবল তাহার 
আপনাকে পরমেশ্বর বলিয়া চিনিবার অপেক্ষামাত্র আছে। এ জন্ত বাহ ও আত্যন্তর পুজা 
ও প্রাণায়ামাদিপ্রয়াস সমস্তই নিশ্রয়োজন, কেবল প্রত্যভিজ্ঞা দ্বারাই সর্বপ্রকার সিদ্ধি 
ও মুক্তি লাভ কর! যাইতে পারে। প্রত্যভিজ্ঞাদর্শনের বিষয়বৌধক শান্তর পাঁচখানি-স্থত্র, 
বৃত্তি, বিবৃতি এবং লঘু ও বৃহৎ বিমর্শিনী। সেই প্রত্যভিঙ্ঞাদর্শনেব প্রথম স্থত্র এই,_ 

কথঞ্চিদাসাছা মহেশ্ববন্ত 

দাস্তং জনস্যাপ্যুপকাবমিচ্ছন্। 

সমস্তসম্পৎসমবাপ্ডিহেতুং 

তৎপ্রত্যভিজ্ঞামুপপাঁদয়ামি ॥ 

কোন প্রকারে মহেশ্বরের দাস্য লাভ করিয়া ও লোকেব উপকাবে ইচ্ছুক হইয়া 
সমস্ত সম্পৎ প্রাপ্ত, হইবার হেতুস্বরূপ মহেশ্বর-প্রত্যতিজ্ঞার ( অর্থাৎ আপনাকে মহেখবর 
বলিয়া চিনিবার ) উপায় বলিতেছি। “কোন প্রকারে” অর্থাৎ পরমেশ্বরেব অনুগ্রহে প্রাপ্ত 
তীহা হইতে অভিন্ন গুকচবণাঁববিন্দেব আরাধনা কবিয়া। “লাভ করিয়া” অর্থাৎ 
সম্পূর্ণরূপে ও নির্ববাধভাবে [ মহেশ্বরেব দাঁস্যেৰ ] ফল লাভ করিয়া। ইহা দ্বাবা সর্ববজ্ঞতা 
ও শীস্ত্রকরণের যোগ্যতা প্রদর্শিত হইয়াছে।' অন্যথা প্রতারণাব অবতারণা হইবে। মায়া 
উত্তীর্ণ হইলেও *মহামায়ার অধীন বিষ্ণু, বিরিঞ্চি প্রভৃতি যাহার এখর্য্যের লেশমাত্র প্রাপ্ত 
হুইয়া ঈশ্বব বলিয়া পরিগণিত, তিনিই অনন্ত-প্রকাঁশ, আনন্দ ও স্বাধীনতাঁব আশ্রয় 
ভগবান্‌ “মহেশ্বর”। প্রভু যাহাকে স্বেচ্ছান্ছসারে সমস্ত দান করেন, তিনিই দাস [ দীয়তে 
অন্মৈ ইতি দাসঃ]। যিনি মহেশ্বরের ন্যায় সকল স্বাধীনতাব পাত্র, তিনিই মহেশ্ববের দাঁস। 
কারিকায় নির্বরিশেষ জনশব' প্রযুক্ত হইয়াছে, অতএব এই শাস্ত্রের অধিকারীর বিষয়ে 
কোন নিয়ম নাই। সকলেই এই শান্ত্রে অধিকারী। মহেশ্বর-প্রত্যভিজ্ঞাই সমস্ত 
সম্পৎ লাভের হেতু, কেন না, তন্বারা মহেখরের দাস্য লাভ কবিলে আর কিছুই প্রার্থনীক় 
থাকে না। এ জন্ত তট্টোখপল বলিয়াছেন, বাহার ভক্কিসম্পন্ন, তাঁহাদের আব কি 
প্রীর্থনীয় আছে? ধীহাঁরা ভক্তিদরিদ্র ( ভক্তিশৃষ্ত ), তাঁহাদেব অন্ত প্রার্থনায় কি ফল? 
উক্ত” কারিকায় বহুব্রীহি সমাস দ্বারা সমস্ত-সম্পৎসমবাপ্তিই তাহার প্রত্যভিজ্ঞার হেতু 

এরূপ অর্থও করা যাইতে পারে । আমরা যে অংশে জ্ঞাতা ও কর্তা, সে অংশে আমব! 
ঈশ্বর) আমাদের শক্তি বন্ধিত হইতে হইতে যখন আমরা সমস্ত জানিতে ও করিতে 


সখ 


সন ১৩২২] প্রত্যভিজ্ঞাদর্শন ১৭১ 


পারিব, তখন আমরা পবমেশ্বরই হইব। অতএব সমগ্র শক্তিলাভ ঈশ্বর-প্রত্যভিজ্ঞার 
হেতু। এই উপায়েব কথা পরে বিশেষভাবে বলা হইতেছে । 

কেহ আশঙ্কা করিতে পারেন, জীব যদি বাস্তবিকই পরমেশ্বর হয়, তবে প্রত্যভিজ্ঞারই বা 
কি প্রয়োজন ? আমার জানা না থাকিলেও বীজ সলিল-তাপাদির যথোপযুক্ত সাহায্য পাইলেই 
অঙ্কুরিত হইবে। সেইরূপ "আমি ঈশ্বর”, এ কথা সত্য হইলে, আমার ঈশ্বরের স্তায় ক্ষমতা, 
রশ্বয্য নিশ্চয়ই প্রকাশ পাইবে । বহ্ধি কি বন্তরাচ্ছাদিত থাকে? কিন্তু এরূপ আপত্তি করা 
অসঙ্গত। বীজ, অগ্নি প্রভৃতি বান বস্তু অজ্ঞাত থাকিলেও তাহার শক্তি তাহাকে প্রকাশ করে, 
কিন্ত মানসিক ব্যাপারে অপরিজ্ঞন ফল প্রকাশে বাঁধা দেয়, এরূপ স্থলে প্রত্যতিজ্ঞার প্রয়োজন 
আছে। আমার বাল্যকালের বন্ধু আমার পাঁর্থে বসিয়া থাকিলেও, বন্ধুর সহিত উপবেশনে 
যে পরমানন্দ উপস্থিত হয়, সে আনন্দ আমি ততক্ষণ উপভোগ করিতে পারিব না, যতক্ষণ না 
আমি তাহাকে বাল্যবন্ধু বলিয়া চিনিতে পাঁরি। অৃষ্ট নায়কে বদ্ধান্গরাগা বিরহিণী কামিনীর 
কান্ত অস্তিকস্থিত হইলেও, তীহার বিরহ-ছুঃখ ততক্ষণ সমভাবেই থাকিয়া যাইবে, যতক্ষণ 
ন! তিনি সমীপন্থ পুরুষকে স্বীয় বল্লভ বলিয়! চিনিতে পারিতেছেন। সেইরূপ যদিও বিশ্বেশ্বরই 
আমাদের আত্ম, আমাদের সর্বাপেক্ষা সন্নিকটস্থিত, তথাপি ততক্ষণ আমাদের ছঃখনিবৃত্তি বা 
পরমানন্দ লাভ হইবে না, যতক্ষণ না আমরা তাঁহাকে চিনিতে পাবিতেছি। 

অতএব ইশ্বর-প্রত্যভিজ্ঞ। আবশ্তক। কিন্তু মাঁধবাচাধ্য সর্বদর্শনের সংগ্রহমাত্রকরণে 
ব্যাপৃত বলিয়া, কি উপায়ে প্রত্যভিজ্ঞা লাভ করিতে হয়, তাহা বিশেষ ভাবে প্রদর্শন করেন 
- নাই। ক্ষেমরাজকৃত প্রত্যতিজ্ঞাহদয় হইতে নিয়ে তাহ প্রদর্শিত-হইতেছে। এই গ্রন্থে 
মাত্র কুড়িটি সুত্রে সমস্ত প্রত্যভিজ্ঞাদর্শন বিবৃত হইয়াছে। ইহার কতকগুলি সুত্রের-সংক্ষিপ্ত 
মৰ্ম্ম প্রকাশ করা যাইতেছে । 

চৈতন্ত সৰ্ব বস্তুর নিয়ামক, কিন্তু নিজে অন্ত কোন বস্তু দ্বার! নিয়মিত হয়না, ইহ! হইতেই 
সমস্ত জগৎ নিষ্পন্ন হয়। ইহা জগতের উৎপাদনে কোন উপাদানের অপেক্ষা করে না, 
স্বেচ্ছাক্রমে নিজেতে জগৎকে প্রকাশিত করে। কিন্তু চৈতন্য জগজ্বপে পরিণত হয়, এরূপ 
বলা ঠিক নহে। দর্পণ যেরূপ স্বয়ং কোন রূপে পরিবর্তিত হয় না, কিন্ত আপনাতে নান! বস্তু 
প্রকাশিত করে, সেইরূপ চৈতন্তও স্বয়ং অপরিবর্তিত থাকিয়া জগৎ প্রকাশিত করে। আবার 
দর্পন যেরূপ মৃত্তিকা-বীজাদি কোন উপাদান ন! লইয়া, উদ্ধানাদি প্রদর্শন করে, সেইরূপ 
চৈতন্তও স্বেচ্ছাক্রমে বিনা উপাদানে সমগ্র জগৎ প্রকাশিত করে। এই জগৎ নান! 
বৈচিত্র্যময়, কেন না, জীব ও জীবগণের ভোগ্য পদার্থ নান! প্রকার । জীব ও জীবগণের 
ভোগ্য পদার্থ পরস্পরকে আশ্রয় করিয়া নান! প্রকার হয়। জীবগণ স্ব স্ব কর্দান্থসারে 
ভিন্ন ভিন্ন প্রকার পদার্থ ভোগ করে, আবার ভিন্ন ভিন্ন অবস্থার জন্য জীবগণ পরম্পর 
অধিকতর ভিন্ন হয়। জীব ও ভোগ্য পদার্থ পরস্পরের দ্বারা প্রভাবিত হইয়া নান! 
বৈচিত্রযযুক্ত হয়। এক্সপ স্থলে অস্থোন্তাত্রয় দোষ হয় না, কেন না, এ স্থলে পরম্পরাশ্রয়ে 


১৭২ সাঁহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক! - [যন সংখ্যা 


বৈচিত্র্যের উৎপত্তি প্রত্যক্ষসিদ্ধ । যেমন অন্ধ. ও পঙ্গু পরস্পবের সাহায্যে গন্তব্য “স্থানে 
উপস্থিত হইলে, উহাদের কার্য্য অন্তোগ্যাত্রয়াত্মক বলিয়া অসম্ভব বলা যাইতে পারে না, 
সেইরূপ উপরিউক্ত স্থলেও বৈচিত্যের উৎপত্তি অন্যোন্তাশ্রয়াত্বক বলিয়া অসম্ভব বলা উচিত 
নহে। যেরূপ হুইখানি পাতল! তক্তা পরস্পরের আশ্রয়ে উর্ধভাঁবে অবস্থিত হইলে, উহাদের 
উর্দস্থিতি অন্যোন্যাশ্রয়াত্মবক বলিয়া অসম্ভব বলা যাইতে পারে না, যেরূপ ছুইখানি কাষ্ঠের 
পরস্পর সংঘর্ষে অগ্নি উত্থিত হইলে, এরূপ অগ্নির উৎপত্তি পবস্পরাশ্র়াত্মক বলিয়া! অসম্ভব 
বলা যাইতে পারে না, সেইরূপ উপরিউক্ত স্থলেও বৈচিত্র্যের উৎপত্তি অন্তোন্যাশ্রয়াত্মক বলিয়া 
অসম্ভব বলা উচিত নহে । এইরূপে জীব ও জীবভোগ্য পদার্থ পবস্পরপ্রভাবে নানাবিধ 
হওয়ায় বিশ্বও নান! বৈচিত্র্যযুক্ত হইয়াছে। ‘ 

- অতঃপর জীবের স্বরূপ নিরূপিত হইতেছে। জীবে ও শিবে বাস্তবিক পক্ষে কোন ভেদ 
নাই, তবে শিবের মায়াশক্তি দ্বারা জীবের স্বরূপ অপ্রকাশিত রহিয়াছে বলিয়া জীব ও শিব 
ভিন্পবৎ প্রতীত হয়! যেরূপ অতি ক্ষুদ্র বীজে স্থমহৎ বটবৃক্ষের স্ববূপ অনভিব্যক্ত ভাবে 
থাকে এবং অনুকুল অবস্থায় সেই অতিক্ষুদ্র বীজ যেরূপ মহামহীরুহে পরিণত হয়, সেইরূপ 
ক্ষুদ্রশক্তি মানবেও পরমমহেশ্বরের সর্বপ্রকার এশবরিক ক্ষমত! অন্ভিব্যক্ত অবস্থায় রহিয়াছে 
এবং অনুকূল অবস্থায় সেই ক্ষুদ্রশক্তি মানবও পরমমাহেষ্বধ্য লাভ করিতে পারে। আরও 
যেমন ভগবানের শরীর এই বিশ্বই, সেইরূপ জীবের শবীবও সঙ্কুচিত বিশ্বাত্বক। মানব- 
শরীরের কোন্‌ অংশ বিশ্বের কোন্‌ অংশের অনুরূপ, তাহা নানা পুরাণ-তন্ত্রাদিতে বিবৃত 
হুইয়াছে। তাহার প্রকৃত তাৎপর্ধ্য যোগিজনবোধ্য, এ জন্ত তাহা উল্লিখিত হইল না । বস্তুতঃ 
জীব-ও শিবের অভেদ-তত্বই প্রত্যতিজ্ঞাদর্শনের সার কথ! । এই মতে এই তত্ত্বের পরিজ্ঞানেই 
মুক্তি হয় ও ইহার অপরিজ্ঞানেই বন্ধন হয়। 

যখন চিদাস্মা, পরমেশ্বর নিজের স্বাত্্যবশতঃ আপনাকে নানা রূপে প্রকাশিত করিতে 
ইচ্ছা করেন, তথন তাঁহার ইচ্ছাদিশক্তি বস্তুতঃ অসঙ্কুচিত থাকিলেও সঙ্কুচিতের গ্ভায় প্রকাশ 
পাঁয় এবং তখনই ইনি সংসারী জীবরূপে প্রতীয়মান হন। এই সময় তাহার অব্যাহত 
ইচ্ছাশক্তি অনভিব্যক্ত হওয়াতে, তিনি আপনাকে অপূর্ণ মনে কুরেন। তাহার জ্ঞানশক্তি 
সঙ্গুচিতবৎ হওয়ায়, তিনি দেহকেই আত্মা বলিয়া ভাবেন। তাহার ক্রিয়াশক্তি পরিমিত 
হওয়াতে তিনি শুভাশুভ অনুষ্ঠানে রত হন। তাঁহার অন্তান্ত শক্তিও সন্কুচিতবৎ হইয়া যায়। 
এইরূপে তিনি শক্তি-দরিদ্র হইয়। সংসারী আখ্যা লাভ করেন। নিজের শক্তির রিকাশ 
হইলে, আবার শিব হন। 

এখন মুক্তির উপায় বর্ণিত হইতেছে। চিদানন্দ লাভ হইলে অর্থাৎ স্বরূপাবস্থানের 
আনন অন্থভবের সামর্থ্য হইলে, “আমি চিন্াত্র, দেহাদিভিনর*, এইরূপ দৃঢ় প্রতিপত্তি জন্মে । 
এই সময় দেহাদির অনুভব বর্তমান থাকে, কিন্তু তাহা হইলেও তখন “আমি দেহাদিভিন্ 
চিন্মান্র” এইরূপ প্রব্লতর জ্ঞান.বিন্তমান থাকায়, দেহাদিজ্জান জীবকে বিপথচালিত করিতে 
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পারে না। এইরূপ অবস্থাকে জীবন্ুক্ত অবস্থা বলে। চিদানন্দলাভ হইলে আত্মজ্ঞান ও 
জীবনুক্তি হয়। চিদ্বানন্দলাভ কিরূপে হয়? মধ্যবিকাঁশ হইলে চিদানন্বলাভ হয়। মধ্য- 
বিকাশ কিরূপে হয়, তাহা বলা হইতেছে। সকলের অন্তরতমরূপে বর্তমান ও সকল বস্তুর 
স্বরূপপ্রকাঁশক বলিয়া সংবিৎ ( চৈতন্য )কেই মধ্য বল! হয়। এই সংবিতের স্ব মায়াদশীয় 
পরিচ্ছিন্ন হইয়! জীবদেহকে আশ্রয় করে। এ জন্য জীবগণ দেহদ্বার ব্যতিরেকে জ্ঞানলাভ 
করিতে পারে না। সংবিৎ অসংখ্য নাঁড়ীপথে সমস্ত দেহ আশ্রয় করিয়া আছে। তথাপি 
প্রধানতঃ ইহা ত্রহ্মরন্ধ হইতে আরম্ভ করিয়া মেরুদণ্ডের মুল পর্য্যন্ত মধ্যমনাড়ী বা বরঙ্গনাড়ী 
আশ্রয়ে অবস্থিত। কেন না, এই মধ্যম নাড়ী হইতে সকল মনোবৃত্তির উদয় হয় ও ইহাঁতেই 
সকল বৃত্তির লয় হয়| এরূপ হইলেও বদ্ধ জীবগণেব সংবিৎ সঙ্কুচিত ভাবে অবস্থান করে। 
যখন এই সংবিতের সন্কোচভাব দূরীভূত হইয়! ইহা বিকশিত হয় অথব! মধ্যতৃত ব্রহ্মনাড়ী 
বিকশিত হয়, তথন জীব চিদানন্দ লাভ করিয়া জীবনুক্ত হয় । 
উপরিউক্ত মধ্যবিকাশের কতকগুলি উপায় কথিত হ্য়। (১) বিকল্পক্ষয়ের দ্বার! মধ্য 

বিকাশ হম্স। এই উপায় সুখকর; কারণ, ইহাতে প্রাপায়াম, মুদ্রাবন্ধ প্রভৃতি যন্ত্রণাময় ব্যাপারের 
অনুষ্ঠান করিতে হয় না। আমাদের আত্মন্ব্ূপে অবস্থিতির প্রতিবন্ধক আমাদের মনের 
সঙ্কল্-বিকল্প। আমরা যদি কিছুই চিন্তা না করি, তাহ! হইলে সকল বিকল্প ক্ষয় হয় অর্থাৎ 
আমাদের মনে কোন প্রকার সঙ্কল্প-বিকল্প উপস্থিত হয় না এবং তাহা হইলেই আমরা স্বরূপে 
অবস্থান করিতে পারি এবং তাহ! হইলেই সংবিতের বিকাশ হয়। আমাদের সমস্ত জ্ঞানেই 
কোন না কোন বাহ্‌ বিষয় রহিয়াছে । এই বাহ্‌ বিষয় ত্যাগ করিতে পারিলেই, শুদ্ধ চৈতন্ত- 
মাত্র অবশিষ্ট থাকে। ইহাকে স্বরূপে অবস্থান বলে। তাহা হইতেই চিদানন্দ লাভ হয়। 
অতএব এই চিদানন্দ লাভ করিতে হইলে সমস্ত বাহ বিষয়ের চিন্তা ত্যাগ করিতে হয় বা 
অকিঞ্চিচ্চন্তক হইতে হয়। তাহা হইলেই সংবিৎ বিকশিত হয়। শিবস্থত্রে এই উপায়কে 
শীস্তব উপায় বলা হইয়াছে এবং এই উপায়ই সর্বপ্রথম নির্দিষ্ট হইয়ীছে। বুদ্ধদেবও 
শৃন্ত ভাবনা দ্বারা নির্বাণ লাভের উপদেশ দিয়াছেন। (২) দ্বিতীয় উপায় শক্তি-সক্কোচ। 
এই উপায় কঠোপনিষদের চতুর্থ বল্লীর ( ব! ব্বিতীয়াধ্যায়ের প্রথম বলীর) প্রথম মন্ত্রে 
নির্দিষ্ট হইয়াছে। 

পরাঞ্চি খানি ব্যতৃণৎ স্বয়ভু- 

স্তম্মাৎ পরাক্‌ পশ্যতি নাস্তরাত্মন্‌। 

কশ্চিদ্বীরঃ প্রত্যগাত্মানমৈক্ষদ্‌ 

আবৃন্তস্ুরমৃতত্বমশন্‌॥ 

পরমেশ্বর ইন্জিয়-সকল বহিন্মু্থ করিয়া তাহাদিগকে নষ্ট করিয়াছেন, এজন্য তাহার! 

বাহিরের বস্তুকেই দেখে, অন্তরাত্মাকে দেখিতে পায় না। কোন উদ্ভমশালী পুরুষ বাহ্‌ বস্ত 
হইতে উহাদিগকে ব্যাবৃত্ত ব! সন্কুচিত করিয়! চিদানন্দ উপভোগ করিতে করিতে প্রত্যগাস্বাকে 
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দেখেন। (৩) তৃতীয় উপায় শক্তিব বিকাশ অর্থাৎ অন্তর্নিগুঢ় সমস্ত শক্তির যুগপৎ বিস্ফারণ। 
আমরা যখন কোন বস্তু দেখি, তখন আমরা সেই বস্তুকে জানিতে "পারি এবং নিজকেও 
আংশিক ভাবে ( অর্থাৎ সেই বস্তুর দ্রষ্টবপে ) জানিতে পারি। অন্ত বস্তু, দেখিলে, নিজেকে 
সেই অন্ত বস্তুর দ্রষ্ট রূপে আংশিকভাবে জানিতে পারি। আবাব যখন কান শব্দ শুনি, তখন 
আমর! সেই শব্দকে জানিতে পাবি এবং নিজেকেও আংশিকভাবে (অর্থাৎ সেই শব্দের 
শ্রোতৃরূপে ) জানিতে পাবি। এইবপ আমরা সমস্ত সময়ই নিজেকে জানিতেছি বটে, কিন্ত 
তাহা আংশিকভাবে মাত্র। কিন্ত যদি চেষ্টা ঘা! আমাদের সমস্ত গুড় শক্তির প্রয়োগ করিয়া 
আমরা নিজেকে সর্বভাবে জানিতে পারি, তাহা হইলেই আমাদের স্বর্ূপের যথার্থ জ্ঞান হয় ও 
তাহাতেই চিদানন্দ লাভ করিতে পারি। কিন্তু সাধারণতঃ আমাদের মন এক একটি বিষয়ই 
এক এক সময়ে গ্রহণ কবে, এ জন্ত আমরা কেবল আমাদিগকে আংশিক ভাঁবে জানিতে 
পাঁরি। এই অপূর্ণতা দুর হইয়া সমস্ত শক্তির বিকাশ হইলেও শিবত্ব লাভ হয়। শিবনুত্রে ,এই 
উপায়কে শাক্ত উপায় বলা হইয়াছে। (৪) চতুর্থ উপায় বাহচ্ছেদ বা প্রাণাপানের গতি- 
বিচ্ছেদ । যোগস্থত্রে ইহাকে সমাঁধিলাভের উপায় বলা হইয়াছে। জ্ঞানগর্ভে উক্ত হইয়াছে, 
যে ব্যক্তি স্বরবর্ণরহিত ককারহকারাদি প্রায় বর্ণ উচ্চাঁরণপুর্ববক প্রাণাঁপানের গতি বিচ্ছেদ 
করে ও হৃৎপন্কজমধ্যে চিত্ত নিহিত করে, তাহার হৃদয়ান্ধকাঁর বিদীর্ণ করিয়া তাদৃশ 
ঈশ্বব-প্রত্যভিজ্ঞার অঙ্কুর উদিত হয়, যাহা পণ্তরও পরমমাহেখধ্য জন্মাইতে সমর্থ। 
আগ্ঘস্ত-কোটিন্ভালন, আনন্দপুর্ণন্।আ্সভাবনা প্রভৃতি আরও নানা উপায়ে চিদানন্দ লাভ 
হইতে পারে। 

উক্ত উপায়-দকলের অভ্যাসে নিত্য সমাধিলাভ হয়। তাহা! হইলেই নিজের পূর্ণস্বরূপে 
অবস্থান ঘটে এবং ঈশ্বরতাপ্রাণ্ডি হয়। এ পর্যন্ত যাহ! বল! হইল, তাহা ক্ষেমবাজক্কত 
্রত্যভিজ্ঞা্বদয় হইতে সংগৃহীত । এই গ্রন্থথানির বচনা সরল হইলেও, অপরিচিত পারি- 
ভাষিক শব্দসঙ্কুল বলিয়া ইহার অনেক স্থল বুঝা যায়না) যাহা বুঝা গেল, তাহারই সংক্ষিপ্ত 
মৰ্ম্ম উপরে বর্ণিত হইল। . 


শ্রীধীরেশচন্জ্র বিদ্ধারত্র 


-_ জ্ঞানদাসের পদাঁবলী* 


বৈষ্ণব পদকর্তাদিগের মধ্যে জ্ঞানদাসের স্থান অতি উচ্চ। বহু মনীষী সমালোচক 
বিভ্তাপতি ও চণ্তীদাসের পরেই জ্ঞানদাসের স্থান নির্দেশ করিয়! থাকেন; কেহ কেহ বা 
জ্ঞানদাঁস অপেক্ষা গোবিন্দদাঁসকেই শ্রেষ্ঠ বিবেচনা করেন। বস্তুতঃ শ্রীচৈতন্তদেবের পরবর্তী 
সার্ধ শতাধিক বৈষ্ণব পদকর্তাদিগের মধ্যে জ্ঞান্দাস ও গোবিন্দদাসই যে কবিত্ব-বিষয়ে 
শ্রেষ্ঠ, সে সম্বন্ধে সমালোচকগণমধ্যে মত-ভেদ দেখা যায় না। স্বর্গীয় হেমবাবু ও নবীন- 
বাবুর মত বিভিন্ন প্রকৃতির ছুই জন কৰিব মধ্যে কে শ্রেষ্ঠতর, এক কথায় ইহার উত্তর 
দেওয়া যেরূপ অসম্ভব, জ্ঞানদাস ও গোবিন্দদাসের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ, এক কথায় ইহার উত্তর 
দেওয়াও সেইরূপ অসস্ভব। এই জটিল প্রশ্নের প্রকৃত উত্তর দিতে হইলে উল্লিখিত 
কবিদিগের মধ কাহার কি বিশেষত্ব”-তীহারা কে কোন্‌ শ্রেণীর রচনায় অধিক দক্ষতা 
প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার মীমাংসা করাই সর্বাগ্রে আবশ্যক হয়ঃ উহ! মীমাংসিত 
হইলে তাহাদিগের মধ্যে তুলনায় সমালোচনা কিয়ৎপরিমাঁণে সুসাধ্য হইতে পারে। জ্ঞান- 
দাস ও গোবিন্দদাঁস সমসাময়িক কৰি ছিলেন) নবহরি চক্রবর্তীৰ “ভক্তিবত্বাকব” গ্রন্থের 
বর্ণনায় আমৰা উভয়কেই তদানীন্তন অন্তান্ত বৈষ্ণব মহাজনগণ সহকারে খেতুরীর শ্রীবিগ্রহ- 
প্রতিষ্ঠামহোৎসবে উপস্থিত দেখিতে পাই। জ্ঞানদাস ও গোবিন্দদাস উভয়েই সংস্কৃত, 
বাঙ্গালা ও হিন্দী, মৈথিল প্রভৃতি ভাষা-দাহিত্যে পারদর্শী ছিলেন এবং উভয়েই পূর্ববর্তী 
শ্রেষ্ঠ পদকর্তা জয়দেব, বিদ্তাপতি ও চণ্ডীদাদের আদর্শে পদ-রচন! কবিয়াছেন ; তথাপি 
গোবিন্দদাসের পদাবলীতে বিদ্যাপৃতিব-_-বিশেষতঃ জয়দেবের প্রভাব যেরূপ সুস্পষ্ট, জ্ঞানদাঁসের 
পদাবলীতে সেরূপ নহে? তাঁহার পদ-সূমুহে নান বের ত্বভাঁব-কবি চণ্তীদ্রাসের গ্রভাবই 
নুপরিষ্ফুট। গোবিনদদাস যেরূপ জয়দেবের/ অপূর্ব্ব অন্থকরণে সুললিত অন্তু প্রাস-যোজনা, 
পদ-মাধুর্য্য ও অলঙ্কার-চাতুর্য্য প্রদর্শন করিয়া, আমাদিগের বিস্ময় ও গ্রীতিব উৎপাদন 
করেন, জ্ঞানদাদও সেইবপ চণ্ডীদাসের ন্যায় প্রাঞ্জল ও সুগভীব রসপুর্ণ ব্চনায় আমাদিগকে 
বিমোহিত কবিয়া থাকেন। জ্ঞানদাসেব এই উৎকৃষ্ট পদগুলি প্রায় সমস্তই চতীদাসেব ন্যায় 
অমিশ্র বাঙ্গালা ভাষায় রচিত। গোবিন্দদাসের অমিত্র বাঙ্গাল! পদ ছুই চাবিটি পাঁওয়। গেলেও, 
সেইগুলি তাহার উৎকৃষ্ট পদ বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে না; কিন্তু জ্ঞানদাসের-_ 


“দেখ বি সথি ষ্যাঁমচন্দ 
ইন্দুবদ্নি রাধিকা । 

বিবিধ যন্ত্র যুবতিবৃন্দ 
গাঁওয়ে রাগ-মালিকা ॥ 





* রাজসাহী, উত্তরব্গ-নাহিত্য-সম্মিপনের ৮ম অধিবেশনে গঠত। 


১৭৬ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ওর সংখ্যা _ 
মন্দপবন কুপ্ত-ভবন 
কুস্থম-গন্ধ-মাধুরী । 
মদন-রাজ নব সমাজ 
ভ্রমর-ত্রমরি-চাতুবী ॥ 
প্রভৃতি ব্রজবুলি পদগুলি বিগ্বাপতি ও গোবিন্দদাসের উৎকৃষ্ট মৈথিণ ও ব্রজবুলি পদের সহিত 
তুলনাব অযোগ্য নহে। পক্ষান্তবে জ্ঞানদাসের__ 
“দেখ্যা আইলাম তারে সই দেখ্যা আইলাম তারে। 
এক অঙ্গে এত ব্ূপ নয়ানে না ধরে ॥৮ 


- “সই কি না! সে বধুর প্রেম। 
_ আঁখি পালটিতে নহে পরতীত 
যেন দারিদ্রের ডেম ॥* পু 
হাসিয়া হাসিয়া মুখ নিরখিয়া 
মধুর কথাটি কয়। 
ছায়ার সহিতে ছায়া মিশীইতে 
পথের নিকটে রয় ॥* 


ইত্যাদি সরল, মধুর ও গভীর ভাবপূর্ণ বাঙ্গালা পদগুলির তুলনা-স্থল সমগ্র পদাবলি-সাহিত্যে ও 
বিরল। সুতরাং গোবিন্দদাসের ব্রদ্দ-বুলি পদাবলী অনুপ্রাস, পদ-লাঁপিত্য ও অলস্কাঁর- 
পারিপাট্য বিষয়ে অতুলনীয় বলিয় স্বীকার করিলেও বাঙ্গালা ও ব্রজ-বুলি--উভয়বিধ 
উৎকৃষ্ট পদ-রচনায় দক্ষতা ও অপূর্ব কবিত্বপূর্ণ অত্যুত্কষ্ট বাঙ্গালা পদ-রচনার জন্য বাঙ্গালা 
ভাষার গীতি-কবিদিগের মধ্যে চণ্ডীদাসের পরেই জ্ঞানদাসের স্থান নির্দেশ করিলে কোনরূপেই 
অসঙ্গত হইবে না । / 

এইরূপ একজন অতি শ্রেষ্ঠ প্রাচীন কবিব পদাবলী বিশ্ুদ্ধরূপে প্রকাশিত ও প্রচারিত 
হওয়া যে একাস্ত বাঞ্চনীয়, তাহা বলা বাহুল্য ৷ ছুঃখের বিষয় এই যে, স্বর্থগত রমণীমোহন মল্লিক 
মহাশর ব্যতীত জ্ঞানদাসের সমগ্র পদাবলীর প্রকাশ-কার্যে আর কেহই অগ্রসর হন নাই। 
রমণীবাবু চণ্তীদাসের পদাবলীব স্তাঁয় জ্ঞানদাসের পদাবলীরও একটি সটীক সংস্করণ প্রকাশিত 
করিয়া সাহিত্যান্গরাগী ব্যক্তি মাত্রেরই কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়া গিয়াছেন; কিন্তু হস্তলিখিত 
প্রাচীন বিশুদ্ধ আদর্শ পুথিব অসভ্াঁব কিংবা অন্য যে কারণেই হউক, রমণীবাবুর চণ্ীদাসের 
সংস্করণের ন্যায় জ্ঞানদাসের সংস্করণেও বহু স্থলে পাঠ ও অর্থের অসঙ্গতি রহিয়া গিয়াছে। 
আমরা ইতিপূর্কে ১৩২* সালের সাঁহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকাঁর ২য় সংখ্যায় “প্রাচীন পদাবলী ও ' 
পদকর্তৃগণ” শীর্ষক প্রবন্ধে চণ্ডীদাসের পদাবলীর আলোচনা-প্রসঙ্গে কর্তব্যের অনুরোধে রমণী 
বাবুর কতকগুলি পাঠ ও অর্থের অসঙ্গতি প্রদর্শিত করিয়া বিশুদ্ধ পাঠ ও অর্থ নির্ণয়ের জন্ত 
সাঁধ্যান্সারে চেষ্টা করিয়াছি । জ্ঞানদাদের কবিত্বের সমালোচনা ইতিপূর্বে অন্ন-বিস্তর অনেকেই 


সন ১৩২২] জ্ঞানদাঁসের পদাবলী ১৭৭ 


করিয়াছেন?) কিন্তু তাঁহাৰ পদাঁবলীর পাঠ ও অর্থের অপঙ্গতি সম্বন্ধে ইতিপূর্রে কোন 
আলোঁচন! হইয়াছে বলিয়া আমরা! জানি না ; সুতরাং অস্ত সাহিত্য সম্মিলন উপলক্ষে সমাগত 
স্থধীমণ্ডলীর সমক্ষে আমরা প্রচলিত প্রথা অনুসাবে জ্ঞানদীসের কবিত্বের সমালোচনা না 
করিয়া যদি তাঁহার পদাবলীর উক্ত অসঙ্গতি ও উহা নিবারণের উপায় সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা 
করি, তাহা হইলে বোধ হয়, অসঙ্গত কিংবা! অপ্রাদল্িক হইবে না। প্রধানতঃ যে সকল কারণে 
জ্ঞানদাসের পদাঁবলীর পাঁঠ-বিক্কৃতি ঘটিয়াছে, আমরা সংক্ষেপে সেই কারণগুলির উল্লেখ 
করিয়া পরে দৃষ্টান্ত সহ উহাদিগের সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচন! করিব। 

১ম। অক্ষর-বিনিময়-জনিত পাঠ-বিকৃতি । ‘স’ ও ‘শন’, ‘ব’ও রি “লও না, জা ও 
‘য’ এবং ‘ও’ ও ‘তু’ অক্ষরের বিনিমন্ন-জনিত গোলযোগ ইহার গান দৃষ্টাত্বুল। 

হয়। অক্ষবচ্যুতি-জনিত পাঠ-বিক্ৃতি | 

ওয়। শব্ব-চ্যুতি-জনিত পাঠ-বিক্কৃতি। 

৪র্থ। অতিরিক্ত শব্দ-প্রয়োগ-জনিত পাঠ-বিক্কৃতি । 

€ম। পদচ্ছেদের অভাব কিংবা অপ-ব্যবহার-জনিত পাঁঠ-বিক্কৃতি। 

৬ষ্ঠ। ভণিতার গোলযোগে পাঠ-বিক্ৃতি। 

৭ম। উল্লিখিত একাধিক কারণে পাঠ-বিকৃতি। 

পাঠ-বিকাতি ঘটিলে অর্থ-বিকৃতিও অনিবার্য হইয়া পড়ে; সুতরাং পাঠ-বিকতির 
উল্লিখিত কারথগুলি অর্থ-বিকৃতিরও কারণ বটে) পাঠ-বিকৃতি না থাকিলেও শব্দার্থের 

- বিশ্তদ্ধ জ্ঞানের অভাবে -প্রক্কৃত অর্থ-বোধ না হইয়া অসদ্্যাখ্যার কারণ হইতে পারে; এই 

জাতীয় অর্থের অসঙ্গতির কয়েকটি দৃষ্টাস্তও আমরা প্রদর্শন করিব। 

আমরা যথাক্রমে এই সকল পাঠ ও অর্থ-বিক্ৃতির সম্বন্ধে আলোচনা করিব। 


পাঁঠ-বিকৃতি ll j 
১ম। অক্ষর-বিনিময় 
(১) ‘স’ ও ‘শ’-কারের গোলযোগ 


bl 


প্রাচীন হস্তলিখিত পুথিতে ‘শ’কারের পরিবর্তে প্রায় সর্বত্রই স-কারের ব্যবহার সৃষ্ট 
হয়; কিন্ত কোন কোন স্থলে ‘স’কারের পরিবর্ত্তেও ‘শ’কার ব্যবহৃত হইয়াছে। হিন্দী 
ও মৈধিলভাষায় ‘শ’কার প্রায় সর্বত্রই “সকার অর্থাৎ ইংরেজি (9) অক্ষরের স্তায় 
* উচ্চারিত হয় বলিয়া, হিন্দী ও মৈথিল ভাষায় শ্যাম’, ‘শান’, ‘শিলার’ প্রভৃতি শব্দ 
স্যাম, “সান”, ‘সিঙ্গার: লিখিত হইলেও বাঙ্গালা ভাষায়, এমন কি, ব্রজ-বুণি পদাবলীতে 
পর্য্যন্ত ‘স’ ও ‘শৃ’ ইংরেজি (88) অক্ষরের ন্যায় উচ্চারিত হওয়ায় ব্যাকরণ ও বুৎপত্তির 
দিকে লক্ষ্য না করিয়া “শ'কারের পরিবর্তে কারের ব্যবহার নিরর্থক ও অসঙ্গত 

ES ২৩ 


১৭৮ সাহিত্য-পরিষৎ-পন্রিকা [ ওয় সংখ্যা 


বিবেচনায় বঙ্গীয় পদাবলীব সম্পাদকগণ আধুনিক বাঙ্গালা ভাষার রীতি অস্থুসারেই ‘স’ ও 
“কারের পার্থক্য রক্ষা করিয়া আসিতেছেন। কিন্তু প্রাচীন হস্তলিখিত পুথিতে ‘স’- 
কারের বাহুল্যবশতঃ উহাতে যে কচিৎ ‘স’কারের পরিবর্তেও ‘শ’কার ব্যবহৃত হুইয়া 
থাকিতে পারে, ইহা বিস্থৃত হওয়ায় পাঁঠ-বিক্ৃতির কারণ ঘটিয়াছে। দৃষ্টান্ত ষথা,-_রমণী 
বাবুর সংস্করণে ্ CO 
“শুনহ মাধব কহলু তোয় 
শমতি না দেই দিন রজনী রোয় ॥* 
১ম পৃষ্ঠা । 
"এবে দ্দিন দুই তিন দেখিয়ে আন ছান্দে। 
ডাঁকিলে শমতি না দেয় আঁখি মেলি কান্দে ॥” 
৫ম পৃষ্ঠা। 

রমণী বাবু “শমতি না দেই? বাক্যের অর্থ নিখিয়াছেন--“শান্তি প্রাপ্ত হয় না। শমতি- 
মমতা” প্রথম উদাহরণে ‘শাস্তি’ অর্থ কথঞ্চিৎ সংলগ্ন হইলেও ‘ডাকিলে শমতি না দেয়’ 
বাক্যে কোনরূপেই শান্তি বা “মতা” অর্থ সঙ্গত হইতে পাল্পে না। স্থতরাং এ স্থলে 
“মতি” শব্দের আর একটি সঙ্গত অর্থ খুঁজিয়া বাহির করা আবশ্তক) সেইরূপ কোন 
অর্থের উদ্ভাবন করিতে না পারিয়াই বোধ হয় রমণীবাবু শেষোক্ত স্থলে 'শমতি” শব্দের 
অর্থ লিখেন নাই। বস্তুতঃ “শাস্তি” বা ‘শমৃতা? অর্থ প্রথম উদাহরণেও সঙ্গত হইতে 
পারে না; “শান্তি বা শমতা পাওয়া’ অর্থে “শান্তি বা শমতা দেওয়া” বাক্যের প্রয়োগ 
নিতান্ত বিরুদ্ধার্থজ্ঞাপক সন্দেহ নাই । আমাদিগের দৃষ্ট পদ কল্পতরুর চারিখান! হস্তলিখিত 
পুথিতেই শিমতি' স্থলে “দমতি' পাঠ আছে। '‘সমতি’ শব্দটি সংস্কৃত ‘সৃম্মতি’ শব্ব-জাত ; 
হিন্দী ভাষায় “সম্মতি” অর্থে ‘সুমৃতী’ শব্দের ব্যবহার আছে*) সম্মতি অর্থে পদাবলি- 
মাহিত্যের অন্থত্রও “সমতি' শবের প্রয়োগ দেখা যায়, যথা, 

“সরস-বিরসমর়ি ইঙ্গিতে রসবতি 
অসমতি সমতি বুঝাব।” 
_ রাঁধামোহন ; পদকল্পতরুর ৪৪৮ সংখ্যক পদ। 

জ্ঞানদাসের উদ্ধৃত উদাহরণ ছুইটিতে “সমতি পাঠ ও উহার ‘সম্মতি’ বা সাড়া 
দেওয়া অর্থই স্থুপঙ্গত; স্থতবাং এ স্থলে যে “সকার ও “শ’কারের গোলযোগ হেতু 
পাঁঠ-বিক্ৃতি ও তজ্জন্ত অর্থের অসঙ্গতি ঘটিয়াছে, ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। 


পূর্ববন্ধে নিয়শ্রেণীর লোকেরা “সাড়া দেওয়া” অর্থে প্জুমৈড় দেওয়া? বাক্যের ব্যবহার : 


করিয়া থাকে । আমাদিগের বিবেচন! হয় যে, ‘সন্মতি’ শব্ধ হইতেই এই '‘সুমড়ি’ ব! 





* ডীার ফ্যালনের হিন্দুস্থানী-ইংরেতী অভিধানে “হম্‌ চী’! শব্দ দেখুন। 


দন ১৩২২] জ্ঞানদাঁসের পদাবলী ১৭৯ 


“সুমৈড়’ শব্দ উড়ুত হইয়াছে ; কারণ, অস্ত্য ‘ত’ অক্ষর অপত্রংশে ‘ড়’ অক্ষরে পরিবর্তিত 
হওয়ার দৃষ্টান্ত বাঙ্গালা ও হিন্দী ভাষায় একান্ত বিবল নহে। যথা--( সংস্কৃত) ‘পতন’ 
(বাঙ্গালা ) পড়ন ; (সংস্কৃত ) ‘উদ্ধ ত’--( বাঙ্গাল!) 'উদড়াঠ, (হিন্দী) ‘উধেড়া’ ; (সংস্কৃত) 
অদ্ধাৰৃত--বোঙ্গাণ! ) ‘আউদড়’, ‘আহুড়’ ; (সংস্কৃত ) “নিজিত'--( বাঙ্গালা) ‘নিঙ্দড়া’। 
‘সাড়া’ শব্দটির সহিত '‘সুমৈড়’ শব্দের কোন সম্বন্ধ আছে কি না, তাহা চিন্তনীয়। 


(২) “কার ও ‘র’-কারের গোলযোগ 


প্রাচীন হস্তলিখিত .পুথিতে “ব” ও “র” অক্ষর ছুইটি সর্বত্র বিভিন্নর্ূপে লিখিত হয় 

নাই। কোন কোন পুথিতে “র অক্ষর ‘ব’-কারের সপ্তায় এবং ‘ব? অক্ষরটি ‘র’ অর্থাৎ 
হসন্ত ‘ব’-কারের স্তায্ন দৃষ্ট হয়) হসন্ত চিহ্নট আবার অনেক স্থলে লিপিকর-প্রমাদে 
পরিত্যক্ত হইয়া ‘ব’ ও ‘র’ অক্ষরের ভেদ-চিহ্ন লুপ্ত করিয়া! ফেলিয়াছে। এরূপ স্থলে 
শব্দের অর্থ দ্বারা ‘ব’ ও “র স্থির করা ব্যতীত অন্ত উপায় নাই) সুতরাং কিচার্য্য 
শব্দটির অর্থ না বুঝিতে পারায় অনেক সময়ে যে, ‘বব’ ও 'র’-কারের গোলযোগ হেতু 
পাঠ-বিভ্রাট ঘটিবে__ইহা! সহজেই বুঝা যাইতে পারে।. ‘ব’ ও '‘র’-কারের গোঁলযোগের 
দৃষ্টান্ত পদাবলি-সাহিত্যে অনেক দেখ! যায়; আমর! জ্ঞান্দ্রাসের পদাবলী হইতে নিয়ে 
কতকগুলি দৃষ্টান্ত উদ্ধত করিতেছি। 

“মুখে হানি মিশী বাঁশী বায়। 

রমিয়া অমিয়া বিধু জগত মাতায় |৮--২০ পৃষ্ঠা 

“তাহে হাসি কয় কথা খানি। 

অমিয়া-রমিয়! বিধুর পড়িল অবনী ॥*--২১ পৃষ্ঠা। 


বলা বাহুল্য যে, “রমিয়া” পাঠে কোন সঙ্গত অর্থ পাঁওয়া যায় না; উভয় স্থলেই 
“মিয়া শব্দের পরিবর্তে “বমিয়া” পাঠ হইবে। ্বাত্ব৮ এই অধমাপিকা ক্রিয়া-পদ ও 
“বমিত' এই ক্ত প্রত্যয়াস্ত বিশেষণ উভয়েব অপভ্রংশ হইতেই “বমিয়া” শব্দ হইতে পারে; 
দ্বিতীয় উদ্াহরণে ‘বমন কবিয়? অর্থে “বমিয়াঃ শব্দের প্রয়োগ ব্যাকরণ-সিঙ্ছ নহে 
বলিয়া যীহারা আপত্তি করেন, তাহার! “বমিয়া” শব্দের 'বমিত' অর্থ গ্রহণ করিতে 
পারেন ; বস্তুতঃ ‘বমিত’ অর্থে “মিয়া” শব্দের প্রয়োগ পদাবলি-সাহিত্যে দৃষ্ট হয় না,-_ 
সুতরাং আমাদিগের মতে দ্বিতীর উদাহরণের অগ্ুদ্ধ প্রয়োগ কবি-প্রয়োগ বলিয়! সমর্থন 
করাই সমীচীন পদ্বা। | 

"_ পুশ দৃষ্টান্ত যথা, 

*দেখবি মোহন গোকুল-চন্দ। 

রাঁধা রসবতী -  বুসিকা-শিরোমণি 
নব পরিচয় অন্ুবন্ধ ॥"--২৬-পৃষ্ঠা । 


১৮০ সাহিত্য-পরিষত-পত্রিকা [৬য় সংখ্যা 


“দেখবি সথি এ | শ্যাম চন্দ 
| i ইন্দুবদনী রাধিক1।৮ --১২১ পৃষ্ঠা 
‘দেখিবে’ অর্থ এ স্থলে সুসঙ্গত নহে; আমাদিগের দৃষ্ট তিনথানা হস্তলিখিত পুথিতে 
“দেখ রি’ পাঠ আঁছে। 'রি’ ও বাঙ্গালা “রে” সমার্থক ; প্রভেদ এই যে, হিন্দীতে ্রীনোকের 
সপ্ষোধনেই “রি? ব্যবহৃত হয়) যথা, 
“রসে বরথা রিতমে কৈসে বহু একলি 
fl ৃঁ বীতি রয়না দিন বিপদ ভেল ভারি 
উপ ৃঁ এ রি সখি রি।”-_হিন্দী গীত। 
পদাবণি-সাহিত্যের অন্যত্রও ‘রি’ দৃষ্ট হয়) যথা, 
“আলি রি হামরা তোহারি কিয়ে নহিয়ে। 
যে তুয়া দুখে দুখায়ত শত গুণ 
তাহারে কি বেদন ন! কৃহিয়ে ॥ 
"_ বিন্দু; প-ক-ত, ৭১ সংখ্যক পদ। 


“পুনশ্চ যথা, < | 
পগিরিবর নিকট খেলত শ্যামহ্ুন্দর 

ঘৃর্ণিত নয়ন বিশাল । 
নৌতুন তুণ হেরিয়া যমুনাতট 


চঞ্চল ধার গোপাল ॥”--৩৬ পৃষ্ঠা । ? 
বলা বাছল্য যে, ‘ধার’ পাঠে কোনই অর্থ হয় না; আমাদিগের দৃষ্ট সকলগুলি পুথিতেই 
খাব’ পাঠ আছে) উহাতে অর্থ হইবে--পনুতন তৃণ দেখিয়া গোপাল অর্থাৎ ধেন্থুর পাল 
(শ্রীক্্ণ নহে ) চঞ্চল-তাঁবে যমুনার তটে ধাবিত হইতেছে” 
পুনশ্চ যথা 
”তোমার অধর-রম পানে মোর আশ। 
করজ লিখিয়া লহ মুই তুয়া দাস ॥”--২২০ পৃষ্ঠা । 


“এত পরিহারে কহিয়ে তোমারে 
মনে না ভাবিহ আন। 
করজ লিখিয়া লেহয়ে আমার 


দাস করি অভিমান ॥*-_-২২১ পৃষ্ঠা । 

“করজ+ শব্দটি মুসলমান-অধিকার সময়ে আরবী ভাষা হইতে বা্গালায় গৃহীত হইয়াছে। ' 
উদ্ধৃত স্থলে কর্জপত্র (8০7) লিখা অর্থ সংলগ্ন হয় না? দাস-পত্র অর্থাৎ দাসরূপে আত্ম- 
বিক্রয়ই পদকর্তার অভিপ্রেত অর্থ। আমাদিগের দৃষ্ট তিনথানা হস্তলিখিত পুধিতে “কবজ' 
পাঠ আছে) আরধী ‘কবজ’ শব্দের অর্থ রসিদ’ ; শতাধিক বৎসর পুর্বে আমাদিপের 


লন-১৬২২] জ্ঞানদাঁসের পদাবলী ১৮১ 


দেশে বিক্রয় কবালার সঙ্গে একখানা ‘কবজ’ লিখিত হইত; তাঁহাতে কবালার লিখিত 
মূল্যের টাকা প্রাপ্ত হইয়! বিক্রেতা ক্রেতাকে বিক্রীত ভূমির দখল ‘ত্যাগ করিলেন 
এইরূপ ‘এবারত’ লিখা থাকিত ; উদ্ধৃত উদ্নাহরণে ঠিক সেই ভাবই প্রকাশ পাইতেছে; 
সুতরাং এ স্থলে ‘কবজ্গ’ই প্রকৃত পাঠ, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। 


(৩) ‘ল’ ও ‘ন’-কারেব গোলযোগ 

প্রাচীন পুথির ‘ল’ ও '‘ন’-অক্ষরের মধ্যে পার্থক্য অতি সুক্ম। লিপিকরদিগের 
অগ্রনিধানে অনেক স্থলেই নেই সুক্ম পার্থক্যটি রক্ষিত না হওয়ায় “ল+ ও ‘ন’ অক্ষরের 
গোলযোগ হেতু পাঠ-বিক্কাতির কারণ ঘটিয়াছে। 

“লগ ও ‘ন’-কারের গোলযোগের সর্ধপ্রধান দৃষ্টান্ত ‘নেহ’ ও ‘নেহ’ শব্দদ্বয়। সংস্কৃত 
‘স্নেহ’ শব্দের অপত্রংশ হইতে "সিনেহ' ও ‘নেহ’ শব্ধ উৎপন্ন হইয়াছে । পদাবলি-সাহিত্যের 
হস্তলিথিত ও মুদ্রিত গ্ৰন্থে প্ুলেহঃ ও ‘লেহ’ শব্দেরও বহুল ব্যবহার দৃষ্ট হয়। বিগ্কাপতির 
পদাবলির সম্পাদক শ্রীযুক্ত নগেন্ত্রনাথ গুপ্ত মহাশয় “সুলেহ' ও 'লেহ” শব্ধ অশুদ্ধ বিবেচনায় 
সর্বত্রই “সিনেহ” ও ‘নেহ’ লিখিয়াছেন। আমাদিগের বোঁধ হয়, “সিনেহ ও ‘নেহ’ রূপ 
ছুইটিই প্রাচীনতর। সাহিত্য-পরিষদ্গ্রস্থালয়ে রক্ষিত "পদকল্পতরুর একখান! পুথতে আমরা 
কোথায়ও ‘লেহ’ বা 'স্থলেহ’ শব্দ পাই নাই, উহাদিগের পরিবর্তে ‘নেহ' ও “সুনেহ! 
পাইয়াছি। হিন্দী ও মৈথিল সাহিত্যেও ‘নেহ’ শব্দেরই প্রয়োগ দৃষ্ট হয়ঃ সুতরাং ‘ল’ ও 
- ‘ন’ অক্ষরের গেলিযোগ হইতেই প্রথমে ‘লেহ’ ও ‘সুলেহ’ শব্দ দুইটির উৎপত্তি হইয়াছে--ইহ। 
অনুমান করিলে অসঙ্গত হইবে না। কিন্তু ভাষা-তত্বের আলোচনা করিলে এইরূপ ভ্রান্ত 
সাদৃশ্রের (14186 al০৪7 ) অনেক দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় । যে শব্দ একবার ভাষায় চলিয়া 
গিয়াছে, তাহা বুযুৎপত্তি-সিদ্ধ না হইলেও তাহ পরিত্যাগ করা অসম্ভব। “করিল”, 'গেলু? 
ইত্যাদি রূপ “করিস”, ‘গেনু’ ইত্যাদি রূপ অপেক্ষা অধিক প্রাচীন ও বিশুদ্ব'হইলেও ‘করিম, 
“গেম শবগুলিকে এখন অশুদ্ধ বলিয়া ত্যাগ কর! যাইতে পারে না। সুতরাং বর্তমান 
সময়ে ‘লেহ’ ও ‘সুলেহ’ শব ছইটিকেও পাঠ-বিক্কৃতির উদাহরণস্বরূপ গণ্য করা অসঙ্গত 
বিবেচনায় আমরা জ্ঞানদাসের পদাবলী হইতে অন্ত কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেখাইতেছি ; যথা, 


“অলধিতে হৃদয়ক অন্তর অপহর 
পাশরিণ না হয় স্বপনে ।”--২২ পৃষঠা। 
“পুলকি বহল তনু পুন পরসর্গ 
নীপ-নিকরে কিয়ে পূজন অনঙ্গ ॥”--২৪ পৃষ্ঠা । 
“জ্ঞানদাস কহে কানাই পাণুনি কর দুব। 
চরণে পরাও তুমি কনয় নুপুর ॥”--১** পৃষ্ঠা। 
প্রথম উদ্বাহরপের 'পাশরিণ পাঠ অর্থশূন্ত ; উহার স্থলে 'পাঁসরিল' পাঠ হইবে; 


১৮২ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [তর সংখ্যা 


'পাঁসরিল” শব্দের অর্থ 'পাসরণ' অর্থাৎ বিস্মরণের যোগ্য: যোগ্য অর্থে" ও অতীত কালের 
‘ক্র’ প্রত্যয়ের অর্থে কৃদস্ত-বিভক্তি “ইল”-প্রত্যয়াস্ত শব্দের প্রয়োগ পদাঁবলি-সাহিত্যে অনেক 
আছে; যথা | 
“যে চিতে দড়াঞাছি সেই সে হয়। 
খেপিল বাণ যেন রাখিল নয় ৮9 ১৭৭ পৃষ্ঠা। 
অর্থাৎ ক্ষিপ্ত বাণ রক্ষণের যোগ্য নহে। 
দ্বিতীয় উদ্দাহরণের ‘পূজন’ স্থলে ‘পুজল’ পাঠই সমীচীন বটে ; ‘পূজন’ শব্দের কর্তৃপদ 
‘তন্ন’ ; পংক্তিদ্বয়ের অর্থ এই যে,_-“( শ্রীরাধার ) দেহ (শ্রীকৃষ্ণের) পুনঃগ্রসঙ্গে রোমাঞ্চিত 
হইয়! রহিল ) (  তন্থ) কদব-সমূহ দ্বারা কি ( প্রেম-দেবতা ) কন্দর্পকে ( সন্তষ্ট করার জন্য ) 


পুজা করিল ?” 
তৃতীয় উদাহরণের পংক্তি-দয়,_ 
প্প্রাণনাথ কি বলিব তোরে । 
জাগিল গোকুলের লোক কেমনে যাব ঘরে ॥ গ্র॥ 
তোমার পীত ধটা আমারে দেহ পরি। 


উ করি বান্ধ চূড়া আউলাইয়া কবরী |” 


ইত্যাদি পদটির ভণিতা। শ্রীরাঁধার সথী-স্থানীয় পদ-কর্তা গর কৃষ্ণকে বলিতেছেন,-_*ওহে 
গ্রীকৃষ্চ | তুমি (শীরাধার ) পাগুনি (?) দূর কর এবং চরণে স্বর্ণ-নুপুর প্ররিধান করাও ।” 
রমণী বাবু পপাশুনি শব্দটি ‘পিগ্ুন’ বা “গৈভন্” শব্দের অপত্রংশ মনে করিয়াই বোধ হয় 
লিখিয়াছেন--পাগুনি-_পাঁপ*। 'পাশুনি' শব্দের অস্তিত্ব ও উহার উল্লিখিত অর্থ তর্ক-স্থলে 
স্বীকার করিয়া লইলেও উহাতে যে এ স্থলে নিতান্ত হাস্ত-জনক অর্থ হয়, তাহা বিশেষ করিয়া 
বলিতে হইবে না বস্তুতঃ ‘পাগুনি’ শব্দই নাই ; ‘পাওলি’ শব্দই ‘ল’ ও ‘ন’ অক্ষরের 
গোঁলযোগ হেতু ‘পাণ্ডনি’ লিখিত হুইয়াছে। ‘পাগুলি’ স্ত্রীলোকের পরিধেয় পা-ঝাপ কিংবা এ 
জাতীয় কোন অলঙ্কার হইবে ) জ্ঞানদাস শ্রীরাধার সম্পূর্ণ পুয়ষীকরণ উদ্দেষ্যে তাহার 'পাঁগুলী” 
খসাইয়া উহার পরিবর্তে পুরুষ-অলঙ্কার নুপুর পরিধান করাইবার জন্য সময়োচিত. উপদেশ - 
প্রদান করিয়া, কৌশলে একটু রসিকতা! করিয়া লইয়াছেন; কেন না, নায়ক কর্তৃক নায়িকার 
চরণ ধারণ নিতান্তই হাস্তকর ও সথীদিগের কৌতুক-জনক, সন্দেহ নাই। 


(8) ‘জ’ ও “য'-কারের গোলযোগ 
প্রাচীন পুথিতে ‘যব’ অক্ষরের পরিবর্তে অধিকাংশ স্থলৈ ‘জ’ অক্ষর ব্যবহৃত হইয়াছে। 
কোন স্থলে “য় অক্ষরটির পুটুলি লিপিকর-ভ্রমে পরিত্যক্ত হওয়ায় “য়” অক্ষরটি প্রথমে 
‘য’ অক্ষরে এবং পরে আবার কোন পণ্ডিতম্মন্ত লিপিকর কর্তৃক ‘জ’ অক্ষরে পরিবর্তিত হইয়া 
বিষম গোলযোগের সৃষ্টি করিয়াছে । সেইরূপ অনেক স্থলে “অ+ ও “আ” অক্ষরের পরিবর্তে 


সন ১৩২২] জ্ঞানদাসের পদাবলী - ১৮৩ 


“য়” ও ‘য়া’ অক্ষৰ ব্যবহৃত হওয়ায়, ‘য়’ ও ‘য়া? অক্ষরের পুটুলি ভুলে পরিত্যক্ত হইয়! আগে 
‘য’ ও ‘যা’ অক্ষরে এবং পরে উহাই ‘জ’ ও ‘জা? অক্ষরে পরিবর্তিত হইয়াছে ৷, 
আমরা জ্ঞানদাসের পদাবলী হইতে ইহার দুইটি হাস্তজনক উদাহরণ নিয়ে উদ্ধৃত 
করিতেছি, যথা ১ 
প্হামরা দুহু' জন পথে একু মেলি। 
সুজান জন সঞে করু আন থেলি ১-২৮ পৃষ্ঠা ! 


“উচ্চণ্ড দেখিয়া বেলা ডাকিতে আইমু মোরা 
যতেক গোঁকুলের রাখ জান। 
একেলা মন্দির মাঝে আছ তুমি কোন কাজে 


এ তোমার কেমন ঠাকুরাঁণ ॥৮-_-৩২ পৃষ্ঠা । 

প্রথম উদাহরণের ‘সুজান’ পাঠ-স্থলে “সো আন’ পাঠ হইবে। “সে! আন? শব্বদ্ধয় কোন 
পুথিতে “সো যান’ লিখিত হওয়ায় ও ‘য়’ অক্ষরের পুটুলিটি ভুলে পরিত্যক্ত হওয়ায় “সো যান’ 
শব্দই পরে কোঁন পণ্ডিতম্মন্ত লিপিকর কর্তৃক “সুজান” শব্দে পরিবর্তিত হইয়াছে। 

দ্বিতীয় উদাহরণে ‘রাখ জান’ কিংবা “বাঁথজান, কোন পাঠেই অর্থ হয় না) ‘রাখয়াল? 
শব্বটির ‘য়’ অক্ষরের পুটুলি ভ্রমে পরিত্যক্ত হওয়ায় ও পরে ‘য’ অক্ষর ‘জ’ অক্ষরে পরিবর্তিত 
হওয়ায় এই আপাত-ছূর্ষোধ্য পাঠ-বিকৃতির স্থষ্টি করিয়াছে। “রাঁখয়াল” ও 'ঠাকুরাল শব্দের 
অস্ত্য ‘ল’ অক্ষর “ল” ও “ন»-কারের গোঁলযোগে ‘ন’ অক্ষরে পরিবর্তিত হ্ইয়াছে। ‘ঠাকুরাণী” 
শব্দের অপভ্রংশ 'ঠাকুরাঁণ শব্দ থাকিলেও, এ স্থলে উহা! প্রযুক্ত হইতে পারে না) এ স্থলের 
ঠাকুরাঁল” শব্দ ঠাকুরালি' শব্দেরই রূপান্তর এবং উহার অর্থ “বড়মানধিঃ। 

(৫) ‘ও’ ও “ভু” অক্ষবেব গোলযোগ 

অনেক প্রাচীন পুথিতেই ‘ও’ অক্ষর ও ‘তু’ অক্ষব দেখিতে একই প্রকার। সুতরাং 
উহাদিগের গোলযোগে যে পাঠ-বিভ্রাট ঘটবে, তাহা সহজেই অন্ুমেয়। 

জ্ঞানদাসের পদাবলী হইতে একটি দৃষ্টান্ত দেখুন, 

“উলট কদলী উরু গুরুয়া নিতম্ব । 
জ্ঞানদ্বাসের পহু" জিয়ে তুই অবলম্ব 1"--৫৫ পৃষ্ঠা । 

‘তুই’ পাঠে কোনই অর্থ হয় না। উদ্ধৃত পংক্তিদ্ধয় শ্রীরাধার রূপ-বর্ণনাত্মক ‘ঢল ঢল 
কসিত কাঞ্চন তনু গোঁরী” ইত্যাদি পদের ভণিতা । জ্ঞানদাঁস অপূর্ব বসিকতার সহিত 
* বলিতেছেন,--“( শ্রীরাঁধার) উরু উল্ট1 কদলী-তরু (স্বরূপ ) ও নিতম্ব বিশাল ( অর্থাৎ ঘটের 
স্বরূপ ); জ্ঞানদাসের প্রভ্‌ শ্রীকৃষ্ণ ( জলমগর ব্যক্তির ন্যায় ) উহ! আশ্রয় কবিয়া ( ভব-সাগরে ) 
বাচিয়া আছেন।” এ স্থলে ‘ওই? শব্দ প্রাচীন পুথিতে ‘তুই* শব্দের সমানাকার বলিয়া 
পরবর্তী লিপিকর কর্তৃক ভ্রমবশৃতঃ ‘তুই’ শবে পরিরর্তিত হুইয়াছে। 


১৮৪ সাঁহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ অন্ন সংখ্যা 


(৬) অন্যান্য অক্ষরের বিপর্য্যাস হেতু পাঠ-বিকৃতি 

অন্তান্ত অক্ষবেব বিপর্য্যান-বশতঃও অনেক স্থলে পাঠ-বিক্কৃতি ষ্ঠ হয়) আমরা নিয়ে 

উহার কতকগুলি দৃষ্টান্ত উদ্ধত করিতেছি, 
“এ সখি এ সখি দেখলু নারী । 
__ হেবইতে হরখে হরল যুগ চারি ॥--২৯ পৃষ্ঠা । 

নায়িকার দর্শন-জনিত আনন্দে যুগ-চতুষ্টয়কে হরণ করিল+__-এরূপ অর্থ যে নিতান্তই 
অসংলগ্ন, তাহা বলা বাহুল্য। এই পদটি পদকল্পতর গ্রন্থে নাই। বন্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের 
সংগৃহীত “পদরত্বাকব” গ্রস্থে__“হেরইতে হরখে” ইত্যাদি স্থলে “হেরইতে হরখ রহন্ যুগ 
চারি॥” পাঠ আছে ;-_উহাঁব অর্থ এই যে, “( নায়িকাকে ) দেখিলে ( সেই ) হর্ষ যুগ-চতুষটয়- 
পরিমিত কাল স্থায়ী হইল।* (অতিশয়োক্তি-অলঙ্কার দ্বার! হর্ষের প্রাবল্য ব্যঞ্জিত হইতেছে)। 

পুনশ্চ সেই পদে 

“পরসে পুছলু' হাম তাঁকর নাঁম। 
জ্ঞানদাস কহব রদিক সুজান ॥*-_২৯ পৃষ্ঠা । 

এ স্থলে 'পরসে* শব্দের স্পর্শ করিয়া” অর্থ কোন রূপেই সংলগ্ন হয় না) «পর সে” পাঠ 
কল্পন! করিয়৷ “অন্যের নিকট হইতে? অর্থ করিলে যদিও কিঞ্চিৎ সংলগ্ন হইতে পারে, কিন্ত 
জ্ঞানদাঁপ প্রভৃতি বঙ্গীয় পদকর্তাদিগের পদাবলীতে ‘পর সে” শব্দের প্রয়োগ দেখা যায় না; 
_ সেইক্দপ অর্থ পদ-কর্তার অভিপ্রেত হইলে তিনি “পর সঞে? লিখিতেন। “পর সঞ্চে” পাঠ 
কোন পুথিতে নাই এবং কল্পনা করিলেও তদ্বারা ছন্দোভঙ্গ ঘটে ; সুতরাং “পরসে? 
পাঠের পরিবর্তে পদরত্বাকর গ্রন্থেব ‘পবখে’ পাঠই সমীচীন বোধ হয়। "পরে অর্থাৎ 
পরোক্ষে, কি নাৎ্গ্রীরাধার অসমক্ষে আমি তাঁহার নাম (নিকটস্থ লোকদিগকে ) জিজ্ঞাস! 
_ কবিলাম, ইহাই এ পংক্তির অর্থ। অপরিচিত কুল-কামিনীর নিকট নাম জিজ্ঞাসা কিংবা 
তীহার সমক্ষে অন্তের নিকট তাঁহার নাম-জিজ্ঞাসা--ইহার কোনটিই ভক্রোচিত নহে; 
সে জন্তই-- 


“জ্ঞান্দাস কহ রসিক সুজান ॥” 
অর্থাৎ জ্ঞানদাস তাহা দেখিয়া কহিতেছেন, (হে শ্রীকৃষ্ণ 1) তুমি বিলক্ষণ রসিক ও সজ্জন 
বটে। পদ-বত্বাকবের 'জ্ঞানদাদ কহ’ পাঠই শুদ্ধ; কারণ, ‘কহব’ পাঠে ছন্দঃপতন ঘটে ও 
ভবিষ্যৎ কালের ক্রিয়াপদ প্রয়োগের কোন সার্থকতাও দেখা যায় না। 
পুন্চ- 
“ভুলিল চকোর চাঁদ জন্তু পাওল 
মন্দিরে নাঁচয়ে ফেরি ।*- ৩৯ পৃষ্ঠা। 


সন ১৩২২ ] জ্ঞানদাঁসেব পদাবলী ১৮৫ 


: তুলিল’ পাঠে ভান অর্থ হয় না) ‘ভুখিন’ অর্থাৎ ক্ষুধিত চকোব যেন চন্ত্রকে 
প্রাপ্ত ইহল, ইহাই সঙ্গত অর্থ বটে । 
পুনশ্চ a 
“সজনি ও কথা কখন নয়। 
- স্যাম স্থনাগর গুণের সাগর 
পড়িন্ক কোলে ঘুমায় ॥ ক্র ॥--৮২ পৃষ্ঠা । 
পদ্কল্পতকর চারিখানা হস্তলিখিত পুথিতে ‘কখন’ স্থলে “কহিল” এবং পদরত্বাকরে 
‘কথন’ পাঠ আছে। ‘কহিল নয়’ অর্থাৎ “কহিবার যেগ্যে নয়'। পদরত্বাকরের “কথন” পাঠ 
অপেক্ষা ‘কহিল’ পাঠই সমীচীন। “কথন” শব্দের ‘খ’ অক্ষরটি সাদৃগ্তবশতঃ “খ' অক্ষরে 
পরিবর্তিত হুইয়াই যে এই পাঠ-বিক্ৃতির স্থষ্টি করিয়াছে, তাহা সহজেই বুঝা যার । 


পুনশ্চ -- 
“বয়ন কিশোব মোহন ঠাম 


নিরখি মূরছি পতত কাম 
সজল জলদ শ্তাম ধাম 
পিঙল বসন দাঁমিনী ।”--১২৬ পৃষ্ঠা । 
আমাদিগের দৃষ্ট সকল পুথিতেই ‘পতত’ স্থলে ‘পড়ত’ পাঠ আছে ; উহাই সঙ্গত পাঠ। 
কারণ, হিন্দী, মৈথিল কিনা বাঙ্গালা পদাবলি-সাহিত্যে “পত” ধাতুর অপত্রংশ-জাত “পড়ই+, 
_ পিডত’, ‘পড়ল’ ইত্যাদি পদেরই প্রয়োগ দৃষ্ট হয়, 'পতই+, "পতত+, ‘পতল’ ইত্যাদি প্রয়োগ 
কোথাও পাওয়া যায় না। | 
“পিউল বসন দামিনী+ বাক্যেব ‘পিঙল* পাঠ বটতলাব মুদ্রিত গ্রন্থে ও উহার আদর্শ 
পুধিতে পাঁওয়া গেলেও উহ! সমর্থনযোগ্য নহে। ‘পিঙল’ শব্দে পীত-বর্থ বুঝায় না, 
সুতরাং উহা শ্রীকৃষ্ণের তড়িদর্ণ পীত বসনের প্রতি প্রযোজ্য হইতে পাৱে না। চণ্তী- 
দাসের “পরাণনাথকে সপনে দেখিলু*” ইত্যাদি সুপ্রসিদ্ধ পদের-_ 
“পিয়ল বরণ বসনথানিতে 
মুখানি আমার মোছে।” 
বাক্যের ন্যায় এ স্থলেও তিনথান! প্রাচীন পুথিতেই ‘পিয়ল’ পাঠ আছে) “পীত! 
শব্ধ হইতেই অপত্রংশ ‘পিয়ল’ শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে ; ইহাঁব অন্ত্য “ল” অক্ষরটি শ্যামল” 
‘পিঙ্গল’ প্রভৃতি লকারান্ত শব্দের ভ্রান্তি-সাদৃপ্য হইতে জাত বলিয়াই বিবেচনা হয়। 
পুনস্চ__ - 


“যে মোর করমে লিখন আছিল 
বিহি ঘটাওল মোরে । 
তোমরা কুলবতী দেখিন্থ চুকতি 


কুল লৈয়! থাক ঘরে ॥৮--১৭৩ পৃষ্টা । 
২৪ 


১৮৬ '_ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ওয় সংখ্যা 


‘দেখিন্থ চুকতি” বাক্যের চুকতি’ পাঁঠে এখানে কোনই অর্থ হয় না; বটতলার মুদ্রিত 
পুস্তকে ও উহার আদর্শ পুথিতে “দেখিন্থ মুক্তি”, পপদরসসার” পুথিতে ‘দেখিলে মুকতি+ 
পদরত্বাকর ও পদকল্পতরুর অন্ততম পুথিতে “দেখিলে মুরতি এবং অন্ত দুইখানা পুথিতে 
‘দেখিলে কুমতি’ পাঠ আছে। শেষোক্ত পাঠেব অর্থ--“কুলবতী তোমরা! আমার কুবুদ্ধি 
দেখিলে; (সুতরাং সতর্ক হও) কুল রক্ষা করিয়া গৃহে থাক।? “তোমরা! কুলবতী, 
তোঁমাদিগকে দেখিলে মুক্তি হয়, এইরূপ অর্থ করিলে তীব্র বিজ্রপ প্রকাশ পায়, প্রিয় 
সীদ্দিগের প্রতি সেইরূপ বিদ্রুপোক্তি করার কোন কাঁরণ দেখা যায় না। 

পুনশ্চ" 

“বস নবলেশ দেখায়লি গোবী । 
পায়লি রতন পুন লেয়লি ছোড়ি ॥"-২১৭ পৃষ্ঠা । 
‘ছোড়ি’ পাঠ সম্পূর্ণ নিরর্থক । ‘ছোড়ি’ স্থলে শুদ্ধ পাঠ “চোঁরি হুইবে । ইহার 
প্রায় সদৃশ ভাব গোবিন্দদাসের একটি পদে দৃষ্ট হয় ; যথা, 
“হাসি দরশি মুখ আগোবলি গোরি ৷ 
দেই রতন পুন লেয়লি চোরি ॥* 
প-ক-ত, ৫২ সংখ্যক পদ। 


প্‌ 
মি 


“হিমকর উগ হতে দিনকর তেজ। 
নলিনী বিছায়ত কণ্টক-শেজ ॥*-_-২৩৫ পৃষ্ঠা । 
রমণী বাবু 'উগ একটি পৃথক্‌ শব্ধ মনে করিয়া উহার অর্থ লিখিয়াছেন ‘উগ্র’ । 
বস্তুতঃ উগ্র” অর্থে ‘উগ’ শবেব প্রয়োগ দেখা যায় না; এরূপ শব্দ বা অর্থ থাকিলেও 
‘হতে? শব্দটিশ্ক ‘হৈতে’ কল্পনা করিয়! ‘হিমকর দিনকব-তেজ হইতে উগ্র’ এরূপ দুরান্বয় ও 
ছুরন্বয় না করিলে অভীষ্ট সিদ্ধ" হয় না। আমাদিগের দৃষ্ট সকল পুথিতেই “উগইতে” পাঠ 
আছেঃ ‘উগ্‌ইতে’ শব্দের অর্থ এখানে “উদ্দিত হইলে’ ; সুতরাং ‘হিমকর উগইতে’ ইত্যাদি 
বাক্যের অর্থ--চন্দ্র উদিত হইলে স্বর্য্যের তেজ (বিস্তার করে) অর্থাৎ শ্রীরাধার বিরহ- 
" জনিত সন্তাপ হেতু শীতরশ্মি চন্দ্রও উ্ণ-বশ্মি সুর্য্যের স্যায় অসহ বোধ হয়? 
এইরূপ অক্ষব-বিপর্য্যাস-জনিত পাঠ-বিকৃতির উদাঁহবণ আমরা জ্ঞানদাসেব পদাবলীতে 
আরও কয়েকটি প্রাপ্ত হইয়াছি ;--বাহুল্য-ভয়ে তাহা এ স্থলে উদ্ধৃত করিতে পারিলাম না। 


২য়। অক্ষর-চু্যুতি-জনিত পাঁঠ-বিকৃতি 


নানা কারণেই অক্ষর-চ্যুতি ঘটিতে পারে) একই অক্ষর কোন শব্দে পাশাপাশি ভাবে 
একাধিক বার প্রযুক্ত =ইলে, লিপিকর-ভ্রমে ছুই একটি পরিত্যক্ত হওয়াব সম্ভাবনা! অধিক 
বটে। আমরা জ্ঞানদাসেব পদাবলী হইতে অক্ষরচ্যুতির কয়েকটি দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতেছি; 


পা 


দন ১৩২২ ] জ্ঞানদাসের পদাবলী ১৮৭ 


"অপরূপ পবনে সঘন তন্থ দোলত 
গগন সহিত দ্বিজরাজ। 

চঞ্চল চরণ- কমল মণি নুপুর 
শবদ মঙ্গল পূব ।»-__৭৩ পৃষ্ঠা । 


পদকল্পতরুর সকল পুথিতেই ‘শবদ’ স্থলে "সশবদ” পাঠ আছে) তবে কোন কোন 
পুথিতে প্রাচীন রীতি অন্ুুদারে উহ! 'সসবদ' লিখিত হইয়াছে। এই “সসবদ* শবে ‘স’ 
অক্ষরটি পাশাপাশি ভাবে দুইবার প্রযুক্ত হওয়ায় উহ! ভ্রম-জনিত বিবেচনা কবিয়া নিরক্ষর 
ছন্দোজ্ঞান-হীন লিপিকর কর্তৃক পবিত্যন্ত হওয়ায় ও তৎপরে পণ্ডিতম্মন্য কোন লিগিকর 
কর্তৃক ‘সবদ’ 'শবদরূপে পরিবর্তিত হওয়ায়ই এই পাঠ-বিকৃতির কারণ ঘটিয়াছে। 
অক্ষর-চ্যুতিতে প্রায়শই অর্থের অসঙ্গতি ও ছন্দৌভঙ্গ ঘটিয়া থাকে ; সুতরাং অর্থ-বিচার ও 
ছন্দোবিজ্ঞানই এই শ্রেণীব পাঠ-বিকৃতি নির্ণয়ের প্রধান উপায়। অর্থ ও ছন্দোবিচার 
দাবা বর্ণচ্যুতি অনুমিত হইলে যদি কোন প্রাচীন পুথির পাঠেব দ্বারা অর্থ ও ছন্দের 
অসঙ্গতি বিদূরিত হয়, তাহা হইলে উহাই যে প্রকৃত পাঠ, তৎসধন্ধে আর কোন সন্দেহ 
থাকিতে পারে না। উদ্ধৃত উদ্াহরণে “দশবদ” পাঠ গ্রহণ না করিলে অর্থের অসঙ্গতি ও 
ছনোঁদোষ নিবারিত হয় না, সুতরাং উহাই শুদ্ধ পাঠ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। 


পুনশ্চ দৃষ্টান্ত যথা, 
“একসরি যাইতে যমুনা-তীর | 
অলথিতে আওল শ্তাম-শরীর ॥ 
অন্বরে ছিল মোর অঙ্গ উদাস । 
কত বেরি হেরি হেবি মৃদু মৃতু হান ॥৮--৯২ পৃষ্ঠা। * 


এ স্থলে “অন্বরে অর্থাৎ বস্ত্রে আমার অঙ্গ উদাস অর্থাৎ উন্মুক্ত ছিল'_-এই বাক্যটি 
বিরুদ্ধার্থ বলিয়াই বিবেচন! হয়) পদকল্পতরুর হুইখানা পুথিতে “অসম্বরে ছিল মোর অঙ্গ 
উদাস পাঠ আছে। পদাবলি-সাহিত্যে সংযুক্ত বর্ণেব পূর্বের অক্ষর বিবক্ষা ( Option ) 
বশতঃ কখনও গুরু, কখনও লঘু হয়, সুতরাং এ স্থলে 'অন্বরে” ও “অসম্বরে+ উভয় পাঠেই 
ছন্দ বজায় থাকে। সুতরাং কেবল অর্থের অসঙ্গতি দর্শনেই অন্ববে পাঠের পরিবর্তে 
‘অসম্বরে’ পাঠ স্বীকার করিতে হইবে। ইহা বর্ণ-বিপর্ধ্যাস ও বর্ণচ্যুতি উভয়বিধ কাঁরণ- 
জনিত পাঠ-বিক্কৃতির দৃষ্টান্ত বটে। 
পুনশ্চ 

“্ৰীণ ববাব মুরজ পিনাম । 
বিবিধ যন্ত্র লেই করয়ে বিলাস ॥৮--১১৫ পৃষ্ঠা । 
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‘পিনাস’ শব্দটির সহিত একটা সাহিত্যিক বাগধুদ্ধের ইতিহাস বিজড়িত রহিয়াছে; | 
তাহা না বলিলে চলিতেছে না। বিদ্ধাপতির পদাঁবলীব সম্পাদক স্বর্গায় জগদ্বন্ধ বাঁবুব 
কিংবা শ্রীযুক্ত অক্ষয় বাবু কিংবা শ্রীযুক্ত সারদা বাবু _ইহাদিগের মধ্যে কে, আমাদিগের ঠিক 
স্মরণ নাই, বিদ্তাপতির প্ধাতুপতি বাঁতি রসিকবর বাঁজ।” ইত্যাদি সাহুপ্রাস পদেব-. 

প্রটতি রবাব মহতী কপিনাশ। 

| রাধারমণ কক মুরলী বিলাস ॥” 

পংক্তি-্থয়ের টাকা করিতে যাইয়া ‘মহতী’ ও ‘কপিনাশ’ পৃথক্‌ শব্দ স্থিব করিয়া ‘কপিনাশ! 
শব্দের অর্থ ‘এক প্রকাব বাগ্যযন্ত্র লিখায়, স্বর্গীয় কাব্যবিণারদ মহাশয় তাঁহার বিগ্যাপতির 
সংস্করণে বিজ্জপ করিয়া লিখিয়াছেন,__“কপিনাশ নামে কোন বান্ধষন্্র আছে, ইহ! কেবল 
আধুনিক কোন প্রভুর টীকাতেই দেখিলাম। অন্য কোথাও শুনি নাই!» কাব্যবিশারদ 
মহাশয়ের এই উক্তির কেহ প্রতিবাদ করিয়াছেন কি না, জানি ন! ; বিগ্ভাপতির পরবর্তী 
সম্পাদক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রবাবু কাব্যবিশাঁরদ মহাশয়ের বহু পাঠ ও অর্থের অসঙ্গতির 
সুমীমাংসা করিয়াছেন, কিন্তু তিনিও নিঃসন্দেহে কাব্যবিশারদ মহাশয়ের ধুত-- 
প্রটতি ববাব মহতীক পিনাঁশ* পাঠ এবং তাহার প্রতিপাদিত 'মহতীক', “পিনাশঃ 
বা ‘পিনাক’ শব্দের বাদ্যযন্ত্র অর্থই স্বীকার করিয়া লইয়াছেন) তবে “মহতীক” পাঠে 
ছন্দোভগ্গ অনিবার্ধ্য বলিয়। তিনি “মহতীক” স্থলে “মহতিক” পাঠ গ্রহণ করিয়া “মহতিক”-_ 
“মহতী (নারদ-বীণা ) বৃহৎ বীণা? অর্থ লিথিয়াছেন। কাব্যবিশারদ মহাশয় তাহার 
উক্তির পোষকতায় জ্ঞানদাসের পদাবলী হইতে ছন্দোভঙ্গ-দোষ-ছুষ্ট “বাণ রবাব মুরজ 
পিনাস” ইত্যাদি পংক্তিদ্বয় উদ্ধৃত করিয়াছেন। “বীণ রবাব মুরজ পিনাস* 
পংক্তিতে যে একমাত্রাত্বক একটি অক্ষরের অভাব অনুভূত হয়, উহা ছন্দোবিৎ 
পাঠিকবর্থকে বিশেষ করিয়া বলিতে হইবে না) আমরা ছন্দোভগ্গের কারণ অনুসন্ধান 
করিতে যাইয়া দেখিতে পাইলাম যে, বটতলার মুদ্রিত গ্রন্থ ও উহার আদর্শ পুথি 
ব্যতীত আর সকল পুথিতেই ‘বীণ রবাব মুরজ কপিনাস” পাঠ আছে) এই পাঠে 
ছন্দ বজায় থাকে এবং 'পিনাস” বলিয়া যে শব্দ নাই, “কপিনাশ'ই প্রকৃত শব্দ, তাহাও 
প্রমাণিত করেঃ কেন না, “মহতী” শব্দের স্থলে গায়ের জোরে “মহতীক 
পাঠ কল্পনা করিলেও ‘মুরজ’ এই স্থ প্রচলিত শব্দের স্থলে “মুরজক' শব্দ কল্পনা কর! বাতুলের 
পক্ষেও অসম্ভব ; সুতবাঁং নিরপেক্ষ সমালোচক যে 'বটতি রবাব মহতি কপিনাশ’ এবং ‘বীণ 
রবাব মুরজ কপিনাশ/ শুদ্ধ পাঠ বলিয়াই স্বীকার কবিতে বাধ্য হইবেন,--ইহা বলাই 
বাহুল্য । ‘পিনাক’ ব! ‘পিনাস’ (1) বাদ্ধযন্ত্র যেরূপ অগ্রচলিত,_“কপিনাঁদ'ও সেরপ ' 
অপ্রচলিত বটে, _স্ৃতরাং এরূপ বাগ্যন্ত্রের নাম শুনি নাই--এইক্প আপত্তি উভয় পক্ষেই 
সমান প্রযৌজ্য। জ্ঞানদাসের পদেই “কপিলাঁস” ও “পিনাক' যন্ত্রের একত্র প্রয়োগ আছে; 
১০৮ 
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“বিণা কপিনাঁস পিনাক ভাল 
সপ্ত সুর বাঁজত তাল 
এ সর-মণ্ডল মন্দির! ডম্ফ 
মেলি কতহু গায়নী।”--প-ক ত, ১২৭৮ সংখ্যক পদ । 
এ স্থলে ‘কপিনাস্‌’ ও ‘পিনাক’ যে পৃথক্‌ বাস্ধযন্ত্র---তাহা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে; কোন 
সুশ্মবুদ্ধি ব্যক্তি ‘মহীতক’ ও 'মুরজক” শব্দের ন্যায় যদি ‘বিণাক’ শব্দেও ‘বীণা? বুঝেন, তাহা 
হইলে ‘পিনাস’ ও ‘পিনাক’ একই বাত্তযন্ত্রের কি জন্ যে পুনকুক্তি হইয়াছে, তজ্জন্ত আঁরও 
যে কত সুক্ষ কল্পনার আশ্রয় লইতে হইবে, তাহা স্থূলবুদ্ধি আমাদিগের চিন্তার অগম্য। রমণী 
বাবুর সংস্করণে উদ্ধৃত কনিটি এইরূপ লিখিত হইয়াছে ; যথা, 
"বিশাল পিনাকি ভাল 
সপ্ত সুর বাজত তাল 
এ সব রস-মগুল 
মন্দিরা ভম্থু কেলি কতহু' গায়নী।৮-_-৯২৬ পৃষ্টা । 
এই পাঠে অক্ষর-বিপর্ধ্যাস, অক্ষর-চ্যুতি ও শব্দচ্যুতি-জনতি অর্থ ও ছন্দের অসঙ্গতি 
অনিবার্য) স্থতরাং পদকল্প তরুর উদ্ধৃত পাঠই সমীচীন বটে। পদাবলী-সাহিত্যে 'পিনাক” 
নামক যন্তরেরই প্রয়োগ আছে; 'পিনাঁস” বা 'পিনাঁশ” বলিয়া কোন শব্ধ নাই। 


পুনশ্চ দৃষ্টান্ত যথা, 
b “সখি মোর নব অনুরাগে 
পরবশ জীউ না রবে পুনভাগে ॥"--১৬৪ পৃষ্ঠা । 

‘পর্বশ জীউ না? ইত্যাদি বাক্য অর্থ-শৃন্ত । পদকল্পতরুব তিনখানা পুধ্চিত ‘পরবশ জিউ 
না উবরে পুন ভাগে ও একখান! পুথিতে ‘উববে’ স্থলে ‘উরবে’ পাঠ আছে; 'উরবে, 
পাঠের ‘উঃ অক্ষরটি লিপিকব-দোষে পরিত্যক্ত হওয়াতেই ‘পরবশ জীউ না ববে ইত্যাদি পাঠ- 
বিভ্রাটের সৃষ্টি করিয়াছে। পুথিগুলিতে ‘জীউ’ পাঠই আছে, কিন্তু ‘পরবশ জীউ না রবে 
পুনভাগে’ লিখিলে ছন্দোভন্দ অনিবাধ্য হয় বলিয়া ‘জীউ’ স্থলে ‘জিউ’ পাঠ কল্পিত 
হইয়াছে। ‘উবরঃ ধাতুর অর্থ মাননীয় শ্রীযুক্ত যোগেশ বাবুর বাঙ্ধালা শব্--কোষে--প্উবর... 
ধাতু, (সং উদ্‌্বৃত ধাতু। হিং উবর, ওং মং ওহল ধাতু) উবরি-_ উদ্বৃত্ত হই ; প্রঃ_ 
প্রসাদ উবরিল খায় সহজ্রেক জন ( চৈঃ চঃ)। (অপ্রচঃ )” লিখিত হইয়াছে। ‘না উবরে’ 
* বাক্যের অর্থ “উদ্বৃত্ত হয় নাঃ অর্থাৎ ‘বিচ্ছিন্ন না হইযা, কণ্ঠায় কী পুর্ণ হইয়া থাকে’_-এই- 
রূপ অর্থ করিলে ‘পরবশ জিউ না উবরে পুনভাগে’ এই হুরূহ পংক্তির অর্থ বেশ সংলগ্ন হয়। 
শ্রীরাঁধা সখীকে বলিতেছেন যে, নব অনুবাগ হেতু কৃ্ণ-প্রেমের বশীভূত তাহাব প্রাণ পুণ্য- 
ভাগ্য হেতু ( কৃষ্ণ-প্রেম হইতে ) বিচ্ছিন্ন না হইয়! (উহাতেই ) পরিপূর্ণ রহিয়াছে। ‘আঁখে 


১৯০ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ও সংখ্যা 


রৈয়া আঁখে নহে সদা বহে চিতে। সে রস নিরস নহে জাগিতে ঘুমিতে ॥ ইত্যাদি পরবর্তী 
কলিগুলি দ্বারাও এইরূপ অর্থই সমর্থিত হয়। 
৩য়। শব্দ-চ্যুতি-জনিত পাঁঠ-বিকৃতি 

নানা কারপেইশ্-চ্যুতি ঘটিতে পারে। প্রাচীন পুথিতে একটি শব্দের পাশাপাশি স্থলে 
পুনকক্তি হইলে, সেই শব্দটি বারংবার না! লিখিয়া, পুনকক্তি-জ্ঞাপক ২, ৩ প্রভৃতি অক্ষর 
ব্যবহৃত হইত। এরূপ স্থলে সেই সাক্কেতিক অস্ক-চিহ্ুটি লিপিকর-ভ্রমে. পরিত্যক্ত হইলে যে 
শবচ্যুতি-জনিত পাঠ-বিকৃতির কারণ ঘটিবে, তাহা অনায়াসেই বুঝা যাইবে। এইরূপ 
বিক্কৃতি দ্বাবা ছন্দের মধ্যে একট ফাক পড়িয়া যায় বলিয়া শবচ্যুতি সহজেই অনুমিত হইয়া 


থাকে! দৃষ্টান্ত যথা-_ 
“গুলে গলে লাগল হিয়ে হিয়েশএক । 


বয়ানে বহু আবতি অনেক ॥”--৭০ পৃষ্ঠা । 

এখানে যে ‘বয়ান’ শব্দের পূর্বে বা পরে একটি শব পড়িয়া গিয়াছে, তাহা পাঠ-মাত্রেই 
প্রতীত হয়) ‘গলে গলে’, ‘হিয়ে হিয়ে’ বাক্যগুলিব দিকে লক্ষ্য কৰিলে ‘বয়ানে’ স্থলেও যে 
‘বয়ানে বয়ানে’ প্রকৃত পাঠ, তাহা বুঝিতে বিলম্ব হয় না? হস্তলিখিত পুথিতেও তাহাই 
পাওয়া যাইতেছে। এ স্থলে বলা! আবশ্তক যে, অক্ষর-চ্যুতির দৃষ্টান্ত অপেক্ষা শব্দ-চ্যুতির 
দৃষ্টান্ত খুব বিরল । জমা-খরচ-লিখক মুহুরীদিগের পক্ষে প্রযোজ্য “হাজারে বেজার নহি শতে 
কবি ভয়। ইশ্বর না করে যেন দশ পাঁচ হয়।” (অর্থাৎ ঠিকে হাজারের অঙ্ক ভুল হইলে 
' ভগ্ন করি না__শতের অঙ্ক ভূল হইলে অল্প ভয় করি, ঈশ্বর না করুন, যেন দশক কিম্বা এককের 
অঙ্ক ভুল না হয়__কেন না, সেই ভুল বাহির করা কঠিন )। এই উক্তিটি নকলনবিশদিগের 
পক্ষেও প্রযোজ্য বটে। একটি পংক্কি পড়িয়া গেলে তাহ! সহজেই ধর! যায়,--একটি শব 
পড়িলে তাহা ধব& তদপেক্ষা অনেক কঠিন) একটি অক্ষর পড়িয়া গেলে তাহ! খুজিয়া! বাহির 
কর! নিতান্তই কঠিন কার্য, সুতরাং এ অবস্থায় শবচ্যুতি অপেক্ষা অক্ষর-চ্যুতির দৃষ্টান্ত যে 
অনেক বেশী পাঁওয়া যাইবে, তাহা সহজেই বুঝা যায়। 


৪র্থ। অতিরিক্ত শব্দ-প্রয়োগ-জনিত পাঁঠ-বিকৃতি - 


অতিরিক্ত শব্দ-প্রয়োগ স্থলে প্রায়শঃই লিপিকর-প্রমাদবশতঃ একই শব্দের পুনরুক্তি দৃষ্ট 
হয়; ছন্দঃপতন ও অর্থের অসঙ্গতি দর্শনে সহজেই এই জাতীয় পাঁঠ-বিকৃতি নির্ণাত হইতে 
পারে। দৃষ্টান্ত যথা, 
প্রাধা মাধব বতি-রস কেলি । 
বিদগধ নাগর নাগর বৈদগধি মেলি ॥৮-_-৭৪ পৃষ্ঠা! । 
বলা বাহুল্য যে, দ্বিতীয় পংক্তিতে লিপিকর-প্রমাদবশতঃ একটি নি শব্দ পুনরুক্ত 
হওয়ায় ছন্দঃপতন ও অর্থের অসঙ্গতি ঘটিয়াছে। - 
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অতিরিক্ত শব্দ-প্রয়োগেব আর একটি দৃষ্টান্ত পূর্বোদ্ধত-- 
“এ সব রস মণ্ডল 
মন্দিরা ডন্থু কেলি কতহু গাঁয়নী।» 
পংক্রিদয়ে দৃষ্ট হইবে) উহাতে ‘রস’ শব্দটি অতিরিক্ত লিখিত হইয়াছে ; উহার “সব 
শব্দটি ‘ব’ ও “র অক্ষরের বিনিময়েব উদাহরণ বটে) শুদ্ধ পাঠ যে ‘এ দর মণ্ডল হইবে, 
তাহা পূর্বেই উল্লিখিত হুইয়াছে। 


৫ম। পদচ্ছেদের অভাব কিংবা অপব্যবহার-জনিত পাঠ-বিকৃতি 


পাঠ-বিক্ৃতির কারণ-সমুহের মধ্যে এই কাবণটি সর্বাপেক্ষা বিচিত্র ও কৌতুক-জনক। 
প্রাচীন পুথিতে অনেক সময়েই পৃথক্‌ পৃথক্‌ শব্দের মধ্যেও ফাঁক দেওয়া হইত না) অনেক 
হিন্দী মুদ্রিত পুস্তকেও এই অদ্ভূত প্রথা দেখা যায়; এরূপ স্থলে পরবর্তী লিপিকর সদিচ্ছ! 
হেতু শব্দগুলি বিচ্ছিন্ন করিয়া লিখিতে যাইয়া, অনেক সময়েই যে ভ্রমবশতঃ শব্বগুলিকে 
মিশাইয়া ফেলিয়া, তাহা হইতে অনেক অস্রুত-পুর্বব অদ্ভুত শব্দের স্থষ্টি করিয়া বসিবেন, ইহাতে 
আশ্চর্য্যের বিষয় কি আছে? ১৩১৫ সালের সাহিত্য-পবিষৎ-পত্রিকার ওয় সংখ্যায় “প্রাচীন 
পদাবলীর পাঠ-ভেদ” শীর্ষক প্রবন্ধে আমর! বিদ্তাপতির পদাবলী হইতে এই জাতীয় পাঠ- 
বিক্কৃতির কয়েকটি কৌতুকাবহ উদদীহবণ উদ্ধত করিয়াছি । এখানে জ্ঞানদাসের পদাবলী 
হইতে সেইরূপ কয়েকটি উদাহরণ দেখাইব। 

প্রীরাধার বাল্য-লীলার একটি পদে মাঁতা কীর্ডিদা বালিকা রাধাকে বলিতেছেন, 


“বিহান হইতে কাহার বাটীতে 
কোথা গিয়াছিল1 বল। 
এক্ষীর মোদক চিনীক দলক 


কে তোরে আচবে দেল ॥”--৫৯ পৃষ্ঠা। fi 
শ্রীরাধা উত্তরে বলিতেছেন,_-এক অপরিচিতা গোয়ালিনী আমাকে পথ হইতে নিজের 
বাড়ীতে লইয়া যাইয়া, নানারূপ আদর-যত্ব করিয়া 


“তবে মোর গোবা গাখানি মাজিয়া 
নাস বেশ বনাইয়! | EE 
হরধিত মোরে পাঠাইয়া দেল 


এ সব আঁচবে দিয়া ॥৮_-৬১ পৃষ্টা 
রমণী বাবু এসব শব্দের অর্থ লিখিয়াছেন_-“চিনীর দলক ইত্যাদি ।” সংস্কৃত পলি” শব 
হইতে পূর্ব-বাঙ্গালায় প্রচলিত “দলা” ও পশ্চিম-বাঙ্গালার ‘ডেল!’ শব্দ উদ্ভূত হইয়াছে) এই 
অর্থে সংস্কৃত কিংবা! ভাষা-সাহিত্যে দলক’ শব্দেব ব্যবহার নাই ; কিন্ত বমণী বাবু কিংবা 
তাহার আদর্শ পুথির লিপিকর ‘কদ্লক’ ( কলা ) শব্দের আস্ত ‘ক’ অক্ষর্টিকে ষষ্ঠী বিভক্তির 


১৯২ | সাঁহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক! [৩য় সংখ]! 


চিহ্ন মনে রুরিয়া, “চিনী কদদলক” অর্থাৎ চিনী ও কলা না বুবিয়া “চিনীর দলক” বুবিয্বাছেন। 
জ্ঞানদাপের এই খাঁটি বাঙ্গালা পদটিতে কোথাও যী বিভক্তি-স্থচক “ক” দেখা যায় না) তার 
পরে ‘ডেল? অর্থে ‘দলক’ শব্দই নাই ; সুতরাং “চিনি কদলক'ই যে বিশুদ্ধ পাঠ ও স্বাভাবিক 
বৰ্ণনা, তাহাতে বোধ হয়, কাহারও সন্দেহ থাকিতে পারে না। 


পুনশ্চ দৃষ্টান্ত যথা,__ | 
গ্কান্ুক বীত ভীত মঞু চিতহি' = 
না জানি কি হয়ে পরিণামে । নু 
প্রছন পিরীতিক বস নাহি হোয়ত 


যৈছন কি রস মানে ॥৮--২০৬ পৃষ্ঠা। 
এটি মানিনী শ্রীরাধার সথীব প্রতি উক্তি। রমণী বাবুর গৃহীত পাঠে চতুর্থ পংজির 
কোনই অর্থ হয় না; তিনি অর্থ করার জন্য চেষ্টাও করেন নাই। পদকল্পতরুর হস্ত- 
লিখিত পুথিতে উদ্ধৃত পংক্তিগুলিব স্থলে নিয়লিখিত পাঠ আছে ; যথা, 


“কানুক রীত ভীত মৰু চীতহি' 
না জানি কি হয়ে পরিণামে। 
ধ্রছন পিরিতক বশ নাহি হোয়ত 


যৈছন কীর সমানে ॥* 
অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের রীতি দেখিয়া আমার চিত্তে ভীতি হইতেছে ; না জানি, পরিণামে কি 
হয়! এইরূপ ( লোক ) প্রেমের বশ হয় না__যেমন টিয়া পাখীর স্তার। কোন কোন - 
প্রাচীন পুথিতে ‘বশ’ স্থলে ‘বস’ লিখিত হইয়াছে, সুতবাং 'ব ও “র অক্ষরের গোলযোগে 
উহা ‘রস’ পঠিত হওয়া বিচিত্র নহে-_কিন্তু ‘যৈছন কীর সমানে” পংক্তিটির ছইটি শব্দ ভাঙ্গিয়া 
তিনটি করিয়া! ‘যৈছন কি রস মানে’ বাক্যের ন্যায় একটি হেঁয়ালির সৃষ্টি কর! যে নিতান্ত 
কৌতুকজনক, তাহ! বলা বাহুল্য । 


পুনশ্চ 
"জীবন যৌবন সফল করি মানসি 
কাচ হেন বিদগধ নাহ। 
জ্ঞানদাস কহে কতিছ' না শুনিয়ে 


পিরিতি কহই নিরবাহ ॥ --২-৪ পৃষ্ঠা । 
উদ্ধত পাঠ ‘পিরিতি নির্বাহ কহিতেছে' এইরূপ অদ্ভূত অর্থ ছাড়া চতুর্থ পংক্তির 
কোন অর্থ হয় না। প্রকৃত পাঠ, ২ 
“জ্ঞানদাস কহে কতিহু ন! শুনিয়ে ০ 
পিরিতিক ইহ নিরবাহ।” 
অথাৎ জ্ঞানদাস কহিতেছেন,_-পিরিতির এই নির্বাহ অর্থাৎ অবসান কোথাও শুনি 
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নাই। পদকল্পতকর চারিখানা পুথি ও পদ-রত্বাকর পুথিতে শেষোক্ত" বিশ্তুদ্ধ পাঠই আছে? 
" সুতবাং ‘পিরিতি কহই নিববাঁহ পাঠ যে অসঙ্গত পদচ্ছেদ ও অক্ষব-বিপর্য্যাদের সম্মিলিত 
উদাহরণ, তাহাতে কোন সন্দেহ হইতে পাবে না! 

পূর্বোদধৃত “হিমকর উগ হতে দিনকর তেজ” পংক্তিটিও এইরূপ অসঙ্গত পদচ্ছেদ ও 
অক্ষর-বিপর্য্যাসেব উদাহরণ বটে । 

আমরা বাহুল্য ভয়ে ত্রাস্ত পদচ্ছেদের আব একটি মাত্র দৃষ্টান্ত দেখাইয়াই কাত হইব। 

মানিনী শ্রীরাধা শ্রীক্কষ্তকে বলিতেছেন, 

*শুন শুন মাধব না বোলহ আর। 
কি ফল আছয়ে এত পরিহার ॥ 
পাওল তুয়া সঞে প্রেমক মূল। 
খোঁয়লু সরবস নিরমল কুল ॥ 
' পুন কিয়ে আছয়ে তুয়া অভিলাষ । 
দুরে কর কৈতব ভ্রমরতি আশ ॥৮-_২২৪ পৃষ্ঠা । 

'ভ্রমরতি আশ’ যে কী্ৃশ পদার্থ, তাহ! রমণী বাঁবু লিখেন নাই, আমাদিগেরও বোধগম্য 
হয় নাই। পদকল্পতরুর একখানা প্রাচীন পুথিতে আমর! 'ভ্রমবতি আশ” অংশের 
পরিবর্তে ভ্রমর তিয়াস” ও অন্ত একখানা পুথিতে ‘ভ্রম তিয়াস’ পাঠ পাইয়াছি। “ভ্রম তিয়াঁস' 
_ পাঠে ছন্দঃপতন দ্বারা একটি অক্ষরের চ্যুতি সহজেই অন্গমিত হয়) সুতরাং ভ্রমর তিয়াষ' 
ৰা ‘ভ্রমর তিয়াদ+ই যে শব্দ, তাহ! একরপ নিশ্চিত ভাবেই বলা যায়। মুর্দণ্য “ যে স্থলে 
“* লিখিত না হয়, সেরূপ স্থলে উহার পরিবর্তে অনেক প্রাচীন পুথিতেই “স” ব্যবহৃত দেখা 
যায় ; সুতরাং 'তিয়াষ ও ‘তিয়াস’ যে একই 'তৃষা” শব্দের রূপাস্তর, তাহাতে সন্দেহ নাঁই। 
ভ্রমরের ষাঁয় তৃষ্ণা যার-_এইরূপ বহুবীহি-সমাস দ্বারা ‘ভ্রমর-তৃষ্ণ’ ও তাহার অপভ্রংশ “ভ্রমর- 
তিয়া শব সিদ্ধ হইতে পারে ; উহাতে অর্থও সুসঙ্গত হয়। সুতরাং আমরা 'ভ্রমরতি আশ’ 
পাঠটিকেও ভ্রান্ত পদচ্ছেদ ও ‘শ’ ও 'স’-কারেব গোলযোগজনিত পাঠ-বিক্কৃতির উদাহরণ 
বলিয়াই বিবেচনা করি । 


৬ষ্ঠ। ভণিতাঁর গোলযোগ-জনিত পাঠ-বিকৃতি 
ভণিতা-পরিবর্্তনের কয়েকটি স্বাভাবিক কারণ সম্বন্ধে আমরা পূর্কোক্ত *প্রাচীন পদা- 

বলীর পাঠ-ভেদ” শীর্ষক প্রবন্ধে আলোচনা কবিয়াছি, অতএব এ স্থলে উহার পুনরুক্তি করা 
'অনাবন্তক। কেবল রচনা-দর্শনে কোন একটি পদ জ্ঞানদাসের রচিত কিংবা অন্ত কোন 
কবির রচিত, তাহা স্থির কর! বিশেষজ্ঞের পক্ষেও সহজসাধ্য নছে। 

“সুখের লাগিয়া এ ঘর বান্ধিলূ 

আগুনে পড়িয়া গেল। 
২৫ 
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" ইত্যাদি জ্ঞানদাসের সুবিখ্যাত পদে কোন কোন প্রাচীন পুথিতে চণ্ডীদাসের ভণিতা 
আছে। পদটি যে চণ্ডীদাসের অযোগ্য নহে, তাহ নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে; সুতরাং 
এরূপ স্থলে এঁতিহাসিক প্রমাণ ব্যতীত সত্য-নির্দাবণের অন্য উপায় নাই । জ্ঞানদাসের 
আরও কয়েকটি পদের সম্বন্ধেও এই কথা বল! যাইতে পারে । আঁমবা রমণী বাবুর জ্ঞান- 
দাস হইতে কয়েকটি উদাহরণ দেখাইব। 
রমণী বাবুর উদ্ধত “করে কর মোড়ি মিনতি করু মো সঞ্জে ইত্যাদি (২০৮ পৃষ্ঠাব ) 
ব্রজ-বুলি পদটি পদকল্পতরু ও পদরসসার পুথিগুলিতে ঘনস্তামের ভণিতাযুক্ত দেখা! যাঁয়। 
এ স্থলেও রচনা-দর্শনে সত্য নির্ধারণ সুসাধ্য নহে! রমণী বাবুর ২০৯ পৃষ্ঠার “মানিনি হাম 
কহিয়ে তুয়! লাগি” ইত্যাদি ব্রজ-বুলি পদটিতে পদকরতন গ্রন্থে কোন ভণিতা নাই ? পদ- 
বন্ধাকর গ্রস্থে বলরামের ভণিতা আছে। রমণীবাবুর সংস্করণে জ্ঞানদাসের ভণিতাটি যে 
ভাবে সংযোজিত হইয়াছে, তাহাতে উহা যে প্রক্ষিপ্ত, তাহা স্থির করিতে অধিক বিলম্ব হয় না) 
এই পদটির গ্রথমাংশে শ্রীবাধ! অকারণে শ্রীক্কষ্ণকে প্রত্যাখ্যান করায় সখী তাহাকে নানা- 
রূপ গ্রবোধ দিতেছেন, ইহাই বর্ণিত হইয়াছে ; পদকর্পতরুর অস্তিম কলিটি এই = 
“তুছ' ধনি গুণবতি বুঝি করহ রীতি 
পবিজন এঁছন ভাষ। 
শুনইতে রাই হৃদয় ভেল গদ গদ 
অনুমতি করল প্রকাশ ॥৮--৫২০ সংখ্যক গদ। 
এখন শ্রীরাধ! শ্রীকৃষ্ণের সহিত পুনর্ম্মিলনেব অনুমতি আঁভাসে প্রকাশ করিলেন বলিয়াই _ 
যে পদ-কর্তা এক নিশ্বাসে মিলন করাইয়া ছাড়িবেন, ইহা! স্বাভাবিক বোধ হয় না) রমণী বাবুর 
জ্ঞানদাস কিন্তু তাহাই করিয়াছেন। উদ্ধৃত কলির পরেই তিনি লিখিতেছেন, 
৪ পজ্ঞানদাস কহে সুন্দরী সুন্দর 
মিলহি কুঞ্জক মাঝ। 
হের নয়ন মোর সফল কর তু 
যুগল পরমহি সাজ ॥% 
এই ভণিতার ভাব কিংবা ভাষা যে জ্ঞানদাসের উপযুক্ত নহে, বিশেষজ্ঞ না হইলেও তাহা 
সাহস করিয়া বলিতে পারি। পক্ষান্তরে পদরত্রাকরেব ভণিতাটি কিরূপ কৌশলপুর্ণ 


দেখুন, 


“তু ধনি গুণবতি বুঝি করহ রীতি 
এঁছন বলরাম-ভাষ। 
'শুনইতে রাই হৃদয় ভেল গদগদ 


অনুমতি কবল প্রকাশ ॥* 
পদকর্তবার! সথী-ভাঁবেই লীলা দর্শন ও লীলা! বর্ণন করিয়া গিয়াছেন ; ন্ুতরাং সখীর 


চে 


সন ১৩২২) জ্ঞানদাসের পদাবলী ১৯৫ 


মুখের শেষ কথাটি কাড়িয়! লইয়! পদ-কর্ত| নিজের নাম দিয়া উহা বলায় দোষের কারণ না 
হইয়া সুকৌশলে কবির লীলা-তন্ময়তাই প্রকাশ করিতেছে । এই পদটির অন্ত কোন 
রচয়িত। প্রতিহাসিক প্রমাণে স্থিরীকৃত না হওয়া পর্য্যন্ত উল্লিখিত কাবণে আমবা উহা বলরাম- 
দাসের রচিত বলিয়াই স্বীকার করিতে বাধ্য হইব । 

রমণী বাঁবুব উদ্ধৃত ২১১ পৃষ্ঠার "শুন শুন সুন্দরি আব কত টা মান” ইত্যাদি পদটিতে 
পদকল্পতরু ও পদরদ্ধাকর পুথিগুলিতে জ্ঞানদাসের পরিবর্তে গোবিন্বদাসের ভণ্তা আছে। 
রমণী বাবুর উদ্ধৃত পাঠেও অনেক অনৈক্য দখা যায়। রমণী বাবুর ধৃত পাঠের মূল কি, 
প্রকাশ নাই। সুতরাং পদকল্পতরু ও পদরত্বাকরের প্রমাণ অনুসারে এই পদটি গোবিন্বদাসের 
রচিত বলিয়াই অনুমান কর! সঙ্গত বিবেচনা! করি | 

রমণী বাবুর উদ্ধৃত ২৩৪ পৃষ্ঠার “ফুটল কুস্থম নব কুঞ্জ কুটার বন” ইত্যাদি প্রসিদ্ধ পদটিতে 
পদকল্পতরু ও পদরত্বাকর গ্রন্থে বিগ্তাপতিব ভণিতা আছে 3 বিদ্ভাপতির সকল সংস্করণেই 
উহা বিগ্যাপতির পদাঁবলীর অন্তর্গত করা হইয়াছে ; এই পদের রচনার সহিত 'বিদ্তাপতির 
রচনার যেরপ সাদৃগ্য দেখা যায়, জ্ঞানদাসের রচনার সহিত সেরূপ সাদৃশ্য নাই) স্থৃতরাং 
ইহা বিগ্তাপতির পদ বলিয়াই স্বীকার করিতে হইবে। 


৭ম। একাধিক কারণে পাঠ-বিকৃতি 


একই স্থলে একাধিক কারণ কাধ্যকর হইয়া কিরূপে পাঁঠ-বিক্কৃতির জটিলত| সম্পাদন 
“করিয়াছে, তাহার দৃষ্টান্ত আমর! পুর্কোদ্ূত--“এ নব রদ-মওল”, “পরবশ জীউ না রবে”, 
“হ্মিকর উগ হতে” “পিরিতি কহুই নিরবাহ”, “যৈছন কি রস মানে” পাঠ-বিক্ৃতির 
উদ্দাহরণগুলিতেই প্রাপ্ত হইয়াছি,--এ স্থলে উহার পুনকরুল্লেখ অনাবস্ত ক। 
যেখানে প্রকৃত পক্ষে কোন পাঠ-বিক্কৃতি নাই, কিন্তু টাকাকারের ভ্রমবশতঃ অর্থের অসঙ্গতি 
ঘটিয়াছে, উহার কতকগুলি দৃষ্টান্ত দেখাইলেই আমাদিগের বক্তব্য শেষ হইবেঁ। রমণী বাবু 
জ্ঞানদাসের ছুরূহ বাক্যাবলীর প্রায়শঃই টাকা করেন নাই ; কিন্ত স্থানে স্থানে কতিপয় ছুরূহ 
অবের অর্থ দিয়াছেন। সুতরাং তাহার সংস্করণে এইরূপ অসদ্যাধ্যার দৃষ্টান্ত বড় বেশী পাওয়া 
যায় নাই ; পাঠ-বিক্কৃতি-জনিত অর্থের অনঙ্গতির বিষয় পূর্বেই আলোচিত হইয়াছে; সুতরাং 
এ স্থলে তাহার পুনরুল্পেখ করা হইল না। এ 
(১) জ্ঞানদাসের ৭ পৃষ্ঠায় লিখিত “কহইতে সো ধনী বচন ন! শুন।” ইত্যাদি বয়ঃ- 
সন্ধি-বর্ণনার পদের 
“কুবলয় কর চীর চিকুব চিয়াব। 
কিয়ে পরকিত কিয়ে ভাব বুঝাব ॥৮ 
এই দুর্বোধ্য পংক্তিদ্বয়ের অর্থ নির্ণয়ের জন্য কোন প্রয্নাস না পাইয়া, রমণী বাবু কেবল 
‘চিয়াব’ শব্দের অর্থ “বিস্তাস' লিখিয়।ই ক্ষান্ত হইয়াঁছেন। ‘চিয়াব’ শব্দের এরূপ অর্থ তিনি 
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কিরূপে পাইলেন, বুঝা যায় নাঁ। পূর্বে “চিকুর* আছে বলিয়াই কি “চিন্নাব+ শব্দের অর্থ 
“বিন্যাস” বলিতে হইবে ? আমরা পদাবলি-দাহিত্যে কেবল জাগরণীর্থক ‘চি’ ধাতুর পদ 
পাইয়াছি ; যথা,-_ 
“কহে বস্থ রামানন্দ আনন্দে আছি নিন্দে 
কেন বিধি চিয়াইল তাঁয়।”--প-ক-ত, ১৪৫ পদ । 
“চিয়াইল” অর্থাৎ 'জাগাইল”। পুনশ্চ-- 
“বলরাম তুমি নাকি আমার পরাণ নৈয়া বনে যাইছ। 
যারে চিয়াইয়া ছগ্ধ পিয়াইতে নারি 

তারে তুমি গোঠেরে সাজাইছ 1৮--প-ক-ত, ১১৭৭ পদ্দ। 

“চিয়াইয়া” অর্থাৎ 'জাঁগাইয়” ৷ “চিয়াব” এই ‘চি’ ধাতুর তিওস্ত পদ হইলে উহার অর্থ 
“জাঁগাইব হইবে। আর যদি মৈথিল ব্যাকরণান্থসারে করা, দেখ! ইত্যাদি অর্থে ‘করব, 
“দেখব ইত্যাদি বিশেষ্য পদের স্তাঁয় ‘জাগা’ অর্থে “চিয়াব বিশেষ্য পদ সিদ্ধ হইয়াছে মনে 
করা যায়, তাহা! হুইলে “চিয়াব' শব্দের অর্থ ‘জাগরণ? (৪৯৮91:97108) হইবে ; কিন্তু বলা! 
আবশ্যক যে, মৈথিল ব্যাঁকবণান্থ্যায়ী ‘করব’, ‘দেখব’ ইত্যাদি বিশেষ্য পদের ব্যবহার 
আমবা বন্ধীয় পদাবলি-সাহিত্যে কোথাও পাই নাই। বস্তুতঃ ইহার কোন অর্থই এখানে 

ংলগ্ন হয় নাঁ। বিশেষজ্ঞগণ ‘চিয়াব’ শব্দের এবং উদ্ধৃত পংক্তিদ্বয়ের কোন সদর্থের উদ্ভাবন ' 
করিতে পারিলে, জ্ঞানদাসের একটি হেঁয়ালীব মীমাংসা হইতে পাঁবিবে। 
(২) “কটি গীত বদন রসনা তাহে জড়া । 
বিধি নিরমিল কুলকলঙ্কের কোড়। ॥”--৯ পৃষ্ঠা । 
রমণী বাবু “কোড়া” শবের অর্থ ণিখিয়াছেন--মূল” | মূল অর্থে ‘কোড়া’ শবের প্রয়োগ 
আমরা প্রাপ্ত হই নাই। শ্রীধুক্ত যোগেশ বাবুব বাঙ্গালা শবকোঁষে 'কোড়া, বা 'কৌড়াঃ 
শব্ধ নাই,_“ফোড়” ও 'কুড়ী শব্দ আছে। তিনি “কৌড়” শব্দের অর্থ--৭শাখার অগ্র” ও 
'কু'ড়ী” শৰের অর্থ “পুষ্পের মুকুল’ লিখিয়াছেন। বস্তুতঃ আমর! পদকল্পতরুর পুথিগুলিতে 
“কোড়া” শব্দের পরিবর্তে সর্বত্র “কৌড়া, পাঠই পাইয়াছি। যথা, 
“কি থেনে দেখিলু' গোরা নবীন কামের কৌড়া 
সেই হৈতে রৈতে নারি ঘরে ।”-_প-ব-ত, ৯১৭ পদ । 
কুল-কলক্কের কৌড়া” ও 'কামের কৌড়া” উভয় স্থলেই 'কুট্যুন' বা 'কুঁড়ী’ অর্থই ব্যুৎপন্তি- 
সিদ্ধ ও সুসঙ্গত। ‘বিধাতা শ্রীকৃষ্ণকে কুল-কলঞ্চের কু'ড়ীরূপে নির্মাণ করিয়াছেন এবং 
‘গোরা নব-জাতি কামের কুঁড়ী স্বরূপ’ বলায় কুল-কলঙ্ক ও কন্দর্প যথাক্রমে শ্রীকষ্চ ও. 
গ্রীগৌরাদেব রূপে যেন মুর্তিমান্‌ হইয়! উঠিয়াছে ; ইহার পরে যখন উহ! ফুল ও ফলরূপে 
বিকমিত ও পরিণত হইবে, তখন না জানি কি হইবে !--“কোৌড়া’ শব্দের ধ্বনি দ্বারা ইহাই 
ব্যপ্রিত হইতেছে। 


~ 


দন ১৩২২ ] জ্ঞানদাঁসের পদাবলী ১৯৭ 


(৩) পনর অঙ্গ ভূষিত গো-ক্ষুরেব ধূলা । 
উরু পর ছুলিছে বনফুলমাল1॥*_-৪২ পৃষ্ঠা । 
রমণী বাবু ‘উরু’ শব্দের অর্থ লিখিয়াছেন “বক্ষঃস্থল” | জ্ঞানদাসের ষোড়শ গোপালের 
রূপ-বর্ণনায় আরও ছুই স্থলে ‘উরু’ বা ‘উর’ শব্দের প্রয়োগ আছে ; যথা," 
“উরু পব দোলে দোলা তুলসীব দাঁম। 
ভুবনমোহন রূপ অতি অন্ুপাঁম ॥”--৪৫ পৃষ্ঠা । 
“উব পরে দোলে কিবা নব গুঞ্জা-মাদ । 
কতটে হার চারু মুকুতা প্রবাল ॥৮-_৪৫ পৃষ্ঠা । 
বস্তুতঃ এথানে ‘উর’ কিংবা 'উরূ”_-যাহাই প্রকৃত পাঠ হউক না কেন, উর” শব্দের 
এরূপ স্থ্টিাভা অর্থ করাব কোনই কারণ দেখা যায় না। বনফুল-মাঁলা কে ধাবণ করিলেও 
তাহা উরু পর্য্যন্ত দোছুল্যমান হওয়! অস্বাভাবিক নহে) আমরা শ্রীকৃষ্ণের ব্রজ-বেশের যে 
চিত্র সচরাচব দেখিতে পাই, তাহাতে তীহার বন-মাঁলা জান্ব-বিলম্বীই দৃষ্ট হয়; স্থতরাং 
"উরু পর ছুলিছে বন-ফুল-মালা” বলিলে, কোনরূপেই উহা অসমত হয় ন!। তথাপি 
পাঠের শ্ুদ্ধাণ্তজ বিচার করিলে উদ্ধৃত প্লোক্রয়ের মধ্যে দ্বিতীয় উদাহরণে ‘উর’ এবং প্রথম * 
ও তৃতীয় উদাহরণে “উরু পাঠই সঙ্গত বিবেচনা হয়। জ্ঞানদাসের স্টার ভক্ত পদ্-কর্তা যে 
তুলমীর মাল্য স্থবল-নামক গোপালের নিয়-অর্থ উরুতে স্পর্শ কবাইতে সম্মত হইবেন, 
একপ বিশ্বাস হয় না ; পক্ষান্তরে বহুমূল্য মুক্তা ও গ্রবালের হার কঃ-তট ছাড়িয়া বড় নিম্নে 
যাইতে দেখা যায় না--স্ুতরাং উহাব সহিত বৈষম্য (০০০88) দেখাইবার জন্ত বন-মালার 
্তায় সুলভ্য গুঞ্জাহারকে উরুবিলদ্বির্ূপে বর্ণিত করাই স্বাভাবিক ও সমীচীন বোধ হয়। 
(৪) “মলয়জ পবন সহিতে ভেল মিত। 
নিরথি নিশাকর যুবজন হিত॥৮-_১১১ পৃষ্ঠা । 
রমণী বাবু ‘মিত’ শবের অর্থ লিখিয়াছেন “অনুমিত” । এটি বসন্ত-বর্ধনাঁর পদ; "পরি- 
মিত’ ব্যতীত ‘অনুমিত’ অর্থে ‘মিত’ শব্দের প্রয়োগ ব্যুৎপন্তি-দিদ্ধ নহে এবং সংস্কৃত, কি 
ভাষা-সাহিত্যেও তাদৃশ প্রয়োগ দৃষ্ট হয় না। এখানে ‘মিত’ শবেব অর্থ ‘মিত্রতা? ; 
অর্থাৎ চন্দ্রকে যুবজনের হিতকাবী দেখিয়া, (সেই দৃষ্টান্তে যুবজনের হিত আচরণ করার 
জন্য ) মলয়জ পবনের সহিত বসন্তের মিত্রত! হুইল অর্থাৎ মলয়-পবনের সাহায্যে বসস্তও 
চন্দ্রের স্তাঁয় যুবজনের হিত আচরণে প্রবৃত্ত হইল । 
(৫) “বিগলিত অরুণ বসন দুহু গায়। 
শ্রম-জল বিন্দু বিন্দু শোভে তায় ॥ 
হেম মরকতে জু জড়িত পঙাঁর। 
তাছে বেঢ়ল গজমোতিম হার ॥”-_-১১৬ পৃষ্ঠা । 
রমণী বাবু “পার” শব্দের অর্থ লিখিয়াছেন ‘প্রণালী’। 'পডার শব্দের “প্রণালী” অর্থ 


চা 


১৯৮ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ও সংখ্যা 


আছে, তর্ক-স্থলে ইহা স্বীকার করিয়া লইলেও এ স্থলে যে তদ্বারা কোন সদর্থ হয় না, 
তাহা একটু প্রণিধান কবিলেই বুঝ! যাইবে । বস্তুতঃ এখানে “পঙার শব্দের সর্ব-বাদি- 
সম্মত প্রপিদ্ধ “প্রবাল অর্থ ধরিলেই সুন্দর সংলগ্ন হয়। অর্থাৎ আবীরের অরুণ-বর্ণে রঞ্জিত 
শ্লীরাঁধ। ও শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গে শ্রধ-জল-বিন্দুগুলি আলোহিত প্রবালের ন্যায় লক্ষিত হওয়ায়, স্বর্ণ ও 
মরকতের সহিত যেন প্রবাল জড়িত রহিয়াছে, এরূপ বোধ হইতেছে। '‘পঙার’ শব্দের 
‘প্রণালী’ অর্থ কল্পনা করিলে এ গলে উৎপ্রেক্ষা-অলঙ্কারের চমৎকারিত্ব বিনষ্ট হইয়া যায় । , 
(৬) “কি যশ অপযশ না! ভার গৃহ-বাস 
হইলে! কুলের খাঁখার 1”---১৬৭ পৃষ্ঠা । 

রমণী বাবু “খ'খার? স্থলে 'অঙ্গার” গীতাচিস্তামণি এবং ীলাঁসমুদ্র।* এইরূপ লিথিয়াই 
ক্ষান্ত হইয়াছেন; খাঁখার’ শব্দের অর্থ-নিবপণের জন্য কোন চেষ্টা করেন নাই। শ্রীধুক্ত 
যোগেশ বাবু বাঙ্গাল!-শব্-কোষে “থাকার” শব্দের উৎপত্তি ফাঁরনী ‘খাক’ শব হইতে স্থির 
করিয়া উহার অর্থ “অঙ্গার, পাঁংগু’ লিথিয়াছেন এবং দৃষ্টান্তস্বরূপ “কুলের থাকার’ বাক্যটিও 
উদ্ধৃত করিয়াছেন। স্বর্গীয় জগদ্বন্ধ বাবু তাহার পগৌর-পদ-তবঙ্গিণী” গ্রন্থের তৃতীয় পরি- 
শিষ্টে ‘খাঁকারি’ শব্দের অর্থ নির্ণয় করিতে যাইয়া লিখিয়াছেন যে, ‘হাঁকারি ও খাঁকারি দুইটি 
শব্দ প্রায় ভুল্যার্থক। হইাকারি (হুঙ্কার ) করিয়া অর্থাৎ উচ্গৈস্বেরে, খাকারিও তাই। 
গলার উচ্চ শূব্ব করাকে রাঢ়দেশে “গলা খাঁকাবা” বলে? থুথু, কাস প্রভৃতি পরিত্যাগের 
_ মময় গলায় যে শব হয়, তাহাঁকেও বলে। তুলসীদাস হরিনাম-মাহাত্ময প্রকাশে বলিয়াছেন,-- 

“হ”কার কহরিতে খাঁকার সমেত অন্তর মল বাহিরায়। 
‘রি’কার কহরিতে কবাট পড়ে সকল অনঘ হোই যায় |” 

তিনি ইহাঁও লিথিয়াছেন, _পশ্রীহট্র অঞ্চলে খাঁকারি শবে লজ্জা বুঝায়।” বস্তুতঃ 
ধ্যাখার’ শব্ষের উৎপত্তি আজ পর্যন্তও সন্দিপ্ধ বটে। 'থাথার”, থাকার” বা- "থাকার 
শব্দের উৎপত্তি যে শব হইতেই হউক না কেন, শাখার, ও “খাঁখারি’ শব্দ ছুইটি যে ভাবে 
পদাবলি-সাহিত্যে ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহাতে উহাদিগের অর্থ "অঙ্গার না হইয়া “লজ্জা” 
কিংবা ‘কলঙ্ক’ অর্থই অধিক সংলগ্ন হয়। যেমন-_ 

«কেমন কানাই সেই কেমন মুরতি সই 
৷ কেমন বা তাহার বেভার । 
রাধার বন্ধুয়া বলি সবলোক ডাকে তারে 
সেই মোর কুলের খাঁখার ॥"-_প-ক-ত, ৯*৬ সংখ্যক পদ । 

এ স্থলে যে ‘কলঙ্ক’ অর্থ ছাড়া অন্ত কোন অর্থই সংলগ্ন হয় না, তাহ! একটু প্রণিধান 
করিলেই বুঝা যাইবে। এই অর্থ ‘হইলে'!- কুলের খাঁখার+ ইত্যাদি স্থলেও অসংলগ্ন হয় না ; 
স্থৃতরাং এক স্থলে ‘অঙ্গার’ ও অন্য স্থলে ‘কলঙ্ক’ এইরূপ বিভিন্ন অর্থ কল্পনা না করিয়া 
শ্রীহ্ট অঞ্চলের প্রচলিত সর্বতোভদ্র অর্থটি গ্রহণ করাই সুবিধাজনক বোধ করি। 


সন ১৩২২] জ্ঞানদাসের পদাবলী ১৯৯ 


(৭) “সৎ ওঁষধ তাঁর কদম্বের তলা। ৫৮ 8 
জীয়াইতে থাকে সাধ তথা নিয়া গেল! ॥”--১৯১ পৃষ্ঠা। 
রমণী বাবু ‘পেলা? শব্দটির অর্থ লিখিয়াছেন-_“পলাঁ়ন কর । “পেলা? শব্দের এরূপ 
অর্থ বাৎপত্তি-সিদ্ধ কিংবা পদাবলি-সাহিত্যে প্রচলিত নহে। "পলায়ন কর? অর্থ এখানে 
একেবারেই সংলগ্ন হয় না। প্রাচীন পুথিতে ‘ফেল’ ধাতুর “ফেলে”, “ফেলিল”, ‘ফেলা’ 
ইত্যাদি পদের পরিবর্তে প্রায় সর্বত্র “পেলে”, ‘পেলিল’, “পেলা” ইত্যাদি বপ দৃষ্ট হয়; 
আধুনিক লিপিকরগণ কিন্বা প্রাচীন পদাঁবলীর আধুনিক সম্পাদকগণ অনেক স্থলেই উহা 
শোধিত ৫) করিয়া “ফেলে”, “ফেলিল' ইত্যাদি আধুনিক রূপ চালাইয়াছেন। এ স্থলে 
যেরূপেই হউক, প্রাচীন রূপটি রহিয়! গিয়াছে বলিয়াই উহার অর্থ-দন্বন্ধে এইরূপ ভ্রম 
জন্মাইয়াছে। আমর! ‘পেল’ ধাতুর কয়েকটি প্রয়োগ নিয়ে উদ্ধত করিলাম, 
“গোরীদাস আদি করি চন্দন পিচকা ভরি 
গদাধবের অঙ্গে দেয় পেলি।* 
*ন্বরূপ নিজগণ সাথে আবির লইয়া হাতে 
সঘনে পেলায় গোরা গাঁয় 1৮ প-ক-ত, ১৪৩৩ পদ । 
“কারে অঙ্গে কেহে| কেহো,জল পেলি মারে। 
গৌরাঙ্গ পেলিয়া জল মারে গদীধরে ॥*--প-ক-ত, ১১৯৮ পদ । 
(৮) “তাম্থূল কপুর খপুরে পুন রাখয়ে 
ৰাসিত বারি সমীপ ॥৮--১৯৯ পৃষ্ঠা। 
রমণী বাবু ‘খপুর’ শব্দের অর্থ লিখিয়াছেন ‘ঘটে?। সংস্কৃত ধর্পর” (অপত্রংশ ‘খাপর!’) 
শবের সহিত ‘খপুর’ শব্দের আকার-গত কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য আছে ও “পুরে” শব্দের পরে 
‘রাখয়ে” ক্রিয়া-পদ থাকায় খাপরার মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে কর্পুর তাঙ্গুল রাখা যাইতে 
পারে,_বোধ হয়, উভয়বিধ কারণেই রমণী বাবু এঁরূপ অর্থ লিখিয়াছেন? কিন্তু ‘বপুর’ 
শব্দের অর্থ তাহা নহে। সংস্কৃত থিপুর” শব্দের অর্থ “গুবাক” অর্থাৎ ‘সুপারি*। এই 
গুবাক অর্থেই ইহা পদাবলি-সাহিত্যে বহু স্থলে ব্যবহৃত হইয়াছে। পদামৃতসমুদ্রের 
সঙ্কলয়িতা, প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ও পদ-কর্তা রাধামোঁহন ঠাকুর গোবিন্দদাসের-_ 


“সাজল কুসুম- সেজ পুন সাজই 
জারই জারল বাঁতি। 
বাসিত থপুর কপুরে পুন বাসই 


ভৈ গেল মদন-ভরাতি ॥৮ 


শ্লোকটির এখপুর শব্দের টীকায় লিখিয়াছেন--“খপুরে| গুবাকঃ, “গুবাকঃ খপুর” 
ইতামরশীঘনাৎ।৮ সুতরাং “পুরে শব্দের অন্ত্য “একার অধি করণ-কাঁরকের বিভক্তি 


২০০ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ ওয় সংখ্যা 


নহে-ইহা কর্ম্মকারকের বিভক্তি। শুধু অনুমানের উপর নির্ভর কবিয়া কোন অজ্ঞাত 
শবের অর্থ করিতে গেলে যে সময়ে সময়ে কিরূপ বিভ্ষিত হইতে হয়, ইহা তাহার একটি 
সুন্দব উদাহরণ বটে। 
(৯) “এঁছন পুরুখ কতিহু নাহি দেখি। 
আপন দিব তোহে হবি না উপেখি ॥--২১২ পৃষ্ঠা । 
রমণী বাবু ‘আপন দিব তোঁহে ইত্যাদি পংক্তির অর্থ দিখিয়াছেন,_-”তোমার দিব্য, 
ভুমি হবিকে উপেক্ষা করিও না”। বৈষ্ণব-কবির পদাবলীতে আছে,-_স্ুচতুরা শ্রীরাঁধা 
নিজের সতীত্ব সমন্ধে ননদীর নিকট দিব্য করিতে হইলে “ননদীর মাথা খাই’ বলিয়| দিব 
করিতেন। সেইবপ এ স্থলে বক্ধী শ্রীবাঁধার সপতী হইলে, শ্রীরাধার দিব্য করিলে 
অঙঙ্গত হইত নাঃ কিন্তু বক্তী প্রীরাধাঁর সপত্বী না হইয়া প্রিয়-সখী হওয়ায় কথাটা 
কিছু অস্বাভাবিক হইতেছে । তার পর “তোহে” শব্দের অর্থ ‘তোমাকে’ কিম্বা ‘তোমার 
নিকটে? না করিয়! কোনমতেই 'তুমি” করা যায় না--স্থতরাং “আপন দিব তোছে” বাক্যের 
অর্থ হয় ষে,_“তোমাকে নিজের দিব্য দিতেছি, হরিকে উপেক্ষা করিও না।” “নিজের 
দিব্য’ বলিলে দিব্যকারিণী সখীব দিব্য না বুঝাইয়া .উহা শ্রীরাঁধার দিব্য বুঝাইতে 
" পারে না; সুতরাং সরল অর্থ হইল যে, সখী 85 --পআমার দিব্য, তুমি হরিকে 
উপেক্ষা করিও না 1” 

আর একটি দৃষ্টাস্ত দিলেই আজিকা'র বক্তব্য শেষ রর | 

(১*) প্চান্দে চান্দে কমলে কমলে এক মেলি। 

চকোর ভ্রমরে এক ঠাঁঞি করে কেলি ॥ 

শিথিকোরে ভূজগিনী নাহি হঃখ শোক । 

* যমুনার জলে কিয়ে ডুবল কোক ॥*--৭১ পৃষ্ঠা । 
রমণী বাবু ‘কোক’ শব্দের অর্থ চক্রবাঁক” লিথিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছেন, এখানে যমুনা-জল ও 
চক্ৰবাক শব্দে কাহাকে বুঝাইতেছে, তিনি সে সম্বন্ধে কোন বাক্য-ব্যয় করেন নাই। শ্রীযুক্ত 
যোগেশ বাবু তাহার বাঞ্গালা-শব্দ-কোষে ‘কোক’ শব্দের অর্থ বন্য কুকুর ; নেকড়া বাঘ” 
লিখিয়া উহার প্রয়োগ-স্থনন্থরূপ জ্ঞানদাসের “যমুনার জলে কিয়ে ডুবল কোঁক।॥” পংক্তিটি 
[উদ্ধৃত কবিয়াছেন। আমরা বাঁল্যকাঁণে অশিক্ষিত লোকের রচিত গ্রাম্য কষ্চ-যাত্রার বিদ্র- 
পাত্বক একটি শ্লোক শুনিয়াছিলাম,-- 
"কালীদহ সায়রে কৃষ্ণ দিলেন সাতার । 
কেউ বলে কালিয়া কুত্তা কেউ বলে দ্বীতাল ॥” 

পূর্ববন্দে বৃহৎ দস্তযুক্ত শুকরকে গ্রাম্য ভাষায় দঁতাল’ বলে। বস্তুতঃ বিজ্জপ (080৫ ) 
ব্যতীত যে ‘বন্য কুকুর বা 'নেকড়া” বাঘের মত অর্থ এখানে আনিতে পারে, ইহা মনে করিতে 


সন ১৩২২] জ্ঞানদাঁসের পদাবলী ২০১ 


আমাদিগকে প্রথমে একটু বেগ পাইতে হইয়াছিল। পরে বুঝা গেল, শ্রীযুক্ত যোগেশ বাবুর 
স্তায় বিচক্ষণ ও স্থপণ্ডিত ব্যক্তিব উক্তিতে এবং বাঁঞ্গালা-শন্ব-কোষের স্যাষ বৈজ্ঞানিক 
গ্রন্থে ঘুণাক্ষবেও বিদ্রপের আশঙ্কী কবা যাইতে পাবে না; স্থতরাং সম্ভবতঃ শ্রীযুক্ত যোগেশ 
বাবু রমণী বাবুর সংস্করণ দেখেন নাই কিংবা দেখিয়! থাকিলেও ‘কোক? শব্দের প্রতিপাগ্ত কি, 
তাহা বুঝিতে না পারায়, অর্থ-সঙ্গতির দিকে দৃষ্টি না করিয়া অপ্রণিধানবশত:ঃই এরূপ লিবিয়া 
ফেলিয়াছেন। শ্রীযুক্ত যোগেশ বাবুকে আমর! ভাষাতত্ব-বিৎ, স্থপণ্ডিত, সাভিত্যদেবী বলিয়া 
আন্তরিক শ্রদ্ধা করি,-_তীঁহাঁর এই প্রমাদ প্রদর্শন করিয়া তাহাকে অপ্রতিভ কর! কিংবা নিজে 
বাহাছুরি লওয়ার ইচ্ছা আমাদিগের নাই, উহার স্থলও ইহা নহে) কারণ, আমাঁদিগের 
বিশ্বাস, সংস্কৃত-সাহিত্যে কিম্বা পদাবলি-সহিত্যে যাঁহাদিগের কিঞ্চিৎ দৃষ্টি আছে, তাহার! 
সকলেই এ স্থলে কোক" বা চক্ৰবাক? শব্দের প্রতিপাস্ত যে কি, তাহ! অনায়াসে বুঝিতে 
পারিতেছেন,-শ্রীযুক্ত যোগেশ বাবুও হয় ত এত ক্ষণে তাহার ভ্রম বুঝিতে পারিয়া, কৌতুক 
ভাবিয়া হাস্ত কবিতেছেন,__স্থৃতরাঁং এই কৌতুকাঁবহ ত্রম-প্রদর্শনেব উদ্দেস্ত বাহাদুরী নহে, 
বৈষ্ণব কবির পদাবলী কিংবা! সেই জাতীয় প্রাচীন সাহিত্যের শব্দার্থ ও তাৎপর্য্য-নির্ণয়ে কিরূপ 
অবহিত হওয়া আবশ্যক, সামান্ত অপ্রণিধানে কিরূপ হাঁস্যঞজনক ভ্রমের উৎপত্তি হইতে 
পারে, ইহার এতদপেক্ষা উৎকৃষ্ঠতব অন্ত দৃষ্টান্ত না পাওয়াঁতেই আমর! এই অগ্রীতিকর আঁলো- 
চন! করিতে বাধ্য হইয়াছি। ভরসা করি, শ্রীধুক্ত যোগেশ বাবু আমাদিগকে ক্ষমা 
কবিবেন। 

উপসংহারে সাহিত্য-সম্মিলন উপলক্ষে সমাগত সহৃদয় সাহিত্য-সেবিগণের নিকটে আমরা 
সানুনয়ে নিবেদন করি, বৈষ্ণব-কবির পদাবলীর পল্লবগ্রাহি-আলোচন! পরিত্যাগ করিয়! 
তাহারা গভীর-ভাবে উহাঁব মধ্যে নিমগ্ন হউন। সেইরূপ করিতে হইলে, সংস্কত-সাহিত্যের 
সঙ্গে সঙ্গে হিন্দী ও মৈথিল-সাঁহিত্যেরও বিশেষ জ্ঞান আবশ্যক হইবে ; কেবল সংস্কৃত 
সাহিত্যের পারদর্শিতা লইয়া বৈষ্ণব-কবির পদ্বাবলীর ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া অনেক খ্যাত- 
নামা পণ্ডিতও বিড়স্বিত হইয়াছেন। সংস্কৃত ভাষা উত্তমবপে শিক্ষা না করিয়াঁও যাঁহার! 
দীর্ঘকাল যাবৎ বৈষ্ব-কবির পদাবলীর আলোচনা করিতেছেন, তাহারা! এই ক্ষেত্রে সেইরূপ 
বিড়দ্বিত না হইলেও প্রাচীন ও অপ্রচলিত শব্দার্থের ব্যুৎপত্তি-গত আলোচনায় অক্ষমতারই 
পরিচয় দিয়া থাকেন ; সুতরাং সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যে অভিজ্ঞতা লাভ এবং হিন্দী ও 
মৈথিল ভাষা ও সাহিত্যে কিঞ্চিৎ জ্ঞান লাভ করিয়াই পদাঁবলী-সাহিত্যের আলোচনায় প্রবৃত্ত 
হওয়া একান্ত সঙ্গত! বৈষ্ণব-কবির কাব্য প্রেম, ভক্তি ও আনন্দের অনস্ত আধার ; তত্ব 
“জিজ্ঞাস হইয়া শ্রদ্ধান্বিত অন্তঃকরণে গভীর-ভাবে উহাতে নিমগ্ন হইলে, উহা হইতেই আমরা 
মন্তিফ ও হৃদয়ের পুষ্টিকর প্রচুর খান্ত প্রাপ্ত হইব ;--অনশন-ক্লি্ আমাদিগকে আর দ্বারে 
দ্বারে ভিক্ষা করিয়া ফিরিতে হইবে না,_আর আমাদিগকে বিফল-মনোরথ হইয়া! নিরানন্দ 
জীবনের ছুর্বহ ভার বহন করিতে হইবে না । ভগবান্‌ করুন, সেই দিন আবার আঙ্গুক, 

৩ " 


Nv 


জঙ্গিপুরের ( মুরশিদাবাদ.) গ্রাম্য শব্দ 


কোন জেলাব সৰ্ব্বত্ৰ গ্রাম্য শব্দ এককপ হইতে পাবে না। মুবশিদাবাদ জেলাব জঙ্গিপুর 
মহকুমাব গ্রাম্য শব্দেব সহিত সদব মহকুমাব গ্রাম্য শাব্বব বহু সাদৃশ্য আছে? কিন্তু কীদি মহ- 
কুমাৰ গ্রাম্য শব্দের সহিত সাদৃষ্ঠ বড় অন্প। এই মহকুমাব পশ্চিমে বীবভূম ও উত্তবে মালদহ 
জেলা । মুবশিদাবাদ লেলাব উত্তব প্রান্তে এই মহকুমা অবস্থিত। এ অঞ্চলেব গ্রাম্য শবে 
হিন্দীর প্রাধান্ত বেশ বুঝিতে পাবা যাঁয়। 

গ্রাম্য ভাষা হইতে অধিবাঁসীদিগেব উপনিবেশেব যুগ স্পষ্ট বোঝ! যায়। এ অঞ্চলের 
আদিম অধিবাসী মাল, তিওব, বাঁগ.দি, কুড়োল, চাড়াল, পু'ড়ো, কৈবর্ড, ডোম ; পৰে 
কিছু কিছু ব্রাহ্মণ কায়স্থও আসিয়াছিল। দ্বিতীয় যুগেব অধিবাসী মুসলমান, রাজপুত, আহীর 
প্রভৃতি। ইহারা! প্রায় বিহার হইতে আঁসিয়াছিল। তৃতীয় যুগেব অধিবাসী ৬০৭০ বৎসবেব 
মধ্যে চাকবি উপলক্ষে দক্ষিণাঞ্চল হইতে আসিয়াছে। 

সাধাবণ ভাবে এ অঞ্চলেব উচ্চাবণের কতকগুলি বিশেষত্ব নিয়ে লিখিতেছি। যেখানে 
দক্ষিণাঞ্চলে আকার স্থানে ওকাব উচ্চাবিত হয়, এ অঞ্চলে সে স্থানে কতক লোক ঠিক 
আকাব উচ্চারণ কবে, অধিকাংশ লোক বক্র একাব অর্থাৎ ফলা আকার উচ্চাবণ কবিবে। 
যেমন, জুতা--দক্ষিণে জুতো, মাঁলদহে ও হিন্দীতে জুতা, এ অঞ্চলে জুতা ও জুত্যা ( য- 
ফল! আকাব আছে বলিয়াও দ্বিত্ব উচ্চাবণ হইবে ন1।) দক্ষিণাঞ্চলে (অর্থাৎ দক্ষিণরাঢ, 
কলিকাতা প্রভৃতি স্থান ) বেটা, ফেল, দেখ. প্রভৃতি শব্দেব একার বক্রোচ্চাবিত হয়, এ 
অঞ্চলে তদতিবিস্ত শব্দেও একার বক্র হয় ; যেমন--তেল, বেল, মেলা, এ অঞ্চলে ত্যাল, ব্যান, 
ম্যাল! উচ্চারিত হয়। অনর্থক চন্দ্রবিন্ু-যোগ কোথাও কোথাও হইয়। থাকে ; যেমন--ঘোড়া, 
পৌকা, সাপ । দক্ষিণাঞ্চলেও এবপ দৃষ্টান্ত বিবল নহে, কাঁচ, জোক, হাঁসি শুনিলে তাহা 
বুঝিতে পারা যায়। এখানে র-কাব ও ডু-কাবের প্রভেদ বড় নাই। পাঠশালায় পড়ান হয় 
“ডয়ে বিন্দুর।” অনেকেই ব ও ড় উচ্চারণ কবিতে পারে না, যাহা পাবে, তাহা উভয়ের 
মাঝামাঝি। তবে ঢ-কাব উচ্চাবণে এ অঞ্চলেব লোক বেশ দক্ষতা দেখায়। সংস্কৃত 
“বৃদ্ধ” হইতে প্রাকৃত বুড়। ইহা হইতে গ্রাম্য বুঢ়া, এ দেশে বুঢ়্যা। দক্ষিণাঞ্চলে 
গ্রাম্য শব্দে পদেব আদিস্বিত হকার বা বর্গের হ-জাত ২য় ও ৪র্থ বর্ণ ঠিক উচ্চাবিত 
হয়, কিন্তু এরূপ বর্ণ পদের অন্ত স্থানে থাকিলে দক্ষিণাঞ্চলবাসী ঠিক উচ্চারণ কবিতে 


* পাবে না, বর্ণের ২য় ও ৪ বর্স্থানে যথাক্রমে ১ম ও ৩য় বর্ণ উচ্চাবণ করিয়া ফেলে। 


পূর্বে আদিস্থিত ২য় ও ৪র্থ বর্ণ যথাযথ উচ্চারিত হয় না। হিন্দিতে যেমন এ অঞ্চলেও 
তেমনি সমস্ত বর্ণই পুর্ণ উচ্চাবিত হয়। হিন্দীতে মীথ|, এ অঞ্চলে মাথা, দক্ষিণাঞ্চলে মাতা। 
হিন্দীতে রাখবে, জদ্দিপুরে রেখে দে, দক্ষিণাঞ্চলে রেকে দে। অনেকে বলেন, দক্ষিণা- 


২৯৪- সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ও সংখ্যা 


ঞুলবাসী এইরপে গ্রাম্য ভাষাকে কোমল কবেন! ইহ! শবীর ও জিহ্বাঁৰ ছুর্ববলতাঁ-ব্যগ্রক 
বলিয়া মনে হয়। 

ফিব, শুন, উঠ প্রভৃতি ধাতুব ইকার ও উকারেব গুণে দক্ষিণাঞ্চলে ফেব, শোন, ওঠ হয়। 
এ দিকে এখনও অর্ধত্রই যথাযথ বিন! গুণে উচ্চাবিত হয়। ষথা,_সে শুনে না, উঠে, 
+ ফিবে ইত্যাদি। হিন্দীতে বোল্‌ ( ক্রিয়া ) এ দেশে বুল, দক্ষিণে বল। | 

কতকগুলি ধাতুর অসাধাবণ ঝপ দৃষ্ট হয়। দক্ষিণে_-আছে অথবা ছিল, এ দিকে আছে, ' 
আছিল হয়। দক্ষিণে যাইতেছ’, 'থাইতেছ+, গ্রাম্য ভাষায় যাচ্ছ, থাচ্ছ। এ দিকে যেছো, 
খেছে|। দক্ষিণে ‘হইয়া4+-আছেঃ হইতে ‘হইয়াছে’, ‘হয়েছে’ রপ। এ দিকে হইল+ মাছে, 
হইতে হ’লছে ; এইরূপ গেলছে (গিয়াছে )। দক্ষিণাঞ্চলে “কাজট! কবি স্থলে সংক্ষেপে 
“কঃবোঃ হইয়াছে, এ দিকে এখনও ‘কবিও’ আছে। নদীয়ার ন্যায় এ দিকেও মধ্যম পুরুষের 
ভবিষাৎঅনুভ্ঞায় ক্রিয়াব শেষে আকাব হয়। নদীয়ায় ও এ অঞ্চলে “খাবা”, “যাৰা”, কলি" 
কাত৷ ও হুগলীতে “খাবে”, “যাবে”। 

সন্বোধনে হে, টে, বে প্রভৃতিব প্রয়োগ হয়। - কিন্ত দক্ষিণার্্চলেব সহিত প্রয়োগে কিঞ্চিৎ 
পার্থক্য আছে। দক্ষিণে ‘ওহে বাম শুন্‌চো’; এ দিকে ওরূপ প্রয়োগ ভিন্ন আবও ছুই 
প্রকাবে ‘হে’ ব্যবহৃত হয়। “বাম হে শুনছে ? ও বাম শুনছে! হে? অনাদবে “বে'ব 
প্রয়োগ ‘হে’ব ন্যায় তিন প্রকাবে হয়। দক্ষিণাঞ্চলে স্ত্রীলোকের সন্ধোধনে অনাদবে “ওলো? 
“লোর যেখানে প্রয়োগ হয়, এ দেশে সে স্থানে “ওটে”, টেঃব প্রয়োগ হইয়া থাকে। এ 
অঞ্চলেব মুসলমান এবং যে সকল জাতি এখনও মাঝে মাঝে হিন্দী বলে, তাহাদ্দেব মধ্যে 
সম্বোধনে অনাদবে ‘বে’ স্থানে ‘বে’ ব্যবহীব হয়। ষথা-_শুন্ছিন বেঃ। 
৭১ “তাহাই হউক’ এই অর্থে দক্ষিণে “আচ্ছা” কথার প্রয়োগ আছে। এদিকে “আচ্ছা” 
এবং ‘হোক’ উভয় প্রয়োগই দেখা যায়। যথা--‘যেও, আচ্ছা”, কিম্বা ‘যেও, হোক?। 

দক্ষিণাঞ্চলে ‘ইত্যাদি’ অর্থে সহচব শব্দ প্রয়োগের সময় প্রাপই একার্থের বিভিন্ন শব 
ব্যবহৃত হয় ; যথা,-_-ঘর-বাড়ী, -তরি-তবকাবী, কাপড়-চোপড় ; কিন্তু এ অঞ্চলে দ্বিতীয় শব্দটি 
“” দিয়া আবস্তহইয়! থাকে»যেমন-_ঘব-টব, তবকাবী-টরকাবী, কাপড়-টাপড়। 

অদস্‌ শবজাত সর্বনামেব সন্ত্রমেব প্রয়োগ এ অঞ্চলে উনি, উনাবে, উনার হয়। 
দক্ষিণাঞ্চলে উনি, ওঁকে, গুব হয়। সেইরূপ ইদম্‌ শববগাঁত ইনি, ইনাকে, ইনাব হয়। 
দক্ষিণাঞ্চলে ইনি, এঁকে, এব হইয়া থাকে। া 

প্রাক্কতে যেমন আদিস্থিত ব-স্থানে স্বরবর্ণ ও শ্ববব্ণস্থানে র হয়, এ অঞ্চলে , 
প্রাকৃত জনেব মধ্যে কেহ কেহ সেইরূপ প্রয়োগ কবে। আমি লক্ষ্য কবিয়াছি, ইহারা 
চেষ্টা কবিলেও অভ্যাস ত্যাগ করিতে পারে না। যে “বাম বাবু" স্থানে ‘মাম বাবু, বণে 
এবং ‘আম’ স্থানে ‘বাম’ বলে, সে আদিতে র উচ্চারণ নিশ্চয়ই করিতে পাবে। 

মুসলমানদিগের মধ্যে এ অঞ্চলে কতকগুলি এমন শব্দের প্রয়োগ আছে, যাহা হিন্দু 


সন ১৩২২] জঙ্গিপুরের গ্রাম্য শব্দ ২০৫ 


দিগেব মধ্যে কচিৎ দৃষ্ট হয়। যেমন ভো+র (পা), পৌহাৎ (প্রভাত), বোব (ব্দব, কুল), 
বোবভ্যান্‌: (প্রাতঃকাল ), হামি (আমি), সুই (স্থচী ), ধাগা (মোটা স্থত| ), পুহ কব 
(প্রশ্ন কব ), ত্যাপ পহোব (তৃতীয় প্রহব ), ঘাটা (পথ), হামারখেব (আমাদিগের ), শৃৎ (শো, 
শয়ন কব )। সম্বোধনে হিন্দীব ষ্যায় ‘গে’ব ব্যবহাব আছে ; যথা--হাগে মা, দক্ষিণে হ্যাগো 
মা। এ দিকেব প্রাকৃত জন বলে- শুগ্ঠাছিলাঁম, বহ মুসলমানে বলে--প্ুন্তাছিন্ন। আশ্চর্ধ্যেব 
কথা, মুবশিদাবাঁদেব দক্ষিণে বা! বীরভূম, বর্ধমানে ক্রিয়াব শেষে এই “নুব প্রয়োগ দেখি নাই। 
এমন কি, হুগলী জেলাব উত্তবাংশেও এবপ প্রয়োগ নাই। হুগলী জেলাব দক্ষিণ-পশ্চিমে 
এবপ প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। ্ 

এ অঞ্চলে টাই নামক একপ্রকাব জাতি তবি-তবকাঁবী উৎপাদন কবে; ইহাদিগেব 
সত্রীলোকেবা মাথায় করিয়! হাটে বাঁজারে তাহ! বিক্রয় করিয়া বেড়ীয়। ইহার্দিগকে সাধাবণে 
মোল্লান ( মণ্ডলানী ) বলে। পুকষের উপাধি মণ্ডল। এই জাতি ভাগলপুব জেলায় প্রচলিত 
হিন্দীতে কথোপকথন কবি থাকে । 

জঙ্গিপুব মহকুমাব পশ্চিম ভাগে যেখানে এটেপ মাটি দেখ! যায়, সেই স্থান হইতে বাঢ় 
আবন্ত হইয়াছে । এই স্থান হইতে বাঢ়েব ভাষার বিশেষত্ব আবন্ত হইয়াছে। এ অঞ্চলের 
অন্য লোকে বলিবে__-ঘরখানা পড়ে গেল, জঙ্গিপুবেব পশ্চিম ভাগে বলিবে-_-ঘরখানা পড়ি 
গেল; আব একটু দক্ষিণ-পশ্চিমে বীরভূমে বলিবে--পড়িং গেল। বীবভূমেব দক্ষণে ও 
বাকুড়ায় ৫ চন্দ্রবিন্টুতে পবিণত হইবে) যেমন-_থেয়ে। 

পূর্বে এ অঞ্চলে বহু বেশম-সথত্র ও রেশমী বসত প্রস্তুত হইত। জঙ্গিপুরে এককালে ইষ্ট- 
ইণ্ডিয়া কোম্পানীব সর্বাপেক্ষা বৃহ বেশম-কুঠী ছিল। এখনও কিছু কিছু বেশমী সুতা ও 
কাপড় উৎপন্ন হইয়া থাকে । বেশম-শিল্পেব বহু পাবিভাষিক শব্দেব প্রচলন আছে। 
সঞ্চ (সঞ্চিত কোষ) কাটিয়। যে প্রজাপতি বাহিব হয়, তাহাকে 'চোখ্‌বিঠ বলে । চোখ্‌রি 
ডিম পাড়িয়| মবিয়া গেলে কিয়দ্দিবখ পবে ভিম হইতে “পোলু” বাহব হয়। তখন 
চতুর্দিকে বাখারি-বাধা মাটি, গোবর-লেপ| দবম! ব! চাটায়ে পোলু বাখ! হয়। ইহাকে 
ডালা বলে। পোলু 'পাত’ অর্থাৎ তু'তপাত। খাইয়া বড় হুইয়৷ পাকিলে অর্থাৎ হবিদ্ৰাব্ণ 
ধাবণ কবিলে “চধর্কিতে” বাথ! হয়। তখন পোলু “বোআ” (কোষ) প্রস্তুত করিয়! তন্মধ্যে 
বাস করে। এই কোআ হইতে সুতা বাহিব কবিতে বিলম্ব হইলে কোঅ! কাটিয়া 
চোখ.রি বাহিব হয়, তজ্জন্ত “কুপী"তে (দবমা নির্মিত প্রায় ২২০ হাত উচ্চ গোলাকাব 
আধার) ভবিয়! উত্তপ্ত তন্দুবে বাঁখিয়া কোআব মধ্যস্থ কীট নষ্ট কবা হয়। ইহার পবে যে 
" সময়ে ইচ্ছা, উত্তপ্ত জলে ফেলিয়া এই কোন! হইতে সুতা বাহিব কৰা হয়। এই হুতায় 
গবদকাপড় হয়। আব "মুহকাট।” ( চোখাবি বাহিব হইয়! গেলে ) কোআ হইতে ষে মোট! 
সুত! বাহিব হয়, তাহা হইতে মটক কাপড় হয়। যেখানে স্থৃতা বাহিব কৰা হয়, তাহাকে 
“ঘাই” বলে, যাহাতে স্থতা জড়ান হয, তাহার নাম “তোহোবিল”। অনেকগুনি “ঘাই” 
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একত্রে থাকিলে সেরূপ কাবখানাকে প্বানোক* বলে। যে ব্যক্তি কো! গরম জলে ফেলিয়া 
হুতা বাহিব কবে, সে “কাটানি*। যে তোহোবিল ঘুবাইয়। সুতা জড়ায়, সে "পাকদাব”। 
বৎসবেব মধ্যে সাধাবণতঃ চাবি বাব কোমা! জন্মে। এই সময়কে “বন্দো” বলে। 

নিয়ে বর্ণানুক্রমে কতকগুলি গ্রাম্য শব্দ দিলাম। ৪%এ &ব ন্যায় একাবেব বক্র উচ্চাবণ 
বুঝাইতে উল্টা! একার ও গ্রস্ত ইকাবেব জন্ত রিষ্ঠানাধ মহাশয়েব উদ্ভাবিত শৃঙ্গ-চিহ্ন দিলে ভাল 
হইভ। কিন্তু বিশেষ ব্যবস্থা ন! হইলে সেবপ ছাপ! হইতে পাবে না বলিয়া সে সংকল্প ত্যাগ 
কবিলাম। কোন বর্ণে য-ফলা আকাব দিলে বঙ্গদেশে িত্ব উচ্চাবণ হয়। এই শব্দগুলিতে 
কোথাও দ্বিত্ব উচ্চারণ হইলে দুইটি অক্ষব দিয়াছি, নতুবা সর্বত্র হিন্দীর প্যায় একটি বর্ণের 
উচ্চাবণ হইবে। যেখানে অকাবেব উচ্চাবণ ‘ও’ হইয়াছে, সেখানে ও-কাব দিয়াছি, বন্ধনীর 
মধ্যে দ থাকিলে বুঝিতে হইবে, শব্দটি দক্ষিণাঞ্চলে প্রচণিত আছে। প্রাং (প্রান্কত ), 
হিং (হিন্দী), আং (আরবী), ফাং (ফার্সী), সং (সংস্কৃত) প্রভৃতি সাঙ্কেতিক অক্ষব 
ব্যবহার কবিয়াছি। 

অ 


অদেব--উহাদের । অনুপাম ( কল! )--মর্তমান। অনা পুং মহিষ । অরা--উহারা। 
অদের, অবা, সং অদস্শববজাত। দক্ষিণাঞ্চলে ওদের, ওবা। 


অ! 


আইটা--বড় চিংড়ী। আউস্‌--আঁশুধান্ত। আওটান_ (দুগ্ধ) গরম কব! (সং আবর্তন), 
আঁক--ইক্ষু,। আকাঁন-ছুর্ভিক্ষ। আকাবাকি--তাড়াতাড়ি। আবর্ষী--আক্সীদে)। 
আক্রা-অক্রেয়। আঁখা--চুলী। 
আগা+ল, আগ ডুহি--বীশের বা গাছেব সর্বোচ্চ অংশ। 
আগল]।---আগড়। দে)। 
আগ.বোল--দৈব কাৰ্য্যের জন্য আগে তুলিয়। রাখা মিষ্টান্নাদি। 
আগ্ার্থা (হিং)--জাম! (দ)। আগন্যা--আর্গিনা। আঘুন-_-অগ্রহায়ণ। 
_ আছিল--ছিল। আছিল্য|--যাহা ছিল! হয় নাই। আজাই-_মাতামহ। 
আজাব--খালি। আন্বে-খালি করে। আতোষবাজি-_বর্ধমান অঞ্চলে, কাঁবখানা। 
বাজি (দ)। i 
আথাকুস্তকারের মৃণ্ময় যন্ত্রবিশেষ, উহাব উপর হাঁড়ী কলসীব তলদেশ রাখিয়া 
পিটে। অনেকে ইহাতে পোষ! পায়রাঁকে পানীয় জল দেয়। " 
আদাবাদি, আনাআনি-_বিবাঁদ, মনোবিবাদ। আনথা (হিং) _আশ্র্য্য। 
আনাজ--চৈতালী, ববিখন্দ। আঁদোথি__-গুড়চিনির পাটালি (দ)। 
_ আবাস্ত।-ছুরবস্থ।। আমচুর--আমসী (দ)। আমতা, আমট--আমসত্ব দে)। 


eed 
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আঁমসৌগরি-_পেয়ারা | পেযারা হইতে আমেব বিভিন্নতা বুঝাইতে “আমকে “জাৎ*- 
আঁম বলে। 
আধ্বোল__অগ্্। দক্ষিণাঞ্চলে অন্নব্যঞ্জনকে "অন্বোল”, বিশেষণে “টক্‌” বলে। এ দিকে 
উভয় অর্থেই *আম্বোল*। 
আবি-ছোট করাত। আঁট়ি__বেত্রনির্দিত ক্ষুদ্র আধাব। আঁড়ি(দ), আর্ধী-দর্পণ। 
আঁলকাঁপ, কাপ, কাটাকাপ--অদ্ভুত কার্য বা যে লোক অদ্ভুত কার্য কবে। কয়েক 
বৎসব হইল, এ অঞ্চলে যাত্রাব দলেব গ্যায় গানেব দল হইয়াছে। ইহাঁকেও আলকাপ 
বলে। 
আল গিনি--সং আলগ্বী-শব্বজাত। যাহাতে বন্ত্রাদি রাখিলে মৃত্তিকায় লগ্ন হুইবে না। 
আঁল না (দং)। 
আলগা-অলগ্ন। আলগোছে--না ছু'ইয়া। আলাঙ্গা (হিং) পৃথক্‌। 
আলোগ.লতা--এই লতার মূল মাটিতে থাকে না। অনেকে বোধ হয়, ইহাকে স্বর্ণণত! 
বলে। | 
আলো চাঁল-_আতপ.. চাউল। আশোজ্ম--অশোচ। গুগুদ্‌ (দ)। আসান (হি)-- 
কিঞ্চিৎ সুস্থ। 
আশর্যাল-__আরশোলা, তেলে পোক! । আঁটবে- ধবিবে (দ)। 
আঁকুবি--ভিজান ছোলা মটর আদি। আছোই (পেডা)-_পোকা পেড়া। আধাৰ সা 
(হি )-_তঙুলচুৰ্ণজাঁত মিষ্টায়বিশেষ। ইস্যার! (হি )--ইন্দিত। 
উকুন--উৎকুণ, ইকুন (দ)। উকুস্তা- চোব কীট! (দ) নামক তৃণ। 
উথব্যা-_বর্দমানাধিপতি ৬মহাবাজ মহাঁতাপটাদেব জনক ৬প্রাণকৃষ্ণ কপুব-প্রণীত 
“হবিহরমঙ্গল”-পুস্তকে এ কথাব প্রয়োগ দেখিয়াছি। মুড়কী (দ)। , 
উচ্যাঁ-(হিং) উচা। উচ্চ। উছোট--হোৌচোট দে)। 
উচ্ছুগ গু--উৎসর্গ। উজ্যান--উজান, তের বিপবীত দিক্‌ । 
উজ্্যার--শেষ। অসস্তোষেব সহিত কথাটাব প্রয়োগ হয়। 
' উঠন্- মুদদিখানা হইতে ধারে প্রত্যহ দ্রব্যাদি আনয়ন। 
উবক্যার--উপকাঁব। | 
উবটন -অঙ্গবাগবিশেষ। এ অঞ্চলের ছত্রি বা রাজপুত জাতিব বিবাহে শুধু হরিদ্রাব 
- পরিবর্তে বব-কন্যাব জন্য এই অদবাগ ব্যবহৃত হয়। ক্ষেমানন্দের মনসামদলে আছে,-- 
" *্উৰটন হবিদ্রা মাখায় বেহুল্যাব অঙ্গে'। 
উর্বন--বমি। উল্যা--উদু (খড়) । উক্ক্যাপাত--অদ্ভুত লোক ( অবজ্ঞায়, উগহাসে )। 
উড়োল--মৎস্তবিশেষ, সর্বদাই জলের উপব সম্ভবণ কবিয়া বেড়ায়। 
- উদ্‌নে৷ ( চাল)--উষ্ণ শবজাত। সেন! চাল দে)। 
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| A. "এ, ও he ie 
এও-_মাতামহী। এল্পোন্‌_আলিপন। ৷ এন্‌ক্যা--তঙুল-চুৰ্ণে প্রস্তুত রি, য় 
থাগ্বিশেষ। আঁ’সকে (দ)। 
এঠো, জুঠা-_ উচ্ছিষ্ট ও সোক্‌বি (দ) উভয় অর্থেই প্রয়োগ হয়। 
-এটেল দে)। এঠ্যাতল--যেখানে উচ্ছিষ্ট ফেল! হয়। 
ক--বমি। দক্ষিণাঞ্চলে বমিব চেষ্টা অর্থে উকি কথাব প্রয়োগ হয়। 
ওখো'ল-_দেং) উদৃখল, (প্রাং) ওক্খল। 
ওত--আড়াল। (সং) একান্ত, প্রোং) ও'ত। 
* ওর--শেষ। ওল্হান--গোরুব বাঁটেব উপবিস্থিত উচ্চ অঙ্গ 
ওসার-(হি) বিস্তাব। 


ক 


কচাঁল--তর্ক, বিবাদ। কদ্ব্যাল--কপিখ। 
কর্তাবাবা, কর্তামা-_মাতামহ্চ মাতামহী, পিতামহ, পিতামহী। | 
কল্পা__€১) ভাণ, ছল । (২) তিক্ত ফলবিশেষ, এই অর্থে “কর্পা*র্ূপেও উচ্চাবিত হয়। 
দগ্িণাধ্চলেব উচ্ছে ও কল্প এ দিকে পু'টুল্য! কল্পা ও টেয়া (টাই শব্দজাত ) কল্লা। 
কাকা-_খুল্পতাঁত ও জ্যোষ্ঠতাত উভয় অর্থে। শিশু (দে) "খুডা জ্যেঠা” অপেক্ষা “কাকা” 
কথা সহজে উচ্চাবণ কবিতে পাবে। যে সকল নিকট আত্মীয়কে শিপু প্রায়ই নিকটে দেখে, 
তাহাদেব নাম শিশুর ভাষায় একবর্ণলীত ; যেমন মামা, বাবা, দাদা, দিদি ইত্যাদি। 
কাঁগজা, কাগজী ( লেবু )--(দ) কাগ জী, পাতি। 
কাদ ণী--কঙ্কণ। কাজিয়!--বিবাদ। 
কা- তেলেব ) সবিযাব তেলেব পাত্রে যে ময়ল! জমে । 
কাঠা--(১) বেত্রনির্মিত ক্ষুদ্র আধার, পূর্বে কাষ্ঠেব হইত। (8) খুঁচি কুনকে। 
(২) জমীব মাপ ৩২৭ বর্ হাত । 
কাঢ়া--৫১) সং ক্কাথ, প্রাং কাঢ়। (দ) পাঁচন। (২) ব্যবহাব কবা ; যেমন-_হাড়ি কাঢ়া, 
র! কাঢ়া (কথা কহ! )। 
কাঢাই--সং কটাহ, প্রাং কড়াহ। (দ) কড়াই, কড1। ইহ! লৌহ, পিতল, কিনব মৃত্তিকাব 
হইতে পারে। 
কাতাবি- মৃগুয় ক্ষুদ্র পাত্রবিশেষ, অল্প দই জমাইবার জন্তু বেণী ব্যবহার হয়। 
কাতি_কাটাবি অপেক্ষা ক্ষুদ্র লৌহান্্। 
কাস্তি-কটাহ (লৌহেব )। 
কন্টা-কানাচ (দ)। বাড়ীর পশ্চাৎ দিকৃ।- 
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কানি__পুরাতন ছিন্ন বস্রখণ্ড । 

কাঁদা মাছ-_বা”ন মাছ দে)। 

কাঁবাবি--বাথাবি (দ)। 

কাম (হি)-কর্ম। 

কাম্হাই--অনুপন্থিতি । 

কাম্বা--ধনীব সুসজ্জিত প্রকোষ্ঠ ( বৈঠকখান! )। ইং chamber 31 camera হইতে । 

কালাই--মাষ কলাই (দ)। এই "মাঁষ কলাই*্এব “কলাই* দক্ষিণাঞ্চলে কোথাও 
“কড়াই” হয়। কলাই শব্দে ছোলা, মটব, মন্থৰ প্রভৃতিকে বুঝায় । কিন্ত কালাই কথাব 
সেরূপ প্রয়োগ নাই। 

কাহানী--কাহিনী। উপকথা (দ)। 

কাহিল--পীভিত। দক্ষিণাঞ্চলে কোথাও কোথাও 'ছূর্ধল+ অর্থে প্রয়োগ আছে। 

কাহুট্যাল--বিবাদ। 

কিপ্পোন--কপণ। 

কিফ্াৎলাত, সুলভ । 

কিয়াবি--(১) কুকুব, গক প্রভৃতি গৃহপালিত পণ্তর ঘা হইলে আরোগ্য জন্য মন্ত্র প্রয়োগ । 
মন্ত্-প্রয়োগকর্তাকে পীড়িত পণ্তব নিকট যাইতে হয় না। (২) পুষ্পোষ্ঠানেব আলবাল । 

কিব্যা--শপথ। হিং কিবিআ। 

কিষষ্যাঁণ-__₹ষাগ। 

কুঠি--(১) বড় কাবখান!, যেমন রেশম কুঠি। (২) যেখানে তেজারতি কারবাঁব হয়। 
(৩) কাঁচা মাটিব ভৈয়াবী শস্ত বাখিবার আধার। 

কুঢ্াা-অলস। দে) কুড়ে, কুড়ে। . 

কুড়োল--কুগাব। 

কোন স্থানে, কোন ঠাঁই । 

কুদা ( হিং )--লাফাঁন। 

কুমঢা-: (১) হিং কৌহোব1, সং কুম্মাগ্ড। ভত্যা! (হিং ভতুয়!) ও স্থজ্জুভেদে ছুই প্রকাব ; 
দক্ষিণাঞ্চলে প্রথম প্রকার দেশী, ছাচি বা চাল কুমড়ো, ২য় প্রকাব 'বিলিতি কুম্ড়ো। 
(২) নৌকাব এক পাৰ্শ্ব হইতে অন্য পার্শ্ব পর্য্যন্ত উপবেব লম্বা কাষ্ঠথণ্ড। 

কুহুব্যা--ভাণ। 

কুশো'র-ইক্ষু। 

কেছা- কান্ডে (দ)। 

কোআ--রেশম-কীটের কোঁষ। 

কোঠা--খড়ের ঘরের মাঁটির ছাদ । কোঠায় জিনিষ-পত্র রাখা চলে। 

২৭ 


পাপা” 
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কোঁতি-_-কোথায়। 
কোথু- কোথাও । 
কোদা--€১) তৃণজাতীয় শন্তবিশেষ। (হিং) কোঁদে!। (২) হাম ব্যাধি। 
কোঁদোল--সং কুদ্দাল। 
কোঁপট্যা--ছোট সব! । দক্ষিণাঞ্চলে যে সকল কাধ্যে মাটিব “খুবি” ব্যবন্ধত হয়, এ দিকে 
মেই কাৰ্য্যে “কপ ট্যা*্য় কাঁজ হয়। | 
কোপ বা--নদী গ্রীষ্মকালে দূবে চলিয়া গেলে যে গর্ভে জল সঞ্চিত থাকে৷ 
কোপা-_ছাঁদ পিটিবাব ‘পিট্‌নে’ দে)। 
কোবিতর, কোইতব--( হিং ) কবুতব | (দ) পায়ব!। 
কোয়্যা, কোয়া-_কাঁক। 
কোব্মী-_দেধানের গাছ, দেখিতে ভট্ট বা মকাই গাছে স্তায়। গবাদি পশুব খাগ্যেব 
জন্তু উৎপাদিত হয়। 
কোলবব--নীত-্বব (দ)। 
কোলগ্যা--কলিকা ( ধুম পাঁনেব )। (দ) কোলকে। 
কোহিন্তা-_কমুই (দ)। সং কফোঁণি, প্রাং কহোণি সম্ভব । 
ক6)--(১) ছোট থলি । (২) কেঁচো (দ)। 
কাক্যাল--কটি। 
কাকিল্যা-_-সক লম্বা আকাবের মৎস্তবিশেষ। 
কাকোই--চিকণী। সং কঙ্কতিকাঁ, হিং কাঁজ্বোই। 
কাঠাল--কাটাল দে)। 
কাথি_-খেঞ্রা! চালার মধ্যে বারা-ঘব হইলে গৃহস্থেব! প্রায়ই ২৩ দিকে ২॥ হাত আন্দাজ 
উচ্চ মাটির প্রাচীর স্বহস্তে নির্মাণ করে। ইহাই কীথি। 
কাড়ি--কোঠা অর্থাৎ মাটিব ছাদেব নিয়স্থ বাঁশ, কিম্বা কাঁঠেব কড়ি। 
কুঁজ ব্যা-_খুচব] তরকাবী-বিক্রেত1 | ফ'বে (দ)। 
ঝুঁড়্যা-_কুটাব, (দ) কুঁড়ে। এ দিকের কুঁড়ে নৌকা! বা গো-গাড়ীব ছইএব ন্তায়। 
দক্ষিণাঞ্চলে খড়ের ক্ষুদ্র ঘবকে কুঁড়ে বলে। 
বুহা- কোয়াস! (দ) কুজ ঝটিকা । 
কুঁহা__কুপ। পাঁতকে! ( কলিকাতাঁব )। 
কেলল্যাই, কেউৰী--কেণ্যাই দে)। 
কৌথা-কক্ষ। সংকুক্ষা শব্বজাত । 
খ 
খরন--কাঠের থালা । বাঁরকোঁষ (দ)। 
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খৃস্তা--মৃত্তিক! খননেব শত্্র। ইহাব ফলাব সহিত কাঠেব হাতল থাকে । 

থবা-্রীম্মকাল। 

খব--খদিব (সং)। প্রাং খইব। 

খুরচা মাছ) -চুণো মাছ (দ)। 

থাচবা-ছুষ্ট। সং খচ্চব শব্জাত। 

থাজুব_্থজ্ভুর (সং)। পূর্ব সাধু ভাষায় রাটে খাজুব ছিল, এখম খেঞ্জুব হইয়াছে। 
গ্রাং খজ্জুব হইতে খাঁজুব হইবার কথা। আদিতে একার আসিতে পারে না। 

খাট--সং খট্রা। দড়ির থাট। 

থাপরা (হিং )-খোল৷ (দ)। য্থা--খাঁপ.বার ঘব। 

খাবোল-_গ্রাস। 

খান্বা- সংস্তস্ত, প্রাং থভ্ভো। থাম (দ)। 

খান্গী-_বেশ্ঠ।। 

থানোখা-_-অনর্থক। | 

খ্যার--ঘর ছাঁইবাব খড়, পশ্বাদিব খাগকে এ দেশে খ্যার বলে না। 

খান্তান-শ্রান্ত হওয়া । ফাং ভাষায় খান্ত, অর্থে আহত হওয়া। 

ক । 

খীব--পাঁয়স। 

খীবস্তা _ঘনাবস্তিত দুগ্ধ, খীব:(দ)। 

খিব্য। ( হিং )--শশা। 

খুব্যা-_( ১) গকব পায়েব ঘা। (২) খাট বা তক্তাপোষেব পায়া। 

খুরি--ধাঁতুব ছোট বাটি । 2 

খুঁসি--টুল। fl 

খেস্তাল-কলহপ্রিয়। স্ত্রীলোকেব প্রতি প্রযুক্ত হয়। 

খোবা--ধাঁতুব বড় বাঁটি। 

খোবি (মাছ )--খয়বা মাছ (দ)। 

টার ঘরেব দেয়ালে মাঁটিব প্রলেপ দিয়া মন্ণ কব1। 

কা-ডুমুর (দ)। দক্ষিণাঞ্চলের যজ্ঞডুমুব, এ দেশে ডোমো’র। 

টি )১_ গয়েব (দ)। 

খি চরী ( হিং )--খেচরান। 

খুঁটা--খোট (দ)। 

খুঁতি-ছোট থলি। 

খেঁটা- নিন্দা। ভাবতচন্দ্রে প্রয়োগ আছে ! 
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গ 

গঢ়যা।--সং গর্ভ, প্রা’ গড্ড। ক্ষুদ্র জলাশয়, ডোব! (দ)। 

গটোন--গঠন। প্রান্ত ভাষায় অনাদিস্থিত ঠ স্থানে ঢ হয়। দক্ষিণাঞ্চলে ট-কাঁবেব 
উচ্চাবণ নাই, সে স্থানে ড় হয়। 

গন্ধভাঁজিল্যা _ গঁদাঁল পাতা (দ)(?)। 

গল্হোই--নৌকাব অগ্রভাগ । 

গলাসী--গকব গলাব দি । 

গম্ত--দৌকানের দ্রব্য লইয়া গ্রামে গ্রামে বিক্রয় । ব।সনেব দৌকাঁনদাঁরে এ কথ] বেশী 
ব্যবহাৰ কবে। কলিকাতায় ছোট দৌকান্দাবে পাইকাবী মাল খবিদ কবাঁকে গন্ত কব৷ 
বলে। | 

গহম্‌-গোধূম। হিং গেছ । 

গহম!--বিষধব সর্পবিশেষ, খ’য়ে গোৌখ বো (দ)। 

গহান্‌--পথ, মুসলমানেবাই ব্যবহার কবে। 

গৃহ৷--গ্রহণ (চন্দ্র-স্থধ্যের )। 

গা-_গিয়ে, গে (দ)। ক্রিয়ার সহিত ব্যবহাব করা হয়; যথা--করগ! = কব গিয়ে, 
করগে (দ)। আসন্ন ভবিষ্যতে আদেশ বা অবজ্ঞায় ব্যবহাব হয়। 

গাওন1--দবিবাঁগমন, (দ ) ঘব বদত। 

গাছ্যষ্ঠী -অরণ্যষ্ঠী। 

গাঁঙ্গোল বাদল । 

গাজল্যা-গেঁজে (দ )। মোটা স্বতাব থলিবিশেধ, ইহাতে টাক! পয়সা বাখিয়া কোমবে 
বাধ! হয়। নিম্নশ্ৰেণীব লোকে ব্যবহাব করে। 

গাঁজিল্যা--শিয়ালকীটা ৷ 

গাধা পুর্ন্যা--পুনন‘বা। 

গাভবা--পুং বিড়াল । 

গাবা--ইষ্টকালয়ের গাঁথনী করিবার কর্দিম। 

গাড়া--পৌতা (দ)। 

গাঁঢ়া--গৰ্ত । 

গাঁরোবি--মেষ্পালক লঁতি। 

গারোল-_বৃহত্জীতীয় মেষ। 

গালা, গাঁলান্‌__( দ ) গুলি, গুলো, গুলিম্‌। 

Mor | | 
গিগ্ভার--অহঙ্কীর। 
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গিধ পী-_-গৃধিণী। 

গিবস্তালী-_গৃহস্থালী । 

গিডঢোন-_ গ্রহণ চন্দ্র-সূর্যের )। 

গুচ্চেব-অনেকগুলি। সংখ্যাধিক্যে অসস্তষ্ট হইলে প্রয়োগ হয়। 

গুচ্ছি-ডাংগুলি, ভাটা আদি খেলিবাব ক্ষুদ্র গর্ভ । 

গুজ্যাব-_খেয়াঘাট, ফাং গুজাবা। 

গুঠি_(১) আঁঠি, (২) দাবা পাশার ঘুটি (দ)। 

গুঠিং__ক্ষুদ্রীকারেব গোল পাথব, ইহ! বান্তায় দেওয়! হয় ও ইহ! পোডাইলে চুণ হয়। 
ঘুটিং (দ )। 

গুজ্ডি( হি )--খুবি (দ)। 

গুদ্যা--শগস (দ)। ফলের মধ্যস্থ শম্ত। 

গুধ্যা, গুধি--খোঁকা, খুকি (দ)। 

গুলল্যা-_গুল্ফ । 

গুলি--ক্ষুদ্র গোলাকাব পদার্থ। (১) আফিমেব গুণি। এই অর্থে “মদক” (হিং) 
শব্দেবও ব্যবহার হয়। (২) খেলিবাঁব গুলি, পূর্বে গালাব হইত, (৩) বন্দুকেব গুলি। 
গোলা শবে কষুদ্রার্থে ই প্রত্যয়। হিন্দিতে এখনও “গোলি” বলে। 

গুড়-_তিন প্রকাবেব গুড ব্যবহৃত হয়। (১) চাকী--পশ্চিম হইতে আমদানী, কড়া 
“পাক কিয়া নামাইয়া কাঠেব পাত্রে ঢাল! হয়। জমাট বাঁধিযা গেলে বিক্রয় হয়। 
(২) ভেলি_-বড়ই অপরিষাব, আঁকেব পাত! ও ভাট! গুড়ে মিশ্রিত থাকে । চাকীব ন্কায় 
জমাট, কিন্ত আকাবে ক্ষুদ্র ও গোল । (৩) সারো-_দক্ষিণাঞ্চলেব দানাদার তবল গুড়। 
গুষ্টি-পিতা) পুর্ববপুকষ। ব্ংশ। = 
গুহা__স্বপক্ষেব খেলোঁআড়। 
গোকুল (ফুল )--বকপুষ্প। 
গোটকুন--গড়াই মাছ (দ )}। 
গোরো-গৌববর্ণ। 
গোলা--(১) গৃহস্থেষ শস্ত বাখিবাব স্থান। ইহা দবমা বা চাটাই দাবা প্ৰস্তুত কবা 
| উপবে খড়েব ছাউনি থাকে। (২) আডত। 
গোসা, পৌসা--ক্রোধ। এ দেশেব উপকথা রাজপুত্র “গোঁসা-ঘবে* শয়ন কবিত। 
গোহিল- গোশালা, গোয়াল (দ)। 
গাঁধি পোকা--পেদে। পোকা (দ)। 
গিট, গিঢ্যা--গ্রন্থি । 
দিঁট বন্ধন__বিবাহকালে পাত্র-পাত্রীর বন্রাঞ্চলে গ্রন্থি বন্ধন। গাঁটছডা (দ)। 


হ্‌ 


a 
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গুড়! গবাদি পগ্ুব খাত্তর্ূপে টচৈতাঁলিব শুষ্ক গাঁছেব চূর্ণ ব্যবহৃত হয়। ভূষি (দ)। 
ঘ 
ঘবামু-ঘবাঁমি (দ )। 
ঘিষ্ট্যান-__ঘর্ষণ। 
ঘিম্ক্যাপ- স্থত্রধবের যে অস্ত্রে কাষ্টেব পৃষ্ঠ সমতল কবা হয় । 
ঘোরাচি-_ঝাঁড়-ল&ন জালিবাব জন্ত সিড়িযুক্ত কাঠের উচ্চ মঞ্চ । 
ঘোব্যা--বোআল জাতীয় ক্ষুদ্র মত্স্তবিশেষ। ইতব লোকে খায়। 
ঘোব্যাণ-_মেছে! কুমীর (দ)। ঘবিআল (হিং)। 
দ-_ঘুটে (দ)। 
চ 
চঠোই-_চড়ুই পাখী । 
চাক্‌তি--রুটি লুচি বেলিবার গোল কা্ঠখণ্ড। চাকা (দ)। 
চাকিয়া--জলপান কবিবাব কাংস্ত পাত্রবিশেষ। 
চাকু-_ছুবি। 
চাঁখা, চাখপী-_আন্বাদন। 
চাট_-( ১.) পশ্বাদিব পদাঘাত। (২) নেশাখোব ( মাতাল, গুলিখে।ব ) নেশা কবিয়! 
যে আহাধ্য খায়। 
চাটাই__দরম!। বাশ, নল ছেঁচা, তাঁলপত্র বা থর্জূবপত্রের চাটাই হয়। 
চাপোর--করতল দ্বাব! প্রহার । 
চাবকি-ঘুন্সি (দ)। 
চাভাল- চোজাল (দ)। 
চাভুক-_চাবুক (দ)। 
চাভি_-(১) জালবিশেষ। (২) তাল! খুলিবার চাবি (দ)। বর্ধমান ও বাঁকুড়া 
অঞ্চলে এই অর্থে চাবিকাঁটি, কাটি বা খাটি বলে। 
চামচিক্যা- চর্ঘমচটিকা। 
চালা-€১) সাধারণতঃ গ্রাচীবহীন খড়েব গৃহ। ইহাঁব এক দিকে প্রাচীব থাকিতে 
পারে। (২১ শব্দ ) যেমন- চালা কর-শব্ কব-ডাক। 
চাঁলি--( ১) প্রতিমাব চালচিত্তিব (দ)। পশ্চিমাঞ্চল হইতে শাঁলকাষ্ঠ নৌকাঁব সহিত 
বাধিয়া ভামাইয়| নইয়৷ আইসে। ইহাকে কাঠেব চালি বলে। | 
চালোন-_চালুনী (দ)। 
চিথো”ল--মত্স্তবিশেষ । 
চিন্হ্যার পরিচয় । 
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চিন্হো চিনিয়া লও । 

চিক্কোৎ_চিহন। 

চিপো- নিষ্ধরাঁও (দ )। 

চিমর্যা-_ যাহা সহজে ভা্গী যায় না| যেমন চিম্র্যা কাঠ, চিম্র্যা মুড়ি (দঃ মিওনো 
মুড়ি)। 

চিন্মু--থেলিবার সময় যে প্রব্চনা করে। 

চর্গান_জাগান। 

চিয়ারি--বাঁশের ধাঁবাল ত্বকৃ। 

চির্যা-চিড়ে (দ)। 

চুক্যাঁ_অম্ন শীকবিশেষ। 

চুকোই--বাসনের আকারের ছেলেদের মাটির খেলানা। 

চুনকাম__ কোলি ফিরান (দ)। 

চুন্হাঁরি--চুন প্রস্তুতকারক । 

চুম্বুক-_পিতলের ক্ষুদ্র জলপাত্র। 

চোআ--তামাক মাঁথিবার আকের গুড়ের মাঁৎ। 

চোকোর-_গমের জ"তা-ভাঙ্কা আট চালিয়া লইলে যে তুষি (দ) হয়। 

চোস্গা--এক পাব. বাঁশের এক দিকের গীঁট কাটিয়া ফেলিলে যে পাত্র হয়। তৈলিক তৈল 
বিক্রয়ের সময় মাঁপরূপে ব্যবহার করে। অপেক্ষাকৃত বৃহ্দাকাঁরের চোর্দ! গোআলারা 
ব্যবহার করে। 

চোটকি--চম্ম্পাঁছুকাবিশেষ। পদতলের আকারের এক খণ্ড মোটা চামড়ার কয়েক স্থানে 
চামড়ার ফিতা লাঁগাইলে ইহ! প্রস্তুত হয়। 

চোত্যালি__ চৈত্র মাসের ফসল ; যেমন-_-ছোঁলা, মটর, গম ইত্যাদি । * 

চোঁপা--চেহারা। দুর্বল বা পীড়িত ব্যক্তিব চেহাঁরাতেই বিশেষরূপে প্রযুক্ত হয়। 

চোপোর (রাত )- চারি প্রহর অর্থাৎ সমস্ত রাত্রি! 

চৌকী-_€১) তক্তাপোষ (দ)। (২) পাহারার স্থান, পাহাবা দেওয়া। 

চ্যাওর।-- বিস্তৃত । 

চ্যাডরা_ছেলে মানুষ । 

চ্যাঙব্লামু_ছেলে-মান্্‌সি (দ)। 

চ্যাল!--(১) ক্ষুদ্ৰ মাছবিশেষ। (২) জালানি কাঠের লম্বা টক | 

চ্যাল্‌হা--সয্যাসীর শিষ্য । 

টদোণী--রাধুনী (দ) মশলা । 

চাঙারি--বীশের বেতির প্রস্তুত ঝুরি J 
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/টাছি--(১) ঘন বা শুপ্রায় ্ষীর। (২) দুধ আওটানব পরে কড়াইয়ের গায়ে যাহা 
লাগিয়া থাকে। 


টোঁক1-- ফলের ত্বকৃ। 
ছ 
ছরোঁৎ_-খাটিবার শক্তি। 
ছাঁৎ -ছাঁদ। 
ছাঁতী--ছত্র, ছাতি (দ)। এ অঞ্চলের “ব্যাংএর ছাতা” বর্দমানে “ছাতু*। এই ছাতু 
বর্ধমানে বাঁধিয়া খায়। বিহাবেও লোকে খায়। এ অঞ্চত থাওয়! 


কথা, অন্পুগ্ত জ্ঞানকরে। ৯ 
ছাঁহা-_ছাওয়৷ দে)। যেমন ঘর ছাহা, দড়ির খাট ছাহা। 


/ ছাগ্পোর (খাট )--পালঙ্ক । 
ছিট্যাস্‌ লাগ--খাঁল ধরা (দ)। 
ছিন্তার-_নষ্টা স্ত্রীলোক। 
ছিপি--ছোট থাল!। 
/ ছিম্রি, ছিমি-_শুঁটি (দ)। 
ছিল্ক্যা-_-ফলাদির সু ত্বকৃ। 
ছুটি ( সন্ধিনার )--খাড়া (দ)। ডাটা ( বর্দ্ধমানে )। 
ছুআছুৎ--অপবিত্র স্থানে গমন হেতু অস্পৃস্য । 
ছুল্ল--যে ছেলেমান্সি করে। 
ছেঞ্চা-_ছীচতল! (দ)। 
/ছেয়তন্--সঞ্ুপর্ণ (সং), ছত্তিবন্ন (প্রাং), ছাতিম (দ)। 
ছোটি_প্রশ্থতির ষষ্ঠ দিবস। (প্রাং) ছট্ঠি। 
্যাওআ-_উদ্খল | 
ছ্যান!- হুঞ্ধের ছানা (দ)। 
ছওকান--সাৎলান (দ)। 
/ ছ্যাচা--সত্য । 
/ ছিঁক--হীচি। 
ছেঁচ কি--খুস্তি (দ)। 


/ছেক্রা-_ছায়া। kf 
re 


অঞ্জাল--বিপছ্‌। 
জল-কাথি-_-জলের কলসীর জন্ত উচ্চ মৃন্ময় বেদী। 


জ 


সন ১৩২২] . জঙ্গিপুরের গ্রাম্য শব্দ ২১৭ 


/ জল্হোই--নোঁকার তক্তা আটিবার পেরেক। 
/ জাঙুন-_মাটির দেওয়াল ব প্রাচীরের জন্য প্রস্তুত কিম । 

জাগ__€১) কাল রঙ্গেব পায়রা | (২) গাছে ২৪টি আম পাকিলে অবশিষ্ট কাঁচা আম 
পাকিবার জন্য ঘরে পাতা দিয়া ঢাকিয়া রাখা । 

জাগা--স্থান। জায়গা (দ)। 
/জাফরি_কষুত্্ চার! গাছকে পশ্বীদি হইতে বক্ষা করিবার জন্য বাখারি বা কঞ্চির ঘেরা। 

জামা--ছত্রি | রাজপুত জাতির বিবাহে বরের জামা । ইহার নিমুভাগ ঘাগ ব্রার ন্তায়, 
উপরিভাগ চাপ কানেব মত। পৌরাণিক চিত্রে রাঁজাদিগের গা্রাবরণ এইরূপ দেখা যায়। 
/জামাল গোঠা--এক প্রকার গুল্ম, বেড়া দিবার জন্য ব্যবহৃত হয়। দক্ষিণাঞ্চলে ইহাকে 
*ভ্যারাণ্ডা” বলে ৷ নদীয়ায় “কচা”। এ অঞ্চলে “এবও*কে “ভ্যারাঁওাশ বলে। 

জাল মাছ-_চিংড়ী। 

ংহ২_( জঙ্ঘা শববজাঁত ) উক। | 

_/ জিআল!--জিউলী (দ)। চালার খুঁটিরূপে ব্যবহৃত হয়। এ গাছগুলি আমড়াজাতীয়। 
ডাল কাটিয়া লাগাইলেই গাছ হয়। সহজে মরে ন! বলিয়া জী(ব)আল! নাম হইয়া! থাকিবে। 

জিওল--শিঙ্গী মাছ। 

রী জিজ্যা__-ভগিনীপতি। কেবল ছন্তি জাতি কথাটি আহ্বানেও ব্যবহার করে। দক্ষিণা- 
লে ভগ্িনীপতিকে ডাঁকিবার সময় কোন সম্বন্ধবাচিক শব্দের ব্যবহার হয় না। উপাধির 
পরে “মহাশয়” বা “দশায়” শব্দের ব্যবহার হয়। কোন বালকের ভগিনীপতিকে দেখাইয়া 
জিজ্ঞাদা করিয়াছিলাঁম,-_-“উনি তোমার কে?” দক্ষিণাঞ্চলের বালক উত্তর করিয়াছিল, 
“উনি আমার মিত্বির মোশীয়” / এ আধ রনী 
: চিভুয়া__জিতাষ্টমীবরত 1 | 

জিদ্দি-( ফাং ) জিন্দ। আবদার (দ)। 

জিন্ম্যা--কাহারও রক্ষণাধীনে রাখা। 

জিল্‌পী--মিষ্টান্নবিশেষ । জিলিপি দে)। 
/ভুয়ায় না--করা উচিত নহে। 

জো-_উপায়। 

জোখা--মাপ। 

জোল্যা--আম আনিবার অন্ত দড়ির ঝোল!। 

জুঁহি-_( সং) যুখী, (প্রাং) জুহী, (দ) জুঁই ফুল। 

ৰা 


ঝারি--গাড়,। 
ঝান্না_-ছাকনা (দ)। 
২৮ 
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ঝাল--(১) ঝাল আত্বাদ। (২) ভাল্নাব ন্যায় তরকারী । 

ঝালপাত--তেজপাত। 

ঝাল-ঝোপপা--যে গাছের ডাল উচ্চে নাই, তাঁহার ডাল হইতে লাফাইয়া একরূপ খেল1। 
/ ঝুন্ক্যা-_মালসাব সায় ক্ষুদ্ৰ হাড়ি। 

ঝুবি--তেলে-ভাজা গুড়ে পাক কব! বেশনের মিষ্টান্ন । (বের্ধমানে) পিড়ি। 

ঝাঁপ-আগর (দ)। 

বীজ রি- ছিদ্রবিশিষ্ট মাটিব হাঁড়ি । মুড়ি ভাঁজিবাঁৰ সময় ব্যবহার হয়। 

ঝিক্রান--নাড়া দেওয়া । 

ঝুঁট-_ খোপা (দ)। 

বেঁট্যান-_-ঝাঁট দেওয়া আবর্জনা। 


টাট--দৌকানদারের গদি বা বসিবাব স্থান। 
-_দরমার প্রস্তুত বেডা। 

টাপ্পোর, টপ্পোর-_ছোই (দ ) (গাড়ী বা নৌকার )। 

টিকৃলি_-(হিং)টিকুলী। টিপ? (দ)। 

টুসি--ডগা (দ)। 

টোকা-_ধুচুনী (দ)। 

টোক্রা--বলদকে জাব দিবার জন্য গোগাঁড়ীব গাডোয়ানেবা বড চাঁঙারির ন্যায় এক __ 
প্রকার আধাব ব্যবহাব করে। ইহাকেই টোক্‌রা বলে। ইহাতে জল দিলেও পড়ে না। 
/ টোন্তা-শুকৃনো (আম )। 

ট্যাংরা- মত্যু্যবিশেষ । 

ট্যাঢ়া বক্র । 

ট্যারা_-যে একটু বক্রদষ্টিতে দেখে। 


ঠসা--বধির । 

ঠাঁট- রঙ্গ, কৌতুক । 
ঠারো--দর্ডীয়মান। (হিং) ঠহর। 
ঠাওরাও -থামো। 

ঠিলি--পিতলের ক্ষুদ্র কলসী । 

চুদি আম পাড়িবার জালি। 
ঠোঙা-পাতার আধার । দোনা (দ)। 
ঠীই-স্থান। 
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ড় 


ডর--ভয়। ভরফুকৃষ্ঠ।-_ভীরু, ভয়-তরাসে (দ )। 

ভণ্তোবৎ - প্রণাম 1 ৮৮ 

ডহরা-নৌকার খোল ৮৮ 

ভহোর-_তৃণাচ্ছা্দিত বিস্তৃত রাজপথ | ৮৮ 

ডাঠাফুতি-_ডাংগুলি (দ) খেল! । 

ডাহুক--ডাক (পাখী )। 

ভাঙ্গা--স্থল। (দ)ড্যাঙ্গা। 

ডানকুনি--নোতের মুখে নাঁতিবিস্তৃত জলধারা আটকাইয়! মৎস্ত ধরিবার ফাদ ॥ ৮৮ 

ডাবঠি--তালি (দ ) (বস্ত্রের )। 

ডাবোর--পাঁথরের বড় বাটা । 

ডাবরি--এ ছোট, ক্ষুদ্রার্থে “ই” প্রয়োগ । 

ডাঁহিন--( ১) ডাইনী (দ), সং ডাকিনী । (২) দক্ষিণ (সং )। দাহিণ (গ্রাং)। 

ডুম্নি-_পগারের পাশের প্রণালী । 

ডিহি- (১) এক তৌজিভুক্ত বিভিন্ন গ্রাম লইয়া জমীদারির অংশ। (২) পরিত্যক্ত 
উচ্চ বাস্তভূমি । ভিটা (দ)। 

ডিব্যা-_-কৌটে! (দ)। ( হিং ) ভিবিআ। 

ডেহোল-_দয়েল পাখী (দ)। 

ডেল্হারি--যাহাঁর! দাইল প্রস্তুত করিয়া বিক্রয় করে। যখন রেল হওয়ার পূর্বে পশ্চিমের 
মাল লইয়' নৌকা যাতায়াত করিত, তখন জঙ্গিপুরে টোল আদায় হইত বলিয়া মাঝিরা এই- 
খানে খাপ্ত দ্রব্যাদি ক্রয় করিত। দেই সময় এই ডেল্হারির দল ভাগলপুর অঞ্চল হইতে 
আসিফ জঙ্গিপুরে উপনিবেশ স্থাপন করে। 

ডেন্থ্রী--ধনীদ্বিগের কাঁছারী-বাড়ীর সদর দ্বার। ৮ 

ডোরা-_লাল রঙ্গীন রেশমের মোটা হুত1। এই ডোর! হাতে বাধা হয় বলিয়! হুধ্যের 
ব্রতকে “ডোর! খোলা” ও “ডোর! বাধা* বলে। 

ডোমোর-_যজ্ঞডুম্থুর । 

ডোব-_কুপ হইতে জল তুণিবার লৌহ পাত্র । ৬৮ 

ড্যাহোর--ক্রমশ* পর পর। 

ভ্যাঙ্গারো- কলঙ্ক । ৪ 

ডারা--গঙ্গার পার্বস্থ স্বাভাবিক খাল। 

ভারি--ডেঙ্গো ডাটা (দ)। 
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রর ভিতরের লম্বা চালা-ঘর | 
a ড্যাকা--সাপের ছানা। হুগলীতে সৌলুই 1৮ 
ঢ় 
ঢাঁকি --বৃহদাকাঁব ঝুরি । 
ঢেরি-স্তপ | 
ঢোলাই--চোঁলের বান্ত সহযোগে!ঘোযণা। ঢাযারা (দ)। 
ঢোক্‌ --তরল দ্রব্য একেবারে যতটুকু পান করা যায়। 
ঢেম্নী-উপপত্বী। 
- টি'স্ক্যাল-_-ঢটে'কিশাল! | 
টুরা ( হি )--অন্তুসন্ধান করা । 
ট্যাকা--ধাকা। 
চ্যাকার--উদ্‌গার। চেোঁআ ঢেকুর (দ )=এ দিকে “য়! ঢ্যাকার”। 


সপ 


তি 


১২. 


তক্‌ (হি)_-পর্যস্ত। 
তক্রার (হি)--তর্ক। বর্দমানে “তক্রাজ”। 
তর!--যখন গ্রীষ্মকালে নদীতে এত কম জল থাকে যে, হাঁটিয়া পার হওয়া যায়, তখন 
লোকে বলে,_-নদীতে “তরা* পড়িয়াছে। বি 
তছো--ভীজ। (সং) স্তবক । 
তাই--মাটির কড়া । তিজেল (দ)। 
তাক্‌--কোলোন্গ! (দ)। 
তাকা- দৃষ্টি নিক্ষেপ কর। 
তালবীচি__তাল-শাস ()। 
তাহোই--ভাই বা ভগিনীব শ্বগুব। 
তাবাজু ( হি )--দীড়ীপাল্লা ৷ 
/ তারৌআল-_তরবারি। 
তালাই--তালপত্রের চাটাই। 
তীর-বর্গ! (হি)--কোঁড়ি বরোগ! দে)। - 
তিষয্যা--তৃষা। 
তুমার, তুমাকে--তোমার, তোমাকে । 
তুম্রি--তুব_ড়ি (দ) । 
তোস্বীর (হি)-বীধান ছবি। 
ত্যানা--ছিন্ব বন্তরথগ । 
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থ 


থয়লা- বস্তা । 

থাও__থা (দ)। ডুব-জলে মাটি নাগাল পাইলে প্থাও” পাওয়া বলে। 
/থুক- থুতু (দ)। এ অঞ্চলে একেবারে ফেলে, তাই ণ্থুক্‌”, আর দক্ষিণাঞ্চলে ছুই বারে 
ফেলে তাই প্থুধু” কি? 

খুৎনী--চিবুক । 
/ খুৰব্যা-অব্যুঢ়। 

থোকা-গচ্ছ। 

থোআ- রাখা । 


দ্‌ 


দড়ো- (সং) দৃঢ়, প্রোং) দঢ়। ছড়ো (দ)। 
দরোদ (হি)--ব্যথা। 
দরমাহ! (হি)--বেতন। 
দাই--ধাত্রী। 
" দর্পোণ__পিতলের দর্পণ | বিবাহে বর হস্তে করিয়া লইয়! যায়। ইহা নাপিতেরা বাথে। 
. কাচ আবিষ্কারের পূর্কে এইরূপ দর্পণেই লোকে মুখ দেখিত। বব মাঝে মাঝে মুখ দেখিবার 
জন্য সঙ্গে রাখিত। এখনকার এ দর্পণে আর মুখ দেখা যায় না। ইহা! প্রথা মাত্র 
দাড়াইয়াছে। 
দা; দাঁও--কাটারি। 
/ দাউলী--ছোট কাটারি। s 
দাগ (হি)--চিঙ্ন। 
দাল_-ডা’ল (দ)। দিক্‌ (হি)-বিরক্তি। দিঘল--দীর্ঘ। 
দিলোই, দিল্লি--দিউলী (দ), মৃগ্নয় ক্ষুদ্ৰ দীপ। 
দিপগাছ!--দে’ণঁকো| (দ)। 
// দিয়ার--নদীর চড়.( দ্বীপচর হইতে? )। 
/ দিস্তা-্ঠিকানা। 
ছপপরহোর-_দিগ্রহর। 
ছুমুঠি__দোপাটি (ফুল )। 
ছআর-্দার | - 
ছবব্র্যা_দুর্বা। 
/ দৌম্রান--ছ-ভাঁজ করা! 


২২২ সাঁহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ ওয় সংখ্য! 


দোষুন--পল! ( তেলের )। 

দোহিল-_দয়েল ( পাখী )। 

দোহোর--ছুখানি মোট! স্তি চাদর ( এক সঙ্গে ব্যবন্ৃত হয় )। 
দোহোরা-_দুফেরা । 


২/ধলো--ধবল। শাঁদা। 

ধান্দা-_কাজ কর্ম । 

ধুপ_ধুনো (দে) 

/ধুপ চি- ধুনোচি দে)। রর 
0--0১) ধূম। (২) ধুঁছুল (দ)। 

ধুলোট--দোলেব কিনা ২৪ প্রচরের পর দিন যে কীর্ডনেৰ বা গানের দল বাহির হয়, 
তাহাতে আমোদ করিয়া লোকে পরস্পরের গায়ে ধূদা নিক্ষেপ করে) এইরূপে নগব প্রদক্ষিণ 
করার নাম ধুলোট। 

ধোকোর -চটের বস্তা । 

ন 

নবান--নবায়। 

নর মাদি--মন্দ! মেদি (দ)। পপ্ত-পক্ষীর পুং স্ত্রী-ভেদে ব্যবহৃত হয়। 

নয়ানজুলি--নৰ্দিমা (দ)। পয়োনালী। 

নাতিপোতা--দৌহিত্র, পৌত্র। দক্ষিণাঞ্চলে উভয় অর্থে ই প্নাতি* শব্দের ব্যবহার হয় । 

নাথ__ছুষ্ট গরু কিম্বা! মহিষের নাকে ছিদ্র করিয়া যে দড়ি বাঁধা হয়। 
৯২নাপা__ওজন ও মাপ করা উভয় অর্থেই প্রযুক্ত হয়। 

নামানি--ওলাউঠা। 

নাহ!-ম্নান করা । (প্রা) ণহান। 

নাঁং-উপপতি। 

নাঢা__মুগ্ডিত মস্তক । নিছনি-_ববের বা দেবমুগ্তির পান দিয়া গাল সেঁকা। নিভ্যাঁন-_- 
নির্বাণ করা । 

নিশ্তান_ পতাকা । 

নিশানা--লক্ষ্য করা । 

নিমকি--লেবুর আচার । 

নিয়ান__বাটালি। 

নির্যান--শস্তক্ষেত্র হইতে আগাছা উৎপাটন। 

নিষুতি--নিণীথ। 
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মুক্যাচুন্নি__নুকোচুবি, (দ) খেলা। 
নেপুর (প্রাং- নুপুর । 
নেঢ্যা-পাছা দে)। 


পচা খোঁস-পাচড়া দে)। 

পচ.কা-মাছ-মারা বরশ। | ৯৮৮ 

পটোল্লতি-_পল্তা (দ)। ১৬ 

পঢড়ে--(সং) পঠতি, (প্রাং) পঢই, (দে) পড়ে। 

পদ্মচাকা__পদ্মের টাটি (দ)। 

পরখ পরীক্ষা । বর্ধমানে “পরফণ» | 

পল্হোই-_পীরামিডের ন্যায় মাছ ধরিবার যন্ত্র। ৮ 

পলোয়ারি--কিনারা উচু থালা । 

পাউলি--কাসার জলপাত্রবিশেষ। 

গাগার-_ক্ষেত্রের উচ্চ আলি। ৮৮ 

পাঁঘা-গকুর দড়ি । ৮৮ 

পা'ট-মজুর। 

পাট!--শিল দে)। 

পাঁটি-_ খেজুরের চাটাইি। 

পাত--তুতপাতা । 

পাতন! মাটির ভাবা (দ)। 

পাঁতান ধানের আগরা (দ)। 

পাতকাঠি__প্যাকাটি দে)। i 

পাথ রা-পাঁথরের থালা। 

পাথরি-_পাথর বাটি। ৮ 

পাথাল--আড়ভাবে (দ)। 

পান মিঠাই--পানের আকারের গজার স্তায় মিষ্টান্ন । 

পান্দী--দীৰ্ঘ আরোহীর নৌকা। প্রায় ১২১৪ থানি দ্বাড় থাকে। 

পানিতাওয়া--পান্ধয় দে) । ৮ 

পাবতা-_ সুত্র মৎস্তবিশেষ। 

পাভ রা-ডালের বা বাশের ছোট টুক্র!। আমের গ্তায় ফল, নীচে হইতে পাঁভবরা 
ছু'ড়িয়! পাড়া যায়। 

পায়না-_কৃষকের যষ্টি। 
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$ পায়জোব-_পায়ের অলঙ্কার । পাঁজোর (দর)?! 
পারা--পুং মহিষ । | 
রোস--পরিবেশন। 
০ পাল্হান_গরুর বাঁটের উপরিভাগ । 
পাশী-(১) কর্ণের অলঙ্কার, (২) খেলা । 
পাঁসানো| মৌড় )--গডান ( ফেন ) (দ)। 
পে পাহীড়--ষথা-__চে'কিতে পাহাড় দেওয়া । 
পাখা (হি)-_তালের পাঁখা। 
পিঠ্য--পিষ্টক (সং), পীটঠ ( প্রাং)। 
পিঠ্যালী--আণস্সেওড়। (দ) ও কাষে সারহীন মধ্যমাকাবের বৃক্ষবিশেষকে বুঝায়। 
পিদিম-_ প্রদীপ । ৃ 
পির্যান-- (১) পীর শব্দের স্ত্রীলিঙ্গ । (২) জামা (দ)। 
পিল্হোই--প্রীহা । 
পিস্রি--৫ সের। পন্থুরি (দ)। 
পিহুনি--জ'তার নিকট মোডার মত বনিবার মাটির বেদী । 
পিহান--মাঁটির কুঠির মাটির গোল ঢাকনা। 
পি'র্যা--পীঠ (সং), গীঢ় প্রোং), পিড়ি দে)। 
পি'র্যা--মাটিব ঘরের সম্মুখের বারান্দা। : 
পুআল--আউশ ধান্তের শুক্ক খড়। 
পুআলি পুআলে।-_ বেগুণ, কপি প্রভৃতির চারা গাছ। 
Ws কি = মলদ্বার । 
/ পুঢ়োৎ- পুরোহিত । 
পুরি ( হি )-লুচি দে)! 
-চারাগাছ। 
পুস্ত্যা-- মাটির ঘরের প্রাচীরের ভিত্তি মজবুৎ করিবার জন্য পার্শ্বে মাটি দিয়া বীধান হয়, 
ইহাই “পুস্ত্যা*। 
পুস্তোক্‌-- ঘোড়ার নাখি। 
/পুন্হা_ পুথ্যাহ। 
পেকোর--অশ্বখ । 
পেক্যার--পাইকার। 
পেছ্যা-_ঝুরি (দ)। 
পেন্স্তা--পান্‌সে (দ )। শ্াদহীন। 
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পেল্যা_-( ১) পাইলা (ক্ৰিয়া ), (২) বড় হীডি 

বউ চাঁকা। (হিং) পাহিয়া। | EE 
পোক্তো-_মজবুৎ, দৃঢ়। 
পোখো'র--( সং) পুক্ষর, (প্রাং ) পোকৃখোর, পুকুর (দ)। 
পোচ্ছিম_-( সং) পশ্চিম, (প্ৰাং ) পচ্ছিম। 
পোহা--৫১) শেষ হওয়া, ষথা-_রা'তু পোহাঁল। (২) তাপ গ্রহণ করা--যেমন আগুন 

পোহান। 
পোনু-_রেশম-কীট। 
পছচি-*হুস্তের রৌপ্যের অলঙ্কারবিশেষ ; এখন প্রায় অপ্রচলিত। পৈছে (দ? )। 
পাঁজর--( সং পঞ্জর শব্দজাত )। পার্শ্ব (শরীরের ও স্থানের ); যেমন ঘরের পাঁজরে। 
পাঁহটি-পৈঠে (দ)। 
পাঁছটা__পদচিহ্ধ। 
পিজব্যা পিঞজর। 
পিধ২-পরিধান কর। 
পিঁধনে-পরিধানে। 
পিপিআ. পেঁপে (দ)। এ 

J পুকুর্যা-_পোক লাগা। | 6 kya নু insect 

Be পুঁড়্যা--ক্বধিজীৰী জাতিবিশেষ। পৌতবৰ্ছনের পুণ্ড,। ইহারা এখন পুগুরীক বলিয়া 

পরিচয় দেয়। 

/ পুঁথোল-পু'তুল (দ )। 

HE পৌটা-সিক্‌নি (দ)। 
পৌদেরো--১৫। 
প্যাট্রা_-সে কালের বেতের বাক্স। প্যাড়া (দ)। 
প্যাটারি--( হিং) পেটারি। ফানুষ (দ)। 
প্যাকাম্‌ সঙ. (দ )। 
প্যাথনা-ন্তাকামি (দ)। 

£ প্যারাই- মুষচ্ছেদন ( গবাদির )। 


ফাঁটক-_-কয়েদ (দ)। 

ফাঁতা__মাছ ধরিবার ফাত্‌ন। (দ)। 

ফানুষ__-আকাশ-গ্রদীপের নিমিত্ত অল্রনির্ম্মিত আলোকাধাঁর | 
২৯ 
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ফিব্কি--এক্‌্হাঁরা। গাঁদা, দোঁপাটি প্রভৃতি ফুল সম্বন্ধে প্রয়োগ হয়। 
ফুট্যা--ছিদ্ৰযুক্ত। 
৮ ফুট্যানি--অহস্কার । 
০ ফেব্রুয়া-জলপাত্রবিশেষ। রঃ 
ফোম, ধ্বংসপ্ৰাপ্ত | 
পি _উভূনী (দ)। 
লো বা (দ)। 
ফেস্তার--ঘর ছাইবাঁর ঘাসবিশেষ। 
চে--ফিগে পাখী (দ)। 
ফ্যাব__দীড়ী-পাল্লার পাষাণ (দ)। 


ব 


বছোর--বৎসর ( সং), বচ্ছর ( প্রাং )। 

বজ্জাৎ ( হি )--ছুষ্ট। 

বত ব্রত। 

বার" শস্তের বীজ বপনের সময়। 

পাকিত্তে--বেঁচে। দক্ষিণে “বেঁচে-বত্তে”ৰ সহচর শব্দরপে ব্যবহার আছে, পৃথক্‌ 
ব্যবহার নাই। 

বরাৎ--অনৃষ্ট। 

বড়২-বট বৃক্ষ। প্রাক্কৃতে অনাদ্দিস্থিত ট স্থানে ড হয়। 

বড়া--ফুলুরি (দ )। 

বাউলি-_রন্ধনের বেড়ী (দ)। 

বাগুন--বেগুন (দ | 

বাচ্চা--ছান। (দ)। 

বাজু--তাঁবিজ (দ) অলঙ্কার । 

বাটখারা--যাঁহা দ্বারা ওজন হয়। 

বাটপ্রার-_জুয়াচোর। 

বাটা--তানুল বাখিবার পাত্র। 

বাড্ডা--বড়, অতিশয় । 

বাঁৎসা-=বাতাঁসা ৷ 

বাতাচিতি-_চিতিসাপ। 

বাত্তি--বাথারি 
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বাতি--প্রদীপ। 
বাথান--গো-মহিষাদির থাঁকিবার উন্মুক্ত স্থান। 
বাদাবাদি--বিবাদ? 

বাদাম--( ১) বুট, ছোলা । (২) ফল। 
বান--বন্তা। জোয়ারের বান এ অঞ্চলে অজ্ঞাত । 
বানানো--প্রস্তত কব! । 

বানোক-_রেশম প্রস্তুতের স্থান । 
বাবু--(১) পিতা, (২) বড় লোক । 
বাবরি-_লম্বা চুল ( পুকষের )। 

-_-৯বালুন--মুভি ছুই প্রকাবে ভাজে ৷ ৯ম প্রকার_-গরম বালিতে চাউল দিয়! কুঁচি দিয়! মুড়ি- 
গুলি তুলিয়া লওয়া হয়। ২য় প্রকারে মুড়ি হইলে বালি সুদ্ধ মুড়ি ছিত্রযুক্ত হাঁড়িতে দেওয়া 
হয়। এই হ্াঁড়িটি নাঁড়িলে বালি নীচে পড়িয়া যায়, মুড়ি পৃথক্‌ হ্য়। এই প্রকারে মুড়ি 
ভাজাকে বালুনে ভাজা বলে। ছিত্রযুক্ত হাড়িটির নাম প্বালুন্। 

বাস্তোকি--বেতো(দ)শাক । 
বাঢ়া (ক্রি)-( সং বর্ধতে, প্রাং বড়ই ) এ অঞ্চলে "গাছ বাঢ়ে”, দক্ষিণে “বাড়েশ। 
বাচন-_ঝাঁটা। পশ্চিমে ঝট দেওয়াকে “বাহর্না” বলে। oi 
বাহাল--স্থায়ী । হিন্দিতে বাহাল = নিযুক্ত । 
বাহান--মাঁচা (দ)। লাউ, শশ। প্রভৃতি গাছেব আশ্রয়-মঞ্চ । 
বাহন!--({ ১) ছল, ভান, (২) ধান ভানা (দ)। 
বাংলা--বৈঠকথান!। ” 

. বিউনী--(১)বিনুনি (দ)। (২) বেণী। 
বিকুলি-_ব্যাকুলতা । 7 
বিচোন--বীজ। 
বিজ.লি--( সং) বিদ্যুৎ, (প্রাং) বিজ্ঞুলী । 
বিজি--নকুল (প্রাণী )। 
বিজোটা--বাঙ্ু (দ ) অলঙ্কার । 

৮৮ বিটি--কন্তা। 

বিয়ালস্-বিড়াল। 
বিহা--বিবাহ। ৯ 
বিহাই-_বৈবাহিক। বিহ্ান্-_-ধ পত্নী! 
ঝুলতে-বলিতে। 
বেকুব--€ ফাং) বেওয়াকুফ.। অশিম্িত, অজ্ঞান । 
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বেগ.চ্যা_( ফাং ) বাগডা। বাগান। 
বের্যাল__বাগানেব ফলের ক্রেতা। 
বেলি__হিং বেলা । ( দং ) বেলফুল। 
বেহুদ্ধ্যা-__(ফাঁং) বেহুদ!। নির্বোধ । 
বেশ্যা, বেশ্ত1_-( ১) বাসি, যাহ! টাটকা নহে, (২) ২২ সংখ্য! জ্ঞাপক ; যেমন ধোঁবাকে 
২২ খান! কাপড় দিলে ১ বেগ্ঠা হয়? মাটির প্রাচীর নির্মাণের সময় একেবারে যতটা উচ্চ হয়, 
তাঁহাকে ১ রদ! বলে, ইহ! দৈর্ঘ্যে ২২ হাত হইলে ৯ বেষ্যা বলে। ‘ 
বো বধু সং), বহু (প্রাং)। 
বোক্‌রি ( হিং)- ছাগল। 
পবোগপ্তা_বাঁসনের দোকানদার লেখে “বহুগুণ1”, বহু গুণ আছে বলিয়া কি? 
(ঘ) বো'গনে।। 
বোগ্যা কল! গাছের পাতার নিম্নের অংশ, যাহা গাছের উপরে থাকে | পেটে (দ)। 
বোঠ্যা হস্তচালিত ক্ষুদ্র দাড় । ব'ঠে (দ )। 
বোঠি-_বেটি (দ)। 
১/ বোন্নী--বে'ড়ণী (দ ) মাছ ধরিবার। 
বোম্ব-বোমা (দ)। 
, বোরা_€১) বস্তা, (২) বরবটি কলাই, (৩) বোরো! ধান 
বোর্যাগী- বৈষ্ণব বৈরাগী। 
_/বোর্ষী--আগুন রাখিবাব জন্য কাচা মাটির পান্র। রী 
বোষু'ন- বৃষ্টির জল । - 
বোন (কথা )__বল.( দ ), বোল, ( হিং )। : ক্ৰিয়ারূপে স্থানে স্থানে বুল_ হয়, যেমন 
এ দিকে “বুল.ছিস$ বুলবি না”, দক্ষিণে “বোলছিস, বোল্‌বি না*। 
বো’ল--বকুল । 
বোল্লা--বোলতা (দ)। 
বোল্যা_(খড়মের ) বোলো, বোগ লো (দ)। 
বোঁহিন--( হিং ) বহিন, ভগিনী (সং), বুন, বোন (দ)। 
বোহির্যাঁ_( সং) বধির, ( প্রাং ) বহির । 
--বোউনি ( দ ), দোঁকানদারের প্রথম বিক্রয়। 


- ভগিনীপতি। রি 
ব্যাওয়া (হিং) বেওয়!। বিধবা । ? রর 
ব্যাগাত্তা_ মিনতি । 


ব্যামো- রোগ । 
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ব্যায়হা-বেহায়া ( ফাং ),*নিলজ্জ। ০,০০০ 
ব্যাঢ়া--বেষ্টন । AE 2 
বাশরা--বাঁশবন। চু 


বাণী ১) বংশী, (২) সানাই। x 
বাহিচ-(১) নৌকার বাঁচ (789), (২) নৌকায় বেড়ান ( অন্নক্ষণের জন্ত )। 
ব্যহিচ্যা--ধান ছীটিতে দেওয়া । 
বাঁহক--বাঁক (দ)। 
2 ঝুঁদি--প্ৰতিম। নির্মাণের প্রথমাবন্থায় খড় দিয়া একট! আকাঁর গডে। ইহাকে বু'দি 
বাঁধা বলে। এক গোছা খড় একত্রে বাধিলেই বু'দি হয়। 
বুদিয়া--(হিং ) ক্ষুদ্ৰ গোলাকার মিঠাই বিশেষ! সং বিন্দু, হিং বুদ, ইহা হইতে 
বুঁদিয়, দক্ষিণে বৌদে। 
বেঠ্যা--বেঁটে (দ)। খর্বাকার। 
বোঁড়্য (১) বিড়ে (দ)। (২) দাবা খেলার বৌড়ে। 
ব্যাক-( প্রায়ই ) নদীর বক্রাংশ। 
ব্যাতাঝার- চ্যামনা দে) সাপ। 


ভ 


ভর--সমন্ত, যেমন দিন ত'র-_সমত্ত দিন। 

ভাও-দর। ' না 

ভা'জ- ভ্রাতৃজায়।। 

ভাঁজা-_সুড়ি (চাউলের )। 

ভাঁজি--ভাজা তরকারী । 

ভাঁটা-_ইটের পাঁজা (দ)। 

ভাতখাওনী-_ অন্রপ্রাশন। 

ভাতিজ্যা- ভ্রাতুদ্পুত্র। (ভ্রাতুজ শৰজাত ? ) 

ভাপ-_বাশ্পের উত্তাপ। (প্রাং) বপফ।” 

ভাব্বোল-=পৌষ মাসে ইতর লোকে সন্ধ্যা বেলায় একরূপ গান গাহিয়! বেড়ায়,-'মাসের 
শেষে বাড়ী বাড়ী ভিক্ষা লইয়া ভোজন করে। bi গানের প্রথম পংক্তি “তোরা ভার বোল 
ভার বোল” ইত্যাদি! 

ভিনো-ভিন্ন। . 

ভুজ্যান--শোঁধ ( হিসাবে )। 

ভুনি--কাপড়ের কৌচা। 
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/তুজ্যারি--একরূপ পশ্চিমের জাতি । ইহারা সর্বদা বালি গরম রাখে, কেহ শদ্যাদি 
ভাজিতে গেলে তৎক্ষণাৎ তাজিয়া! দেয়।- 
ভুম্‌কুরি--বুদ দ | 
ভেক লওয়া__বৈষ্ণব হওয়!। দি 
ভেট্যাল--স্রোতের দিকৃ। 
“_/তসতিয়ে__গোবমাল ক'রে ( তাস খেলায় )। 
ভোগা--ফাকি । i 
ভোজ--ষগগি দে)। 
কোজ্য-বহুজী, ভ্রাতৃজায়া । এ কথাটি হিন্দুস্থানী ওপনিবেশিকগণ ব্যবহার করে। 
ভ্যাল্মান-_মুখ ভ্যাংচানো (দ)। 
ভযাড়াপোড়া-বন্কি উৎসব (দোলে )। 
ম্‌ 
মট্ুকা, মোট্‌কি--মাটির বৃহৎ জলাধার, জালা দে)। 
/ময়া--মৌরুলা মাছ । 
মন্তো--বৃহ। | ৮ 
ব-_বৈষ্ণবদ্দিগের মহোৎসব । ৬ 
খল মাতৃহীন। 
মাকুন্্যা--গুক্ষবিহীন। রঃ লি ৮ 
মাগ-ন্ত্রী। 
মাচান-মঞ্চ। 77 ৮ 
মাথা+ল, মাথোল্‌--টোকা (দ), কৃষকের রো মন্তকাবরণ । 
মাছয়ান-- মাদি ঘোড়া, অশ্বী । 
মারিক্মারা--মারামাবি। . ll 
মাড়--মণ্ড (ভাতের ), ফেণ দে)। 
মালকৌচা--মন্লকচ্ছ (), কৌচা পশ্চাৎ দিকে গু'জিলে ৮ হয় |) 
মালী--মালাকর ৷ রর x 
মালোই--নারিকেলের মালা দে) । | ৮ 


. মাহাতাবং_রংমশীল (দ).। ভি ০. 
চরহ -তগিনীর শাগুড়ী। সং ম তিক-(), (প্রাং) গাউও? i 
মিত্যা-মিত্র। একনাম হইলে মিত্যা, নতুবা বধু বা বন্ধু পাতায়। - 
রক্যা-_মীরগেল মাছ (দ)। 


মিহোনোৎ (হি) পরিশ্রম । 
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মুগ শ'ওলী- মুগেব পিষ্টক । 

মুচি - কাসা, পিতল ও সোনা গলাইবাব মাটির পাত্র । 11011 
মুনোফা-( হি) লাভ । 
মুরি--নর্দমা। 
মুঢ্যা--কাট! গাঁছের গুঁডি ( যাহ! মাটির মধ্যে থাকে ) 
মেছ্যা আল্লাদ--কেউটে (দ)। 

৬মেতোঁব--মধ্যম | যেমন--মেতোর-বৌ। 
মেয়া-ন্ত্রী। | | 
মেল্তে--ছড়াইতে। 
মৌছ (হিং )--গৌঁপ (দ)। 
মোধুচুফি-_টুন্টুনি পাখী (দ)। 

5/ মৌর ( ববের )- মুকুট ( সং ), মউড ( প্রাং )। 

যোরিচ- লঙ্কা । 
মো্ল- মুকুল ( সং), মউল (প্রাং )। 
মোস্রি- মরি । 
মোহোজিদ্‌--মস্জিদ ৷ 
মোহোনা_কোন নদীর যে স্থান হইতে অন্ত নদী বহির্গত হয়। 
মোহোবিল--গ্রতিম| বিসর্জনের সময় বিভিন্ন প্রতিমার মিণন। 
মোহোরি_-মৌরী। 
ম্যার--কলার ভেলা । 
ম্যালা--(১) মেলা, (২) বহু । 


যও_-যব। | 
যোগানো-বক্ষা করা, আঁগলানো দে)। 
যোগানদার--সাময়িক রক্ষক, আগল্দার দে)। 

‘ র 
রগ শিরা । - 
রহোর (হি)--অড়হর। 


বাম পটোল--ভিওি, টে'রদ দে), রামতরোই (বিহারে ), বামঝিঙ্কে ( বীকুড়ায় )। 


বা-কথা, শব্দ । 
রাল--ধুন! গলাইয়! সরিষাঁৰ তৈলের সহিত মিশ্রিত আঠ1। 
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রিক্যাবী--রেকাঁব (দ), রকাবী (ফাং)) 
রুখুস-রক্ম, তৈলবিহীন। 

রুহি-_ক্ষই (ন )। ' 

রোজ--প্রত্যহ, ফাং ৰোজ = =দ্বিন। 
বোজকার--উপার্জন'। (ফাং ) রোজগার । 
র্যাজ!--রেজা (দ), রাজমিন্ত্রীর মজুর। 


ল 


লগরা--লোগি (দ), দীর্ঘ বংশখণ্ডের অগ্রে এক টুক্র! বাঁখারি বীধিয়! প্রস্তুত হয়। ছোট 
হইলে আকর্ষী। 
লগোঁন ধরা-_বিবাহে আশীর্বাদ করা । 
লজ্ঘোন--জরাদি রোগে উপবাস। 
লট্কানো--টাঙ্গানো । 
লট.কোন--একরূপ ফলের পীত বর্ণের বীজ। ইহা হইতে রং হয়। লটকন! । . 
' ্রবোডঙ্ক--লাউডগা দে) সাপ। 
লয়া--নব, নৃতন। 
 অুহলা__কইজাতীয়;মৎস্যবিশেষ | 
1 নৌকা । 
লাও্য়া--লাজ (সং), থৈ। রাজপুত জাতির বিবাহে থৈ অর্থে ব্যবহৃত হয়। 
লাগা (ক্রি )-১) ব্যথ। পাওয়া, (২) বোধ হওয়া, ধেমন---জিনিষটা ০ কেমন বাগছে। 
লাঙ্গোল্যা-_বিদে দে)। 4 
লাট --লাটিম দৈ)। 
চ.( হি )--লোভ । ০ ৃ 
*  লাহা--৫১) লাক্ষা, (২) স্নান (সং), ণৃহান (প্রাং ), ণহান! (হিং), নাওয় (দ)। 
লাহারি-_€১) কৃষকের জল-খাঁবার, (২) গালার ভ্রব্যাদি প্রস্ততকাবী জাতিবিশেষ। 
/লিখি--উকুনের' ছানা। 
/ লিভ্যাও (ক্রি) নির্বাণ কর। 
*লুটিআ--ঘটির আকারের ক্ষুদ্র জলপান্র। 
লেগে--০১) জন্য, (২) লাগিআ। 
1- লোভী, ( হিং ) লাঁল্চি। রর 
লোক্‌--চুপ। 
লোৌক্‌রি ( হি)-_জালাঁনি কাঠ। 
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লোগ দি--প্ৰস্ৰাব। 
লোটা (হি)-_ঘটি। 
/ লোট্যা--নটে শাক (দ)। 
/ লোড়ি--লাঠি। 
লৌকিত্যা-_লৌকিকতা, নৌকতা! (দ)। 
ল্যাচা__ফুল ঝাঁটা (দ)। 
// ল্যালহা -যে অধিকবয়স্ক ব্যক্তি জিহ্বার দুর্বলতার জন্য সমস্ত বর্ণ স্পষ্ট উচ্চারণ করিতে 
পাবে না, ছোট ছেলেব ন্যায় আধ আধ কথা বলে। 
শ 
শানাঁ( ১) মাখা, যেমন--আটা শানা। (২) বন্তের তানা, টান! স্ৃতা। 
শানি__ গবাদির ছানি, জাব (দ)। 
শামাঁদান ( আং?--মোমবাতির আলোকাধাব। 
শিয়াল--শৃগাল (সং), (প্ৰাং ) দিআল। 
শিওর- শাফিত অবস্থায় মন্তকের দিক্‌ । i 
শিক-_সক লোহাব দণ্ড। এ অঞ্চলের “হু ক্যাব শিক”, দক্ষিণে *হ'কোর গজশ। 
শিকৃলি- শৃঙ্খল (সং), শেকোল (দ )। 
শিকোব-_মূল ( গাছেব )। 
শিত্যান --বিছানাঁর মাথার দিক্‌ । 
শিশ্‌_কি--ক্ষুদ্র ছিদ্র । 
শিস্তাঁ-( ১) সীসা, (২) শিশু কাঠ। 
শুর্ট্যা--শুফ। রা 
শুঝাঁ দেখা । দক্ষিণে "বোঝা সৌঝা”্র ব্যবহাব আছে, পৃথক্‌ প্রয়োগ নাই। 
গুবচণী--"গুভচণ্ডী”র পুজা । 
শোঁ€১) তি) শয়ন কব্‌, (২) জাঁতিবিশেষ, ইহাদের জল অচল। দক্ষিণের 
শু'ড়ীদিগের সহিত এক কি না, বলা যায় না। 
শোধা--জিজ্ঞাঁসা কব্‌। 
/ শ্তাকোবকন্দ-( হিং) শকরকন্দ, যাহার কন্দ শক্কর অর্থাৎ চিনির ভ্তাঁর শিষ্ট। ছুই 
, প্রকারের হয়--লাঁল ও শাদা । লালগুলি দক্ষিণে "রাঙ্গা আলু” নামে কথিত। 
শিক্যা শিকে (দ)। 
( শোঁআস- শশা । 


সৎমা বিমাতা। 


৩ 
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সন্বাবা, সনমা-_ভাই-ভগিনীর শ্বশুর শাশুড়ী। 

সন্দেশ মিষ্টান। দক্ষিণে কাচাগোল! “সন্দেশ” নাম পাইয়াছে। 

সন্ধ্যামুনি- কৃষ্ণকলি ( দ ) ফুল। 

সপং-দক্ষিণে সপ লম্বা, মাহুব ছোট । এ দিকে উভয় অর্থেই সপ। 

সভাই, সবভাই--সকলে। (দ) সবাই। 

সন্বোবা_ পাঁচ ফোড়ন (দ)। 

সরান, সরোক- সদর রাস্তা। 

সল্লা--€ আং ) সলা, পরামর্শ। 

সহোবোৎ_সৎ লোকের সঙ্গ । (ফাং) 

সং-গ্রহসন (যাত্রার )। জঙ্গিপুরে দলের সময় গীত-বাঁগ্ধ সহকারে লোকে নানারূপ 
সাজিয়া বাহির হয়, ইহাঁকেও সং বলে। 

সৎঁূূসঙ্গ। . 

সহাত্বর--৭*। সাগরিত-_শিষ্য। সাঁকরেত (দ ), শাগীর্দ (ফাং)। 

সাজন্ঠা-সোজনে (দ)। 

৮২ আং) সাঅৎ=মুহূৰ্্ত। প্রথম শুভ মুহূর্ত, দোকাঁনদারের প্রথম বিক্রয়। 
বিজয়! দশমীর দিন প্রাতঃকালে শিল্পী ও কৃষক নানারূপ দ্রব্য গৃহস্থ-বাডী দিয়া পয়দা ও মুড়ি 
পায়। পুরোহিত আনিয়| ঘট-স্থাপন| কবিয়া কিঞ্চিৎ পূরজা-নর্চনাও করে, ইহাকেও সাৎ 
করা বলে। 

সাতভেয়া--ছাঁতার ( দ ) পাখী যেখানে থাকে। ৫।৭টি একত্রে দেখ! যায়। 

সাতাশী--(১) ৮৭, (২) রাজপুত জাঁতির বিবাহে ছায়ামণ্ডপে কলসের উপর সরাতে 
সরিষার পুঁটুলি বধিয়া সরিষার তৈল জালান হয় । এই আলোকাধাবের নাম সাতাশী। 

সাবেক-_পুর্ববের। ( আঁং ) সাঁবিক। 

সামাট-_উদুখলের মুষল। এক খণ্ড কাষ্ঠদণ্ডের মুখে “সামি” অর্থাৎ লোহার বেড় আটা 
থাকে। তাই সামি+আঁটা হইতে “সামাট” বোঁধ হয় । 

সামি__কা্ঠ বা বংশদণ্ডের অগ্রভাগে আটা লোহাব বেড়। 

সাম্নাঁসাম্নি__সুমুক-সুমুকী (দ)। 

সারা-্মাটির সরা (দ)। 

ক-_শীলিক (দ) পাখী। 

সাহান--সান (দ ), ইট, চুন-সুরকী দিয়! বাধান স্থান। 

সাঁহানি_-শানাই (দ )। 

সাহার-_সার (জমীর)। সাওই_( হিং) সেওই। মাখা ময়দা চাউলের ন্যায় ছোট 
ছোট টুক্রা করিয়া শুকান হয়। ইহার পায়দ করিয়া লোকে খায়। 
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সাহুক্যার_( হিং )--ধন । 

সাঁকো-_পুল। 

সাঁজাল_ সন্ধ্যায় গোশালায় ধুমোৎপাদন । 

সাঁজো_দধিবীজ। 5 হর deo টি 

সাঁকালো-_শীঘ্র। 

সেঁছুব--( সং) সিন্দুর, ( প্রাং ) সেন্দুর । 

সৌৎশ্লোত। 

সিঝ্যানে!- সিদ্ধ কবা । 

দিদ্দোপোঁড়া--ভাতে ভাত (দ্র) 

সিধ্য।-€১) সিদে (দ ), সরল। (২) বন্ধনের দ্রব্যাদি, যেমন_ চাউল, দাইল প্রদান। 

পিয়ান, সিয়ানা--চালাক, চতুব। 

সিংব্যা-_সিঙ্গারা ( হি ), পানফল। 

স্থবব্যা- খাদ-মিশ্রিত রৌপ্য । 

স্থরকি_-(১) দৌড়, (২ )ইষ্টকচূর্ণ। A 

সুরুক-_( ফাং) সুব্থ = রক্ত । এ অঞ্চলে বলে *লাল সুরুক*, অতিশয় লাল । 
/ সস্তার--সুবিধি, উপকার । 

সোঁআরি--যান, পাল্কি। 

সোনাগুধি--স্বর্ণগোধিকা, গোসাপ । 

সোরকি_ববস।। 

সোরুচুক্লি-_চাঁউল দাইল মিশ্রিত কুটির মত পিষ্টক। সৌথ1-স্রান লওয়। 

সেটা-বড় মোটা লাঠি। পৌথ্যা-_তীর্থযাত্রার সাথী। 

সৌধা_(সং) সুগন্ধ, (প্রা) আসন্কধ। কোন দ্রব্য ভাজিলে গরক প্রকার ষে গন্ধ 


বাহির হয়। 
স্যাকারো- ব্বর্ণকাঁর। 
হ্‌ 
হয়রান-শ্রান্ড। (আং ) হয়রান = বিস্মিত । 
হল্হোল্যা-”হেলে (দ ) সাপ । 
হলো’দ্_( সং) হরিদ্রা, (প্রাং ) হলদ্ধা, (দ ) হোঁনুদ্‌ | 
// হাঁওলে--ধীরে। 


হাওলোৎ--বিনা লেখা-পডায় অল্প দিনের জন্য ধার দেওয়া । (আং) হাঁওয়ালাৎ--কাহাঁরও 
জিম্মায় রাখা । 
হাড়ুগুড়ু ( খেলা )--কবাটি খেলা (দ)। 
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হাল--(১) লাঙ্গল। (২) অবস্থা, দুরবস্থা! (আং)। 

হিল্স্তা, ইল্স্ত!--ইলিস্‌ মাছ (দ)। 

হুব--সাহস। ( আং) হুব্ব... প্রীতি, বন্ধুত্ব, ইচ্ছা ! 

হুব্যাহুব--অবিকল। (হিং) হুবহু । 

ভর্যাছবি-_গোঁলমাল, দৌড়াদৌড়ি । 

হুলিয়ে-_( কুকুর ) লেলিয়ে (দ)। 

হো হোষ্ঠা1--অবিবেচক। 

হেত্যার--অস্ত্র। ( হিং) হাখিমাব। 

হেস্ক্যা_ হাল্কা (দ)। 

হে'লতে-_দাতরাইতে । | 

হোক--“হউক* শব্দজাত। দক্ষিণাঞ্চলে যথায় “আচ্ছা” প্রয়োগ হয, এ দিকে তথায় 
“হোক” কথাব প্রয়োগ হইয়া থাকে। দক্ষিণে “রাম যেও বাবা আচ্ছা”, এ দিকে “রাম 
যেও বাবা হোক” । 

হোৌট্যা--হাটু (দ)। 

হৌন্ত।_-( হি) হীনুয়া, পাতলা ফণকৰিশিষ্ট কাটারির ন্যায় অস্ত্র) ইহা শস্তাদি 
কাটিতে ব্যবন্ধত হয়। (দ)কা*স্তে। 

হাদে-_-আহ্বানে, মনোযোগ আকর্ষণে সপ্ধোধন-পদ | অর্থ--এ দিকে দেখ। 

হারে- এখানে । 

হাঁলান--€৯) (দ) হেলান, ঠেম্‌। (২) সন্তরণষোগ্য, যথ!--হ্ালাঁন জল--সতাঁরজল। 


শ্রীরাখালরাঁজ রায় 


পাস 





ভ্ভানদাঁসের পদাবলী” শীর্ষক প্রবন্ধের 


শুদ্ধি-পত্র 
পৃষ্ঠা পংক্তি অশুদ্ধ শুদ্ধ 
১৯৪ ১০ বত্বাকর বত্বাকব 
টনিক ২৩ অক্দেব শব্বের 
২০৫ ৮ দিব দিব্য 
০৪ i সুলললিত সুললিত 
» | ৫--৯ পংক্তিগুলি প্রবন্ধেব উপসংহাব না হুইয়া ১৮৮ পৃষ্ঠার 


ইহ পংক্তি-হ্থিত 'পিনাক” ও ‘কপিনাশ* শব্দের পাদ-টাকা 
হইবে । 


he ee পপ 


কয়েকটি প্রাচীন পলী-মঙ্গীত 


বিগত পুর্ব্ববনব “বঙ্গীয়-সাহিত্য-স্সিলনে” যোগ দিবাঁব জন্য আমি কলিকাতায় আসিলে 
আমাদের "ব্দীয়-সাহিত্য-পবিষদেশ্ব স্বনামধন্ত সভাপতি পরমশ্রদ্ধাম্পদদ মহামহোপাধ্যায় 
যুক্ত হবপ্ৰদাদ শাস্ত্রী মহোদয় আমাকে চট্টগ্রামেব পল্লী-সঙ্গীত সংগ্রহ কবিতে বলিয়াছিলেন। 
কিন্ত এত কাঁল নান! কাৰ্য্য-ব্যস্ততায় তাহার সে আদেশ প্রতিপালন কবিবাব অবসব পাই 
নাই। সম্প্রতি সংগৃহীত কয়েকখানি প্রাচীন পুথিব মধ্যে একখানি হস্তলিখিত সঙ্গীত-পুস্তিকা 
প্রাপ্ত হইয়াছি। বক্ষ্যমান প্রবন্ধে তাহা হইতে কয়েকটি সঙ্গীত যদৃচ্ছাক্রমে সঙ্কলন কবিয়! 
এবং জনৈক পল্লীব্বদ্ধেব নিকট শ্রুত কয়েকটি সঙ্গীত লিপিবদ্ধ কবিয়া উট্টগ্রামেব প্রাচীন পল্লী- 
সঙ্গীতে যৎকিঞ্চিৎ পবিচয় দিতে চেষ্টা কবিব। 

স্ীত-পুস্তিকাখানি শ্রীনীলমণি বিশ্বাস এবং শ্রীবাঁমবত্ব দাসদাঁসস্য বর্তৃক ১২০৭ মথঘী 
সনে বিরচিত হইয়াছে। চট্টগ্রামে এখন ১২৭৭ মঘী সন চলিতেছে । স্থতবাং এই পুথিখানিব 
বয়স সন্তব বৎসব। কিন্তু ইহাব লিখনভঙ্নী, বর্ণবিন্যাস, কাগজ প্রভৃতি দেখিলে ইহাকে 
আবও পুরাতন বলিয়! স্বভাবতই মনে হয়। লেখকছয়েব কোন পবিচয় পুস্তকব মাধ্য 
পাওয়া যায় না। তবে বামবদ্ধ দাস লিখিয়াছেন, চট্টগ্রামে অন্তর্গত কোয়েপাড়া গ্রামে 
তাহার বাড়ী ; সম্ভবতঃ উভয় লেখকই এক গ্রামবাসী হইবেন । 

এই সঙ্গীত"পুস্তিকাঁখাঁনিব একটি বিশেষ বিশেষত্ব লক্ষ্য কবিবাব আছে। আমব! জানি, 
প্রাচীন বাঙ্গালা-সাহিত্য শ্যাম ও শ্তামা-সঙ্গীতেই সমধিক মুখবিত ও অনলগ্কত। কিন্তু এ 
গুস্তকথানিব সমস্ত সঙ্গীতই বাম, সীতা, লক্ষ্মণ ও লব-কুশের বিষয়ে প্রণীত। এ সম্বন্ধে পেখক- 
গ্রণেব মৌল্কিতা অস্বীকার কবিবাঁব উপায় নাই। এ ভাবেব সঙ্গীত-পুস্তিক। প্রাচীন বঙ্গ- 
- সাহিত্যে ইতিপূৰ্বে আব আবিষ্কৃত হইয়াছে কি না, আমি অবগত নহি। 

আমি প্রাচীন সঙ্গীত-পুস্তিক! হইতে যে সকল সঙ্গীত এ স্থলে উদ্ধৃত কবিব, সেগুলির 
বর্ণবিস্তাসাঁদি অধুনা-প্রচলিত বীতিব অন্থসাবে পরিবর্তন বা সংশোধন করিয়া লইব ন|। 
সে অধিকাৰ আমাঁব নাই) কেন না, প্রাচীনতাব হিসাবে এগুলি যেমন বিশেষ মূল্যবান্‌, তেমনি 
আদবণীয় ও রক্ষণীয়। তবে যে সকল শব্দ বুঝিতে পাঠকগণেব একাক্ত অন্থবিধা হইবে, 
পাদটাকাঁয় সে সকল শব্দ সংশোধন করিয়া লিখিলাঁম। 


১ম সঙ্গীত 


ও ভাই সত্য বল না কৈব না ছলন| £ প্রাণেব ভাই লক্ষন গুনমনি বে ॥ বুন্য বথ লইয়ে 
আলি বে আলঙ্গে কোন বনে রেখে চন্দ্রীননিবে ॥ মম মন্দ মতি ঃ পতি হয়ে সতি বিনা দৌসে 
দিলাম বনবাস £ না ভাবিলাম ত্রাস £। গর্ত পঞ্চ মাস | কবি গত্তনাস হইল সর্কনাস £। 
সনিঅ| কুজনাব কুবচন ঃ। হিতাহিত চিথে১ ন! করিলাম সোঁচনা২ংঃ। তেজিলাম 
* জনকনন্দিনিবে ॥ দিত নিবক্ষন না কবে লক্ষন প্রান জায়ে জায়ে না জায়ে লক্ষন ঃ। ইচ্ছা 
হএ মন গ্রবল ভক্ষন কবি মবি বিলক্ষন £| পুন না কবিব এ মুখ দ্রসনও বিনা দোসে 
কবিলাম গওুপক্ষনঃ বনে দিলাম একাকিনিবে | 
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২য় সঙ্গীত 


মা তোমাৰ কি চিন্তে কব কি চিন্তে চিন্ত চিন্তামনি ইন্দিবব স্যাম ॥ তাবে জে কবে 
চিন্তে £। তাহার হরে চিন্তে ঃ। নেই ধবে চিন্তামনি নাম £॥ সদায় এ বাম জাব ভাবন!ঃ। 
জে ভাবে ভাবে তাহাবে *। সে ভাবে উহাবে *। তাহাব সে ভাব জান্‌ না ০॥ বিপদে 
নাহি জার ও পদ মনে ০। অধোব কাননে ভুবন বনে ০। রাষ্ট বেদাগমে *। বিসম 
ছুর্গমে *। তাবে তারে দয়াময় রাম £॥ 


ওয় সঙ্গীত 


মম প্রতি রাম £ কেন হলে বাম £ অবিশ্রাম মম মন প্রীপদে ০। তব দানি রহিঃ কোন 
দুসী নহি*। বনবাসি হই কি অপবাধে০্॥ অগ্াপী এর" পদে নাহি হই দুসী £ জগ্গী হইএ 
থাকি দাসি দুলী £॥ রাম হেঃ । জীবে স্থান দিলে পাঁও ঃ তাবে পুনবাএ কব কিব! হাএ 
হাএ মরি হে খেদে * ! বাম তুমি গুব গুনানিত দিনদয়ানিত £ বিচাবে পণ্ডিত £ ভুবনে কহে 2॥ 
আমাব কিবা কুআঁচাব ই হয়েছে প্রচার £ কৈবে কি বিচাব £ বনে দিলে ছলে* ॥ যুখে 
থাকি কিবা মরিগে! দুখে £ বাম নাম কভু না ছোবিব মুখে £ রাম হে॥ যুন কুপাধাম১ 
দুর্বাদলের স্যাম £ নৈলে কি বামনাম £ সে পবে বিপদ্রে *। বিনা দোসে ভার্জ্যে বন 
মাজে তের্জ্যে £ যুখে যদি বার্জ্যে থাক হে তুমি । সতিবতি যতি ঃ গর্ভেতে সম্ততি £ বিনা 
দৌসে বনে দিলে হে শ্ব্যামি ০ ॥ দয়াময় নাম বেদেতে প্রকাশঃ কিন্ত এখন তাহা না হএ 
বিস্বাষণ ॥ বাম হেৎ ॥ আমাব গর্ভ পঞ্চ মাস £ দিলে বনবাস তবে কিছু ত্রাস নাই স্ত্রিবধে ০॥ 


৪র্ঘ সঙ্গীত 


গর্ব কর না খর্ব হইবে নিশ্চয় $। সক্রঘন জদি আমাকে না চিন॥ আগে কর 
রন॥ এখনি পাবে তবে পবিচয়। আমব! বোন্দহিৎ তোঁমাব বির্ধ* রামের জজ্ঞ হয়*।- 
ধনুদ্ধর নাম ধব £। জদি থাকে সাধ্য ॥ তবে কব জুদ্ধ*। এথায় গালবাদা কব ঃ1 তুমি ত 
. রামের ভাই | কর বামেব বড়াই ॥ আমবা তোব বামের বাখি কি তয়॥ অভিপ্রায় 
বুঝ! জায় ॥ সিষু দেখি তুচ্ছ হএ অতিসয়॥ আমরা লব কুশ নাম ধরি॥ ন|মবি মরে 
গতি কি তোমারে,ত্রিন* হেন জ্ঞান কবি £। | আজ্ুকাব সমবে বাচিবে ন! মরিবে এককালে 
পাটাইব জমায়ং ॥ 


ধম সঙ্গীত 
কোথা য়সময়* হবি কব (?) করূনানিদানৎ। ওরিগন আইন দেখি হবিতে জাঁনকিব 
প্রান ॥ সিংহ মরি ব্যাপ্র য়বি £ বিসম ভূঙ্জ্গ অবি ঃ সব মরি ভয়ঙ্কবি কর হরি পবিভ্রান ॥ 
অরিগন হেরি হরি £ কর কৃপাময় হরি £ সব য়বি হর হরি কর কবনা প্রদান ॥ 


৬ষ্ঠ সঙ্গীত 
দেবর ডাবাও ওহে বাঁবেক ডাবাঁও*। যুন লক্ষন ধানুকী আমি গ্রীবাঁমেব জানকী* ॥ 


কাব কাছে বাইকে জাও তাএ বৈলে জীওৎ॥ ভাবাও ভাবাঁও দেবর ডাকিলে যুন না" 
ভএ কিহে আমি তোমার সঙ্গে ভাবে না *। বাঁবেক ডাবায়ে যুন গুটা ছুই কথ|০ } অহে 
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মন ১৩২২] কয়েকটি প্রাচীন পল্লী-সঙ্গীত ২৩৯ 


সিতানাথের সিতা তুমি ফেলে জাঁও হে কোথা*। অহে লক্ষন বাঁমেব ভয়ে কটিন হৃদয়। 
ভা়াজাঁয়া১ বৈলে তোমাব দয়া নাহি হএ *। বনে দিলে তব ভান ০! গর্ববতি 
আপন জায়! *। তুমি ত তাঁহান ভায়া ০। নাহি দয়ামায়া *। দেবব বনে দিলে ক্ষেতি 
নাই £ লক্ষন আমি বলি তাই =। কাহাব আশ্রমে বভো ভয় পাই *। ভালো! হয় 
স্তববনং কবাইলে দবসন আনিএ ছলে দেবব ফেলে জাঁও ০। তুমি মনেতে ভাইব ন! 
সঙ্গেতে জাব না *। তোঁমাব বামেব কিবায়৩ত একবার ফিবে চাও ॥ 


৭ম সঙ্গীত 


একি ধন্যে কার কন্তে কি লাবন্যে মবি হাঁএ হাএ॥ একাকি জন্যে এ ঘোর অবন্তে 
বাম বাম বৈলে উঠে পবে ধাঁও॥ তবিত জবিত ভবিত বূপৎ। সসোধবাধবে যুধার 
কুপ £ঃ। আসিয়। পসিল মৃগসী লুপ্ত তত্র গাত্র মাত্র নেত্র দেখা জাএঃ॥ সিন্দুববিন্দু অধর 
ভালে ০1 কেমব বেসব নাসাএ দোলে *। তাহে কগ্তমুলে। সোভে কণ্যফুলে। 
সোভে লোঁভে কত কামে মোহ জাঁএ॥ কবিকুতস্ত জিনি বক্ষবাকাখানি হবিমাঁ! নিনি কটা 
সৌভনি। বাঁমবস্তীতরু জিনি উক গুব চরন সবনে কি বনের প্রা এ॥ 


৮ম সঙ্গীত 


কেনে গো কাননে একাকী ভ্রমনে হু নমানে বহিছে বারি * | কিবা ভাইবে মনে * 
কান্দেছে আপনে *। বাম বাম বৈলে ফুকবি ফুকবি *॥ পতিত ভূসন গলিত কেস 
বসনাভবন কিছু নাই লেস *। বনে বনভেষ দেখি গে। বিসেষ *। বাম হাসিকেস€) 
তব কিম দেবি *॥ বাজার নন্দিনি ০। মনে হেন গনি *। কেনে একাকিনি ০। হইএ 
হুষ্ষিনি। গলিগুনয়নি এ বিন্দুববনি *। কান্দে কেনে বলি হবি হবি ০॥ 


৯ম সঙ্গীত 


আমাকে বোল বে বাছা হন্থমীন। বল বে স্বকপে হইল রন কিৰূপে ॥ দেখ তেনেয়€) 
আমা সেই বল স্বন ?) আমান অনাথি কবিলে॥ পাথাবে ভাসাইলে ॥ আমাব কুলের 
সন্তু হইল দুইটা কুসস্তান॥ কিবপে তোমারে কবিল বন্দন॥ তাঁহি বল বাছা! পবন- 
নন্দন ॥ কিৰপে মৌল ভরত সক্রধন ॥ মম প্রান সম দেবব লক্ষন কিকূপে সমবে 
সক্রঘন মবে ॥ গেল কিবূপে বধুনাথেব গেল প্রান ॥ 
১০ম সঙ্গীত 
চল ঘবে জাই ॥ আব কেহ নাই ঃ॥ তুমি আমি ছুটী ভাই বিনে ॥ মনে হেন জ্ঞান ॥ 
বুঝি জাবে প্রান ॥ ধানুকি লক্ষনের ধনুর্বান ॥ কাল জম প্রায়॥ এ দেখা জায় ॥ একি 
হোল দায় ॥ না দেখি উপায় ॥ হাঁএ প্রান জায় ॥ কি বিধি ঘটায় ॥ না সেবিলাম মাএর 
চবনে একেতে ছুঃখিনি ॥ জানকি জননি ॥ লবকুস বলে সদায় পাগলিনি॥ তাতে জরি 
তুমি আমি প্রানে মরি ॥ ছুঃখিনিকে কে মা বলিবে বলে ॥ 
|] ১১শ নঙ্গীত 
যুন গুনধাম রাম বাম মিতা প্রতি হুইয় না *। তোমাঁব দয়া হএ ন{*। বিন! দোসে 
বনবাসে দিবে অঙ্গন! *। যুনঃ শ্রাবাম ধান্ুকী *। বিবচনা হইলে! একী *। এঁ পদ 


১।ত্রাতৃজায়। ২। তপোবন ।- ৩। দিব্যে, শপথে) 


t 
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বহি মা জানকী অন্য ‘জানে না *॥ জে সীতার কাবনে তবো *। নাম হইল রাম 
বাঘব ৪1 সে সিতাকে ভিন্য ভাব *। কি বিবেচনা *!1 সিতা জদি অপরাধি 
হইএ থাকে গুননিধি ০। বনে দেওা১ নহে বিধি১॥ যুন মন্তরনা *॥ তব কানন গহিবে 
জাইতে বৈল নাঁ*। একে সিতা কুলবতি *। পঞ্চ মাসেব গৰ্ত্তবতি *। হেন সিত! তেজে 
পতি ০। প্রানে সহে না *॥ পাএ ধবি গলবাসে ০1 এই ভিক্ষা দেও দাসে ০। 
সিতা মাকে বনভাসে জেতে বৈল ন! *॥ 

একবাব আমি সমুদ্রতীবে বেড়াইতে গিয়াছিলাম। সেখানে একজন অশীতিপর বৃদ্ধ 
মুসলমান গৃহস্থ আমাব সহিত দেখ! কবিতে আসিয়াছিলেন। আমি তাহাকে গান কবিতে 
অন্থুবোধ কবিলে, তিনি সেই দ্রিগন্ত প্রসাবিত বেলাভূমিব উপরে বসিয়া অনস্ত আকাশ ও 
সাগর প্রতিধ্বনিত কৰিয়া, অশ্রান্ত জলকল্লোলের ভালে তালে আপনার মধুর কণ্ মিলাইয়া 
গাইতে লাগিলেন; 

১।  (ওবে) যাইবাব কালে সঙ্গে নিবা কিবে ভাই সদাগব,--অসমেবং সাঁরথী কেও নাই । 
নওয়! নুকাখানিও লৈয়া, বাণিজ্যেতে আইলাম ধাইয়া, ঘাটেতে পুবানা হৈয়! যায় বে ভাই 
সদাগব। ভবে আসিয়াছ মন, কাঁমাইল! কিবা ধন, যাইবাব কানে সঙ্গে নিবাকি। (রে ভাই 
সদাগব )। নির্বোধ ভল্লালে বলে, সুকাঁটী আন্যা দি পালে, ঠেকিল হুকা ঠাডা বালুব চডে। 
(বে ভাই সদাগব।) 

২। শ্যাম ও পববাসী রে। (ঘোষা) কাবে কইয়ম ছুঃখেব কথা কেবা শুনে কানে। 
দবেয়াতে ধূল গু'জরে ভিও মাঁবে বানে। উজান ঘ'ডায় ধূল গুজবে পিড়। লই যায় হোতে। 
গঙ্গা মবে জল তিয়াসে, ববম! মবে শীতে । লাহব দবিয়াব মাঝে নিরপ্রনেব খেলা, পাথর 
ভাঁসিয়! উড়ে, তল পড়ি যায় সোলা। লাহুর দবিয়ার ঢেউ বেঙে ধরি খায়, পাঁথব ছেদিল 
ঘুণে কেবা গ্রত্যয় যায় ॥ 

৩। আগমেব ভেদ তোমব! জান পণ্ডিত। মবণেব ভেদ তোঁমবা জান পণ্তিত। 
বাঁকইগিয়ে গাছ কৌদাতে বাকইবে কৌদাঁয় গাছে। দীয়বাও ছিড়ি দড়ি ধাইল, জাল্যারে 
দৌড়ায় মাছে - 

জৌম পহবেং ধান হুয়াত৬ দিল, পাঁতিলাঁত দিল বাঁডা৭ মাদাব গাছে ধবিয়াছে আঠা 
কলাৰ ছড়া আঁআসত। পাঁআস (0) নিল পাঁআস বৈল ডালে। তিন গক দি নয় 
হাল চয়, ছিবায়৯ মানুষ গিলে । 

৪) মন, সাধু জেইনে ছিলাম তোঁবে । এ কি কবিলি আব, এ কি ব্যবহার, যে কর্ম্ম 
তোমাব জানাব কাহাবে। আশ্বাসে বিশ্বাস জন্মাইয়ে আমাঁব,*যহীজ্ঞান ধন কবিলি 
অধিকার, শো ভুলাইপে কাঁলীব নাম আমার, এ দেহ-ভাগাব অগিলি শত্রবে। জ্ঞান- 
মাঁজ্রবে দবখাস্ত কৰিব, ব্রদ্মময়ীব পাশে যাইতে তোবে নিব, তিনটি কাল তোমায় আবদ্ধ 
রাখিব, তাঁবিণীর শ্রীচবণ কাবাগাঁবে। 


ভ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত 


১। দেওয়া? ২। অসময়ের। ৩। নুতন নৌকাখাঁনি। ৪। গাভী 
«| জুম্যাদের পাহাড়, যেখানে জুমিযাঁর! শস্য বপন কবে। ৬7 শুকাইতে 1 
৭। ধাঁনভান!। ৮ আঁকাশেতে ৯। বর্শীর_ছিপন 
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প্রাচীন কামরূপ তন্ত্রশাস্বেব জন্মভূমি বলিয়া চিবপ্রসিদ্ধ। এক দিন এই দেশ তান্ত্রিক 
উপাসনার কেন্ত্রস্থল ছিল। এই দেশে জন্মগ্রহণ কবিয়াই তন্ত্রশান্ত্র সমগ্র ভাঁবতবর্ষ, তিব্বত, 
চীন এবং জাপান দেশ পর্যন্ত আধিপত্য বিস্তাব কবিয়াছে এবং তন্্রোক্ত সর্বপ্রধান মহাপীঠ 
৬কামাখ্যাব অবস্থিতিও এই দেশেই ; কিন্তু তাহা হইলেও আজ যে এই দেশেব অধিকাংশ 
অধিবাসীই বৈষ্ণব-ধর্মাবলধী, তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। এই দেশেব অধিবাসিগণেৰ 
বৈষ্ণবধৰ্ম্মাবলস্বন সম্বন্ধে একটি রহম্তজনক প্রবাদ প্রচলিত আছে। প্রবাদটি এই যে, 
একদা বিষ্ণু গরুড়-বাঁহনে ৮ কামাখ্যা গীঠেব উপব দিয়া আঁকাণপথে চলিগ্। যাঁইতেছিলেন। 
৬কামাখ্যাব অন্থুচব বটুকতৈববেব তাহা সহ “হুইল না) তিনি বিষ্ণুকে গরুভেব স্কন্ধ হইতে 
অবতবণ কবাইয়! গীঠ-লজ্বন-স্পর্ধীব প্রতিশোধস্বকপ বন্দী কবিয়া ফেলিলেন। -তাহাঁব অন্ুচব 
কর্তৃক বিষু এইবপ লাঞ্ছিত হইবাঁব কথা শ্রবণ কবিয়া, কামাখ্য! ঠাকুবাণী শশনান্তে আসিয়া 
নিজ হস্তে বিষ্ণুৰ বন্ধন মোচন কৰিয়! দিলেন এবং বটুকভৈববকেও তাঁহাব অবিমুষ্যকাবিতাঁব 
জন্য অনেক গঞ্জনা করিলেন। বিষ্ণু কিন্তু তাহাতে সন্তষ্ট না হইয়া, কামাখ্যাকে এই 
বলিয়া অভিসম্পাত কবিলেন যে, এই দেশবাসী লোকগণ কামাধ্যার উপাঁসন! পবিভ্যাগ 
কবিয়া বিষ্ণুৰ উপাসক হইবে। কামাখ্য| বিষ্ণুৰ অভিসম্পাত শুনিয়া ক্ুপ্ন হইলেন এবং 
বলিলেন,--আঁমাঁর অনুচবেব দোষে আমাকে অভিসম্পাত কব! আপনাব উচিত হয় নাই। 
সে যাহ! হউক, আমিও বলিলাম, এ দেশবাঁপীব। বৈষ্ণবনার্ণ অবলম্বন কবিলেও চিবকালই 
মত্গ-মাংসাঁশী হইয়া শাক্তাঁচাব-পবাঁয়ণ থাকিবে । এই দেশবাসী: বৈষ্ণবের! অনেকেই যে 
মৎস্য মাংস আহার কবিয়া থাকেন, তাঁহা ঠিক। এই প্রবাদেব ভিত্তি যাহাই হউক না কেন, 
ভন্ত্রপ্রধান দেশে বৈষ্ণব-প্রাধান্তকে লক্ষ্য কবিয়াই যে এই প্রবাদ সৃষ্ট হইয়াছিল, 
তাহা নিঃসন্দেহে বল! যাইতে পাঁবে। 

এই দেশেব বৈষ্ণবধর্ম্মাবলব্বীবা কয়েকটি বিশিষ্ট সম্প্রদায়ে বিভক্ত, যথা,--দামোদরী, 
মহাঁপুকষীয়া॥ হরিদেবী এবং চৈন্তপন্থী। প্রথম তিন সম্প্রদায়েব প্রবর্কেবা এই দেশবাসী 
লোক ছিলেন। এই দেশে চৈতন্তপস্থীবা কখন কিরূপে আসিলেন, তাহ! অনুসন্ধান কবিতে 
গিয়া! জানিতে পাবিলাম যে, কামরূপ বিভাগে হাজো অঞ্চলে মহাপ্রভু চৈতন্যদেব আসিয়া- 
, ছিলেন বলিয়া এক জনশ্রুতি বহু কাল হইতে প্রচণিত আঁছে। হাজোতে মণিকুট নামক 
একটি ছোট পাহাড আছে এবং তাহাব শিখবদেশে হয়গ্রীব মাধবেব দেবালয় প্রতিষ্ঠিত 


* বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের গৌহাঁটা-শাঁখার অধিবেশনে পঠিত । 
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আছে। এই পাহাঁড়েব পাদদেশে একটি গহ্বব আছে এবং তাঁহার সন্নিকটে ববাহকুণ্ডেব 
অবশ্থিতি। এই গহ্ববটিকে লোকে “চৈতন্তঘোপা” বলিয়া থাকে এবং চৈতন্তদেব কিয়ৎ- 
কাল এই গহ্ববে বাঁস কবিয়াছিলেন বলিয়! নির্দেশ কবিয়| থাকে। যেখানে চৈতন্তদেব 
বপিয়াছিলেন এবং যে স্থানে তিনি দণ্ড-কমণ্লু রাঁখিয়াছিলেন, তাহা ও সেখানকাঁব লোকেবা 
আজ পৰ্য্যন্ত নির্দেশ কবিয়া থাকে । ইহা! একটি জনক্রুতি মাত্র । হাজো অঞ্চ লেব আবাঁল-বৃদ্ধ- 
বনিতাৰ এই জনশ্রুতি জান! থাকিলেও, কেবল এক জনশ্রুতিব উপব নির্ভব কবিয়াই কোনও 
গ্রতিহাসিক তথ্যে উপনীত হওয়া! যায় না! এই জনশ্রুতি আমাব বহু কাল হইতে জানা 
থাকিলেও এত দিন আমি তাহাতে কোন আস্থা স্থাপন কবিতে পাবি নাই ; ববং চৈতত্তদেব 
সম্বন্ধে যে সব পুস্তক ব্্গদেশে প্রকাণিত হইয়াছে, তাহাতে চৈতন্যদেবেব কাঁমবপ আগমন সম্বন্ধে 
কোনও উল্লেখ দেখিতে না পাইয়া, এই জনশ্রুতিব সত্যতা সম্বন্ধে ঘোবতব সন্দেহই উপস্থিত 
হইয়াছিল। কিন্তু অল্প দিন হইল, শ্রীযুক্ত লঘন্ুবাঁম চৌধুৰী মহাশয় “সৎসম্প্রদায় কথা” নামক 
এক পুস্তিকা গ্রকাশ কবিয়াছেন। সেই পুস্তিকাঁতে স্পষ্টরূপে লিখিত আছে যে, শ্রীচৈতন্ত- 
দেব যে কেবল হয়গ্ৰীব মাধব পধ্যন্তই আপিয়াছিলেন, তাহা! নহে, তিনি পবগুবামকুণ্ড 
পর্য্যন্ত গিয়াছিলেন। পবগুবামকুণ্ড হইতে ফিবিয়া আসিয়া, তিনি আবও কতক দিন 
হাঁজোর ঘোঁপাতে থাকিয়া উভিষ্যাভিমুখে যাত্রা কবিলেন। এই সম্বন্ধে ভট্টদেব তাঁহাব বিরচিত 
“সৎসম্প্রদায়কথা”তে এইবপ লিথিয়াছেন,--পাচে মহাপ্রভু তৈবপবা আসি করতিয়াৰ তীবে 
রহিলা। পাঁচে যেখন বাজ! নবনাবাঁয়ণ হই উপব দ্বেখব পরা অনেক লোকক নমাই আনি 
শঙ্কবক গোঁষোস্ত। পাতি বাঁজ্য বসাইবে দিছে মাত্র, তেখনে চৈতন্তভারতী প্রভু মাধব দর্শনে 
মণিকূটে আদিল । বরাহকুণ্ডব উপরে গৌঁফাত বহি মাধব দর্শন হৈল। পাচে রত্বেশ্বব বিপ্রক 
শবণ লগাই ভাগবত পঢ়াই বদ্রপাঠক নাম দি মাঁধবর দ্বাবত ভাগবত পড়িবে দিলা আরু 
যাত্রা মহোৎসব সৃদ্বীর্তন কর্ম্মকোঁ মাধবব দ্বাবত প্রবর্ভাইলা। পাচে মহাপ্রভু পবশুকুঠারে 
যাই নামর নির্ণয় লেখি ব্রহ্মকুণ্ডত সমন কবি উলটি আসি সেই গোফাতে রহিলা। 
পাঁচে মাগুবীব কণ্ঠভুষণক আঁক কবিশেখরক, কণ্ঠাহাব কন্দনীক শবণ লগাই ভাগবত পড়াইল।। 
পাঁচে হাতে বীণা ধরি কৃষ্ণনাম গাই নারদর শ্রেষ্ঠা দেখাইলা। সেই বেলা দামোদবে মাধব 
দেখিতে মণিকুটে যাই তাঙ্ক দেখি ছুল্পভ লাভ ভৈল! বুলি প্রণাম কবি বোলে--হে মহাপ্ৰভু, 
মঞি দবিদ্র ব্ৰাহ্মণে কিছো আরীষ মা! । চৈতন্তে বোলে--কেন মতে তুমি দবিদ্র ভৈ”1। 
দামোদবে বোলে-_স্বদেশব পবা নামি আহস্তে তাতীমবাঁতি নৌকা! বুবি সর্বস্ব উটিল। 
তিনাট প্রাণী ঝাঁজিত ধৰি দিগন্ধবে তবিলে।। পাঁচে শঙ্কবে বস্ত্র তিনিখানি পবিধাঁন কবাই 
নিকটে বাখিছে। পাঁচে চৈতন্তে বোৌলে,_হে দামোদব নশ্বব বস্তুত খেদ নকবা। তুমি * 
ঈশ্ববব পার্ধদ। লক্মীব কোপে গৌতমব বংশত জন্মিছা। পুন্ু তান ববে তিনি গীঠত পুজ্য 
হুই নিজ পশব্ধ্যকে পাইবা। এই রহস্য কহি তাঙ্ক তব্জ্ঞান দি উড়েযাক গৈল1।” সৎসম্পর- 
দায়কথ|--৩৪ পৃষ্ঠা । 


সন ১৩২২] আসামে শ্রীচৈতন্য ২৪৩ 


সংসম্প্রদায়কথা পুস্তক হইতে উদ্ধৃত এই অংশে তিনটি বিশেষ লক্ষ্য কবিবাঁব বিষয় 
. আছে। প্রথম চৈতন্তদেব যখন কামরূপে আগমন করেন, তখন শিববংশীয় মহারাজ 
নবনাবায়ণ সবে মাত্র বাঁজপাটে বগিয়াছিলেন। দ্বিতীয়, তিনি হাজোব মাঁধব-দেবালয়ে কিয়ৎ- 
কাল বাস কবিয়াছিলেন এবং সেখানে তাহাব সহিত দেব্দামোদবের সাক্ষাৎকার 
হইয়াছিল। তৃতীয়, তিনি পবশুবামকুণ্ড পর্য্যন্ত গিয়াছিলেন। এই বিষয় তিনটিব এঁতি- 
হাঁসিক ভিত্তি সম্বন্ধে আমর! এখন আলোচনা কবিব। 

নবনাবায়ণ বাজাব বাঁজত্বকাঁপ সম্বন্ধে অনেক মৃতভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। মিষ্টাব 
গেইট তঁহাব Koch kings of Kamrup প্রবন্ধে* নবনারায়ণের বাজত্বকাঁল ১৫৩৪-১৫৮৪ 
স্থির কবিয়াছেন। তিনি এ প্রবন্ধে এই সম্বন্ধে এইকপ লিখিয়াছেন, 

Three different dates are assigned for the time when he (Naravnarayan) 
ascended the throne in succession to his father Visva Singha viz, 1528 A.D. 
by 94090101820, 1684 ০ Prasiddbanarayan’s Vamsabali and 1555 by 
Ramchandra Ghosh. His death 1S said to have occured in 1584 A.D. and 
Prasiddhanarayan’s Vamsavali and Guuabhiram’s Assam Burauji agree in 
fixing 1581 as the date of Raghbu’s accession to power in the Eastern part 
of the old Koch kingdom, while the 10501119610) 10 the Hayagriva temple 
at Hajo, which was built during his reign and bears the date 1588 A.D, 
helps to confirm this as the date of the division of the kingdom, 

মিষ্টার গেইট নরনাবায়ণেব দমন ১৫৩৪--১৫৮৪ খৃষ্টাব্ব স্থির কবিতে গিয়া! নান! যুক্তি 
প্রয়োগ কবিয়াছেন। তাহাব বাজত্বেব শেষ কাল যে ১৫৮৪ খৃষ্টাব্দ ছিল, মিষ্টাব গেইট 
সেই সম্বন্ধে একেবাবে নিশ্চিত হইয়াছেন; কিন্ত রাজত্বের আরস্ত-কাঁন স্থিরীকরণ 
সম্বন্ধে যুক্তি প্রয়োগ কবিতে গিয়া তিনি স্বীকাব কবিয়াছেন যে, 1979 less easy to 
come to & definite conclusion regarding the date of his aceession, বাস্তবিক 
কথাও তাই। আমর! নবনাবায়ণেব শেষকাল মিঃ গেইটের অন্ুবন্তী হইয়| ১৫৮৪ 
বলিয়াই গ্রহণ কবিলাম; কিন্তু তাঁহাব বাজত্বেব আদিকাল ১৫২৮ খৃষ্টাব্দ বলিয়া 
মনে কবি; কেনন! স্বর্গীয় রায় গুণীভিবাম বড়ূ,য়া-বাহীছব এবং আসামের ইতিহাস- 
লেখক মিষ্টাব ববিন্সন সাহেব উভয়েই এই কালকেই নরনারায়ণের বাজত্বের আদি কাল 
বলিয়া তাহাদেব ইতিহাসে লিপিবদ্ধ করিয়। গিয়াছেন। বিশেষতঃ এই কাল চৈতন্য- 
দেবের কালেব সঙ্গেও গরমিল হয় না। চৈতন্যদ্েব ১৪৮৫ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ কবেন 

এবং ১৫০৯ খৃষ্টাব্দে তিনি সন্যাষ গ্রহণ করেন এবং ১৫৩৩ খৃষ্টাব্দে মানবলীলা সম্ববণ কবেন। 
" বৃদীয় বৈষ্ণব-দাহিত্যে লব্ধ প্রতিষ্ঠ শ্রীযুক্ত অচ্যুতচবণ চৌধুৰী তত্বনিধি মহাশয় তাহার 
প্রীচৈতন্য-চবিত পুস্তকেব ৩০-৩১ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন,__" ীচৈতন্যদেব শীস্তিপু হইতে 
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বিদাধ গ্রহণ কবিয়া প্রথমে যশোড। গ্রামে গেলেন, তথায় জগদীশ পণ্ডিতের সহিত 
সাক্ষাৎ হইল * * * তাহাব পব শ্রীটৈতন্তদেৰ আঁব একবাব শ্রীহট্রে আগমন 
কবেন। এ্রথমতঃ বুকঙগ্গায় গমন কবির পবে ঢাঁকাদক্ষিণে পিতামহী-দদনে উপস্থিত 
হন। * * ঢাঁকা-দক্ষিণ হইতে চলিয়া শ্রীচৈতন্তদেব কামবপ প্রভৃতি স্থানে এই সময়ে 
গিয়াছিলেন বলিয়া জনশ্রুতি আছে । হাজো নামক স্থানে এখনও লোকে শ্রীচৈতন্তেব 
গোফা বলিয়া একটি স্থান দেখাইয়! থাঁকে।” ইহ! হইতে স্পষ্টই দেখ! যায়, যে জনশ্রুতিব 
কথা উপবে উল্লিখিত হইয়াছে, তাহ! -শ্রীহষ্ট মঞ্চলেও প্রচলিত আছে। অচ্যুতচবণ 
বাবুব মতেও “এই সকল স্থান দর্শনান্তে তিনি পুনঃ শীস্তিপুবে উপস্থিত হন এবং 
সেই মুহূর্তেই নীলাচলে যাইতে প্রস্তুত হন।” চৈতগ্তদেৰ দ্বিতীয় বাব শ্রীহট্টে আগমন 
কবিয়াছিলেন, তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ কবিবার পব কিন্তু অচ্যুত বাবু তাহাব কোনও 
সময় নির্ণয় করেন নাই। সৎসম্প্রদায়কথা অনুসারে, তিনি সবে নবনাবায়ণ বাঁজসিংহাদনে 
আবোহণ কবিয়াছিলেন, এমন সময় কাঁমবপে আসিয়াছিলেন। রায় গুণাভিরাম বড়ুয়া 
বাহাঁছুব এবং মিষ্টার ববিন্সনেব নির্ধাবিত ১৫২৮ খৃষ্টাবকে নরনাবায়ণেব রাজত্বের আদিকাল 
ধরিলেই এই ঘটনা! সম্ভবপব হয়। ১৫৩৪ খৃষ্টাব্দ ধবিলে ইহা অসম্ভব হইবে, কেন না, 
চৈতন্তদেৰ ১৫৩৩ খৃষ্টাব্দেই ইহধান পবিত্যাগ করিয়াছেন। তাহা হুইলে চৈতন্ত্দেবেব কামরূপ 
আগমন ঘটনা হইতে নরনাবায়ণেব প্রকৃত বাজত্বকাল যে ১৫২৮ খৃষ্টাৰ ছিল, সেই সম্বন্ধে 
আমবা৷ কতকটা এ্রতিহাঁপিক আলোক প্ৰাপ্ত হইলাম । 

এখন আমব! চৈতন্তদেবের হাজো বাস এবং তথায় দামোদব দেবেব সঙ্গে তাহাব সাক্ষাৎ 
বিষয়ে আলোচনা করিব। ভট্টদেব তাহাব 'সৎসম্রদায়কথাঃ তিনখানা পুথি অবলম্বন করিয়া! 
লিথিয়াছিলেন। তিনি গ্রন্থাবস্তে লিখিয়াছেন )- 
চৈতন্তসংগ্রহং দৃ্1 সংগ্রহং কৃষ্ণভাঁবতেঃ | 
হৃসিংহকৃত্যমালোক্য কথয়ামি কথামিমাম্‌ ॥ 

তিনি এখানে কোন্‌ চৈতন্তসংগ্রহকে উল্লেখ কবিয়াছেন, তাহা ঠিক বল! যায় না। কৃষ্ঝ- 
ভাবতীব সংগ্রহ এবং নৃসিংহকৃত্য আমা'দব হস্তগত হইয়াছে। এই দুইখানিই অসমীয়। ভাষায় 
লিখিত পুথি। প্রথমখান! অসমীয়! গদ্ধভাষায় লিখিত এবং দ্বিতীয়খানাঁব রচন| পদ্চময় | ভট্টদেব 
এই ছুইখানা পুথির উল্লেখ কবাঁতে সহণেই বুঝিতে পাব! যায় যে, এই দুইখান! পুথি 
ভট্টর্দেবেব পুর্বকালেব। কৃষ্ণভাঁবতী এবং নৃসিংহ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়া আমব! এখনও 
কিছুই জানিতে পাবি নাই। আশা কবা যায় এক দিন তীঁছাদেব খ্ষিয়েও কিছু জান! যাইবে। 
কৃঞ্চভাবতী তাহাব পুথিতে লিখিয়াছেন ১ 

“পাচে প্রভু মাধৱক দবশন কবি ববাহকুণ্ডব উপরে গোফাত বহিয়া বত্বেখবক শবণ 
করায় মাধৱব দ্বাবত ভাগৱত কহিবাক দ্িল। পাঁচে তান নাম ৰত্বপাঠক হৈল। আবে! 
মাগ্ডবী গ্রামব কণ্ঠভূষণক দীক্ষা শিক্ষ দিয়া ভাগৱত পাঠ কবিবাক আজ্ঞ। দিলা। আরে! 


গন ১৩২২] আসামে শ্রীচৈতন্য ২৪৫ 


কণ্ঠাহার কন্দশীকে! কৃপা! করি, আবে! কবিশেখব ব্রাহ্মপক নাম ধর্ম দিল! । পাঁচে মহাপ্রভু 
জগন্নাথব মঠব ভিতবে যোগাঁসনে বসি কাহাঁকো দেখা নেদিলা ।” 

ইহা হইতেও দেখা যায়, চৈতন্তদেব মাধব-ম'ন্দবেব সন্নিকটে একটি গহ্ববে ছিলেন এবং 
তথায় এই দেশীয় কতিপয় পণ্ডিত ব্রাঁ্ষণকে উপদেশ দান কৰিয়াছিলেন। তিনি হাজো হইতে 
নীলাচলে চলিয়া যান! 


ৃসিংহকৃত্য এই ঘটনাকে এই ভাবে উল্লেখ কবিয়াছেন ; 


“তৈৰ হস্তে প্ৰভু কামৰূপে গৈয়া 

মণিকূট গীরি পাইল! । 

ববাহ কুণ্ডর উপব গোফাত 
চৈতন্ত প্ৰভু বহিল| ॥ 

রত পাঠকক শবণ লগাই 
ভাগবত পাঠ দিলা ॥ ৯৪ 

মাগুবী গ্রামব -. কণভূষণক 
কণাহাব কন্দলীক। 

কবিভ্ত্র দ্বিজক কবিশেখবক 
চৈতন্তে নাম দিলেক ॥ 

যাত্রা মহোৎসব সঙ্কীর্তন ধর্ম 

- মণিকুটে প্রবর্তাই। 
তৈব পর! আসি মৌন হুয়া বৈল! 


ওড়েষা নগব পাই ॥৮ ৯৫ 


এই পুথি দুইখানি হইতে উদ্ধত অংশে দেখা যাইতেছে যে, ভট্টদেক, কৃষ্ণভারতী এবং 
নৃসিংহে ব- সহিত এই সম্বন্ধে একমত হইয়াছেন। 

এইখানে নৃসিংহক্কৃত্য সম্বন্ধে একটি কথ! উল্লেখ কবিতে হইয়াছে। প্রকৃত পক্ষে 
বলিতে গেলে, আমব] নৃসিংহেব কৃত মূল পুথিখানি এখনও সংগ্রহ কবিতে পাবি নাই। 
কৃষ্ণ আচাৰ্য্য নামক এক জন এই দেশীয় কবি “সন্তবংশাবলী* নাম দিয়! নৃসিংহেব কৃত পুথিকে 
অসমীয়! পদ্য ভাষায় রচন। কবিয়া গিয়াছেন। সম্তবংগাবলী যে নৃসিংহের পুথিব পদ্য সংস্করণ, 
সেই সম্বন্ধে কৃষ্টাচাধ্য তাঁহার পুথির এক যায়গায় এই ভাবে উল্লেখ কবিয়াছেন ;-- 


গুন! নবনাবী ইতে| সম্তবংশারলী ৷ 
জগতকে শুদ্ধ কবে যাব পদধূলি ॥ 
নৃসিংহর কথা ইতো সন্তবে সে পদ। 

ইহার শ্রবণে কবে পাতক উচ্ছেদ ॥” ৫৩ 


২৪৬ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা ॥ [ধৰ সংখা। 


এইখানে (একট বিশেষ ভাবে লক্ষ্য কবিবার কথা এই যে, যদিও এই দুইখান! পুথিতে 
চৈতন্যদেবেব হাজোর গোফাতে বাসেব এবং সেখানে কতিপয় এ দেশীয় বিশিষ্ট ব্রাহ্মণকে 
উপদেশ দিবার কথা আছে, তথাপি তাঁহাব সহিত দ্বামোদব দেবেব সাক্ষাৎ হওয়া সম্বন্ধে কোন 
কথাব উল্লেখ দেখিতে পাঁওয়! যায় না। তাহা হইলে ভট্টদেব এই কথা কোথ! হইতে 
পাইলেন? ভট্টদেব দামোদব দেবেব সর্ব্প্রধান এবং অন্তবঙ্গ শিষ্য ছিলেন। বোধ হয়, 
দামোদর দেবের নিজ মুখ হইতেই তিনি এই কথ! সংগ্রহ কবিয়া তীহাব পুস্তকে লিপিবদ্ধ 
করিয়! থাকিবেন। কৃষ্ণভাঁবতী এবং নৃসিংহ, তট্টদেবেৰ পূর্ববর্তী লোক ছিলেন এবং তাঁহাদের 
ভিতব কাঁহাবও হয় ত এই কথা বিদিত ছিল না। চৈতন্যদেবেব সঙ্গে যে দাঁমোদবদেবেব 
সাক্ষাৎ হইয়াছিল, তাহ! দামোঁদবদেবেব চবিত্রপুথিও স্বীকার করে এবং দামোদর- 
সম্প্রদায়ের সমস্ত লোকই তাহ! সত্য বলিয়া বিশ্বাস কবিয়| থাকেন। নীলকণ্ঠদাসের রচিত 
দামোদরচবিত্রে এই বিষয় এইকপ ভাবে উল্লিখিত আঁছে;,_ র 


প্ৰীমোদব পাঁচে কামবপক আসিল! ॥ 
ৰত্বেশর গ্রামে কতো দিন আছিলস্ত। 
তথা হস্তে প্রতিদিনে মণিকুটে যান্ত ॥৮২ 
আসিলন্ত চৈতন্য নাবদ বেশ ধবি। 
দামোঁদবে আবাধিল! ভক্তিভার কবি ॥ 
সাক্ষাতে সে বিষ্ণুরপ খষিয়ে দেখিলা। 
জীৱ উদ্ধীবিতে তাঙ্ক তব্জ্ঞান দিল! ॥৮৩ 
পবম আনন্দে দুয়ো দুইকো! আশ্বাসিলা । 
তথা হস্তে চৈতন্ত যে ওড়েষাক গৈলা ॥৮ 


এই প্রবন্ধে ফে কযখাঁন! পুথির উল্লেখ কব! হইল, তাহাব ভিতর *সৎসম্প্দায় কথা” 
ছাড়া একখানি পুথিও আজ পর্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। এই সব পুথি প্রক্ষাশিত হইলে 
বোধ হয়, এই সমন্ধে আঁবও নূতন এঁতিহাসিক তথ্য জাগা যাইবে। এতগুলি পুথির এবং 
জনশ্রুতির সাক্ষ্য অগ্রাহ্য কবিয়া যদি 'আমব! চৈতন্তদেবেব কামরূপ আগমনকে এ্তিহাসিক 
সত্য বলিয়! গ্রহণ কবিতে অস্বীকার কবি, তাহ! হইলে জানি না, আমাদের কোনও বিষয়েব 
ধ্রতিহাসিক তত্বে উপনীত হইবাঁব আর কি সম্বল আছে। 

এখন আমাদেব তৃতীয় প্রতিপান্ধ বিষয় হইয়াছে, চৈতন্তদে্টবর পবগুবামকুণ্ তি 1 
এ সম্বন্ধে কৃষ্ণভারতী কিনব! নৃসিংহ, কোনও উল্লেখ কবেন নাই; কেবল ভট্টদেব ভীহাব 
সৎসম্প্রদায়কথাতেই ইহাব উল্লেখ কবিয়াছেন। এখন কথা হইয়াছে,আমবা একমাত্র ভট্টদেবেব 
সাক্ষেব উপব নির্ভব কবিয়াই চৈতন্থদেবেব পবগুবামকুণ্ড যাত্রীকে এতিহাসিক সত্য বলিয়! 
গ্রহণ কবিতে পারি কি ন! ? আমরা বলি--পাঁবি) কেন না, ভষ্টদেব একজন যে-সে লোক 
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ছিলেন না। ক্বষ্ণভাবতী এবং নৃসিংহ, ভট্টদেবের পূর্ববত্তী লোক হইলেও, তীহাদেব এক জনও 
ভট্টদেবের সমকক্ষ ছিলেন না । সংসম্প্রদায়কথার লিখা, কৃষ্ণচভাবতী এবং নৃসিংছেব লিখার 
সঙ্গে তুলন! কবিলেই সহজে বুঝিতে পাবা যায়, ভট্টদেব ইঞ্টাদেব ছুই জন হইতে কত উচ্চে। 
পূর্বেই বল! হইয়াছে যে, ভট্ট'দব দামোঁদবদেবের সর্বপ্রধান শিষ্য। তিনি দামোদবদেবের 
সমসাময়িক লোক ছিলেন। দাঁমৌদবদেবেব কাল ১৪৮৮ হইতে ১৫৯৮ খৃষ্টাব্দ । ভট্টদেব 
সংস্কৃত এবং দেশীয় ভাষায় এক জন অদ্বিতীয় পণ্ডিত ছিলেন; তিনি সমগ্র ভাগবত পুরাণকে 
অসমীয়া গন্ধ ভাষায় অনুবাদ কবিয়া গিয়াছেন এবং শ্রীমন্তগবদূগীতা প্রাঞ্জল অসমীয়া 
গঞ্ভে অন্থুবাদ কবিয়াছেন এবং সংসম্প্রদায়কথা লিবিয়া গিয়াছেন। এই কয়থানি পুস্তক 
দেশীষ ভাষায় বচিত। তাহাকে অসমীয়া ভাষায় গদ্য সাহিত্যে স্থষ্টিকর্তা বলিলেও অত্যুক্তি 
হয় না। তীছাব ভগবন্তক্তিবিবেক নামক সংস্কৃত গ্রন্থ আসামে প্রচলিত বৈষ্ণব-ধর্ম্মেব তত্ব 
সমন্ধে একথাঁনি অনুপম গ্রন্থ এবং তীহাব সংস্কৃত ভাষায় এবং হিন্দুধর্ম-শা[স্ত্রে অগাধ পাণ্ডি- 
তোব প্রকৃষ্ট নিদর্শন। তাঁহার উপব দামোদরদেবে এত দুব বিশ্বাস এবং শ্রদ্ধা ছিল যে, 
ভীহার মঠেব ভাব তাঁহাব আত্মীয় স্বজনেব উপব ন! বাখিয়। তাঁহাবই উপব অর্পণ কবেন। 
তাঁহার উপাধি কবিবদ্ব ছিল এবং তিনি “কনিবদ্ব* নামেই আসামে সর্বত্র পবিচিত 
ছিলেন। দামোদবদেব যখন ভাঁহাকে শ্রীমস্ভীগবত অসমীয়া গন্ধে অনুবাদ করিতে আদেশ 
কবেন, তখন তাঁহাকে এই ভাবে বলিয়াঁছিলেন )-- 

“গুন! কবিবদ্ব তুমি ব্যান সমদব। 

তুমি মোব বান্ধব অপব দামোদৰ ॥ 

ক গং চি * 

আরু এক অগত ঈশ্বব আজ্ঞ| ধবা। - 

কথাবন্ধে এক খণ্ড ভাগৱত কব! ॥” বামবায় দাস। 

ঈদৃশ এক জন মহৎ ব্যক্তি যে বিশেষরূপে না জানিয়! না শুনিয়া! চৈতন্তদেব সধন্ধে একটা 
অমুলক ঘটন! লিপিবদ্ধ করিবেন, ইহা কখনই বিশ্বাসযোগ্য নয়। এই কথা অলীক বলিয়৷ 
বিশ্বাস কৰিলে তিনি কখনই ইহাকে তীহাব পুস্তকে স্থান দিতেন না। বিশেষতঃ 
পবশুবাঁমকুণ্ড ভারতবর্ষে একটি চিবপ্রসিদ্ধ তীর্ঘস্ান। চৈতন্তদেবের জীবন-চবিত্র হইতে 
দেখ! যায় যে, তিনি ভারতবর্ষেব সমস্ত প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান পরিভ্রমণ কবিয়াছিলেন) তিনি 
কামরূপে কেদাব-মাধব পর্য্যন্ত আনিয়া পবগুবামকুণ্ডে ন! গিয়া ফিবিয়! যাইবেন, ইহা কখনই 
সম্ভবপব নয়। হয়ত তিনি পরগুরামকুণ্ডে যাইবার জন্যই কামরূপ অঞ্চলে আসিয়া 
* থাঁকিবেন। 
উপসংহাবে আমি এই মাত্র বলিতে চাই যে, আজ পর্য্যন্ত বঙ্গদেশে প্রকাশিত চৈতন্তদেব 

স্ব্ধে গ্রস্থাবলীতে চৈতন্তদেবের আসাম আগমনের কোনও উল্লেখ নাই বলিয়াই যে এই 
কথাকে প্রতিহাসিক সত্য নয় বলিয়! প্রত্যাখান করিতে হইবে, এমন কোনও কথ! নয় 


২৪৮ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ ৪র্থ সংখ্যা 


অন্ন কাল মাত্র হইল, ব্দেশে প্রদ্রতত্বের উপর শিক্ষিত লোকদের দৃষ্টি পতিত হইয়াছে। 
অনুসন্ধানের সঙ্গে সঙ্গে কত নূতন এঁতিহাসিক তত্ব আবিস্কৃত হইবে, কত পুবাতন কাহিনী 
যাহ! এত দিন ইতিহাস বলিয়! চলিয়া আসিতেছিল, ভ্রাস্তমত বলিয়া পরিত্যক্ত হইবে, তাহা কে 
বলিতে পাবে? আসাঁষেব প্রদ্রুতত্ব সম্বন্ধে এখনও বীতিমত কোঁন অন্ুসদ্ধান হয় নাই; কখন মে 
হইবে, তাঁহাও বলিতে পারি নাঁ। বঙ্গ এবং আসাম, এই ছুই দেশ এত সন্গিকটবন্তী এবং ছুই 
দেশের অধিবাঁসীদিগেব ভিতব ধর্ম, সমাজ, আচীব-ব্যবহার সম্বন্ধে এত সৌসাদৃশ্ত যে, অতি 
প্রাচীন কাল হইতে এক দেশেব লোক অপব দেশেব লৌকেব সহিত নানা! ভাবে সম্পর্কিত 
ছিল বলিয়া সহজেই অনুমান কবিতে পাব! যাঁয়। বঙ্গদেশেব লোক আসাম দেশে এবং 
আসাম দেশেব লোক বঙ্গদেশে চলিয়। গিয়া সেই সেই দেশেব লোক বলিয়। পবিগণিত হওয়ার 
অনেক উদাহরণ দেখিতে পাওয়! যায়। বঙ্গদেশের অনেক অংশ পূর্বে কামবপ বলিয়াই 
প্রখ্যাত ছিল। আজ কাল আমর! পাশ্চাত্য শিক্ষাব অনুগ্রহে পরম্পবকে যতটা দুব বলিয়া 
মনে কবিতে শিথিয়াছি, পূর্বে যে সেরূপ ছিল না, তাহা সাহদ কবিবা বলা যাইতে গাঁবে। 
সেই অন্ত অনুসন্ধানে সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গদেশে আসাম সম্বন্ধে এবং আসামে বঙ্গদেশ সম্বন্ধে 
যে অনেক নুতন শ্রতিহামিক তথ্য আবিষ্কৃত হইবে, ইহ! কিছুই আশ্চর্য্যেব বিষয় নছে। 
বরং ন! হওয়াই আশ্চধ্যেব বিষয়। 


শ্রীহেমচন্দ্র দেবগোস্বামী 
(আসাম ) 


. 


be) 


মামভুম জেলার গ্রাম্য সঙ্গীত 


মানভূম জেলাব অধিকাংশ অধিবাসী অনার্য্য কোলবংশীয়। মোট জেলাব লোকসংখ্য! 
১৫৪৮০০০। কুৰ্ল্মি, সাওতাল, ভূমিজ ও ৰাউবিজাতীয় ব্যক্তিগণ সংখ্যায় সর্বাপেক্ষা অধিক। 
গত লোক-গণনায় জানা গিয়াছে যে, এই জেলায় কুর্মিব সংখ্যা--২৯২০০০, সঁওতালের 
সংখ্য-২৩২০০০; ভূমিজেব সংখ্য।--১১৬০*০, বাউবিব সংখা--১০৬০০০। - 

কোলবংশীয় অনাধ্যগণ নৃত্য-গীতে বিশেষ অনুরক্ত । পুজাঁ-পার্ধণ ও বিবাহাদি উৎসবে 
কোল-পল্লী সঙ্গীতে মুখবিত হইয়া উঠে। নৃত্য-গীত তাহাদের উৎসবের র্বপ্রধান অ । 
সার! দিন মজুরি করিয়া সন্ধ্যাকালে গৃহে ফিবিবার সময় কোল-বমণীগণ হণট-মাঠ, পথ-ঘাঁট 
সঙ্গীতে প্লাবিত কৰিয়া গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হয়। শ্রমসাধ্য কার্ধ্য কবিবাব সময়ও তাহাদের 
গানের বিবাম নাই। প্রকৃতির ক্রোডে পালিত অশিক্ষিত জাতিনদকল যখন প্রাণ খুলিয়া গান 
ধবে, তখন তাঁহীদেব আন্তবিক ভাবোচ্ছাঁস দৃষ্টে সদা চিন্তাঁপবায়ণ সভ্য জাতিগণের হিংসা 
হইবাঁব কথা। ৃ 

কুর্ষিগণ আগার-ব্যবহাব ও শিক্ষায় অপেক্ষাকৃত উন্নতি লাভ কবিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গ 
সভ্য জাতিগণের ন্যায় তাহাদেরও হৃদয়পটে সমাজ-সমস্তাব ছায়া পড়িয়াছে। এখনকাঁব 


-- কুর্মি-সমাজে বমণীগণেব নৃত্য ক্রমশঃ উঠিয়া যাইতেছে। হয় ত পূর্বদ্েশাগত বাঙ্গালীর অন্থ- 


করণে তাহাদেব সমাজ-হুইতে বমণীগণেব সঙ্গীতও এক দিন উঠিয়! যাইবে । 

কোল-বমণীগণ যে সকল গানে দ্রিগন্ত গ্রতিধ্বনিত করিয়া থাকে, অনেক সময়ে সেই 
সকল গানেব কোন বিশেষ অর্থ থাকে না। গাঁনেব ভাষায় অনেক সময়ে ব্যাকরণেব শৃঙ্খল 
বা ছন্দালস্কাবের কিম্বা বাগবাগিণীব নিগড় থাকে না। কিন্তু এই প্রকাব গান গাহিয়া 
কোলগণ যে প্রকাব আনন্দ অনুভব কবে, মার্জিত-কৃচিসম্পন্ন ব্যক্তিগণ খপ ও চৌতালে 
অনেক সময় সে প্রকাব আনন্দ উপভোগেব সুবিধা প্রাপ্ত হয়েন না। 

কোলগণের সঙ্গীতেব সাহচর্য কবিবাঁব জন্য অনেক সময়ে কোন বাদ্যের প্রয়োজন হয় ন!। 
নৃত্যেব সহিত যে সকল গান গীত হয়, প্রায় সেই সকল গানেব সহিত মাদোল ও বংশীর ধ্বনি 
শ্রুত হইয়া থাকে । সাঁওতালগণ বাঙ্গাল! গান গাহিয়! থাকে । তত্বাতীত তাহাবা সাওতালি 
ভাষায় রচিত গানও গাহে। অপর জাতিবা কেবল বাদাল| গান গাহিয়া থাকে। কয়েকটি 
বাঙ্গাল। গানে নমুনা নিম্নে প্রদত্ত হইল। 


= 


২৫০৫ 


Jugs {তক ঝল্মল্‌ কবে। 


মাঁহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ ৪র্থ সংখ্যা! 


(১) 
নাগব১ যাছন্ং গে! ' 
ভাত হাতেও টাঞিয়াঃ ঝলকায়েং 
বাইরালেনও কুঁকড়ি ডাকে? 
সোঝো! গ্যালেন্‌ কুলিবাটে৮ 
চুটিয়া» ফু'কিয়্যা১০। 
ভাত খাবাঁব বেল! হ'ল 
এখ নো নাগব না আইল 
( কোন বাটে ) কেঁদ১১ খাছন্‌ মুল বনে। 
6২১ 
জামপাটা১২ চিবি চিবি নৌকা বনাব১৩ 
নৌকায় নহব১৪ চলি যাব 
বাপ _থবে তেল্পালে তড়.কা১৫ ঝপ্মল্‌ করে। 
১ আম্পাতে তড় কা মাঝ লে 
(৩) 
তেঁতুল পাতে ধান মেলেছি গে! 
পায়বা বাজ ঘৃবি ফিবি খায়। সই 





(১) নাগর-রসিক পুরুঘ। 


(২) 
(৩) 
৯) 
(৫) 
(৬) 
(৭) 
(৮) 
(৯) 
7:৫১) 
(১১) 
(১২) 
(১৩) 
(১৪) 
(১৫) 


যাঁছন্-_গিয়াছেন। হা 
ভাত হাতে--ভাত খাইবার হাতে, অর্থাৎ দক্ষিণ হপ্রে। 


টাঞিয়টাঙ্লি, এতদ্দেশীয এক প্রকার অন্তর । 

ঝল্কায়ে--নাড়িতে নাড়িতে। 

বাইরালেন__বাহিরে গিযাছেন। 

কুঁকডি ডাকে--কুক্ধুট ডাকিবার সময, অতি প্রত্যুষে। 

কুলিবাটে-গ্রাম্য রাস্তার দ্বিকে । 

চুটিয়া --চুটি, এক প্রকার বিডি ব! চুকট। 

ফু'কিয়্য]-টানিতে টানিতে । i 
কেদ- এতদ্দেশীষ এক প্রকার বন্য ফল । 
জামপাটি-_জাম গাছের পাটা বা তক্তা 
ধনাব__তৈয়ার করিব। 

নহর-_বাঁপের বাঁড়ী। 

তড়কাঁ-_কাণের ফুল। -/ 


সন ১৩২২] মানভূম জেলার গ্রাম্য সঙ্গীত ২৫১ 


ভাল রে পায়বা তোবে দেখিব রে 
তোবি পাখা সিপাহী সাঞ্ধাব। 
(8) 
ডেহিবিব১ উপব ডেহিরি দাদা 
ডেহিরি কত"দুব্‌ বে, 
লোয়াগড চাদড়াং 
দেশ কত দূব বে। 
6৫) 
কোন ফুলেব সঙ্গে পীবিতি কৰিব 
কোন ফুলেব সঙ্গে যাব বে সজনি, 
যুঁহি ফুলেব সঙ্গে পীবিতি কবিব 
গুলাব ফুলেব সঙ্গে যাব রে সজনি! 
অনেক গানে প্রশ্নোত্তর থাকে । গানেব প্রথম অংশে প্রশ্ন ও শেষাঁংশে তাহার উত্তর 
থাকে । এই প্রকাব গানে কবিত্বেব পবাকাষ্ঠ। প্রকাশ পার ৷ এই প্রকার কয়েকটি গানেব 
দৃষ্টান্ত নিয়ে প্রদত্ত হইল । 
(৬) 
(প্রশ্ন) কোন্‌ সয়ও বাইরায় খড়ি পিপড়ি৪ 
কোন্‌ সয় বাইবায় ধেনু গাই। 
কোন্‌ সায় বাইরায় সপ্তকা বিটিয়াৎ 
ছুয়ো থোডে৬ আব্তা৷ লাগায়ে? 
(উত্তর) টিলা৭ স'য় বাইবাঁয় খডি পিপড়ি s 
বাথান» সয় বাইরায় ধেনু গাই। 
ঘর সয় বাইবায় শীশুক| বিটিয়! 
দুয়ো থোড়ে আব্তা লাগায়। 





(১) ডেহিরি--চৌকাঠ। 

(২) গ্রামের নাম। 

(৩) কোন্‌ সয়_কোম্‌ স্থান হইতে। 

(৪) খড়ি পি-পড়ি-_শ্বেত বর্ণের পিপীলিকা, উই। 
(৫) সীশুকা বিটিয়।-স্থাশুড়ীর কন্তা, স্ত্ী। 

(৬) ছুয়ে! খোডে--হুই পায়ে। 

(2) টিঙ্গা-উই-টিৰি । 

(৮) বাঁখান-গোঠ ! 


২৫২ সাহিত্য-পরিযং-পত্রিক! [ ধর্থ সংখ্য| - 


(৭) 
(প্রশ্ন) কেতি১ জানল ববাঁৎ চৈত বৈশাক্‌ 
কৈসেঃ জানল আধা মাস। 
কৈসে জানল ববদা আশিন ভাঁদব্‌ 
কৈসে জানল বব্দা কাতিক মান্‌ ॥ 
(উত্তব ) ধুলায় জানল ববদা চৈত বৈশাক্‌ 
কাদায় জানল আষাঢ় মাস। 
আসে জানল বরদ! আশিন ভাঁদর 
শিঞাঁরে* জানল বরদা কাতিক মাস ॥- 


(৮) 
কোন্‌ ঠাঞ্চেও ফোটে হর্দিবে৭ ঝিগা ফুল, 
ঝাঁটি গাধায়" ফোটে হবৃদিবে বিগ! ফুল। 
কোন্‌ ঠাঞ্জে ফোটে লাল সালুকেব ফুল, 
মাঁলদহে ফোটে লাল সালুকের ফুল। 
গ্রশ্নোজরেব গান ব্যতীত অন্ত প্রকাব আব কয়েকটি গানেব নমুনা নিম্নে দেওয়া হইল | 


(৯) 

ও বাছা ফুচুব্যা* 
তুই নাকি পুববাসে১* যাবি? 
পুববাসে গেলে বাছ! 

* মাড়” কুথা পাবি,? 





(১) কেভি--কিরূপে। 

(২) জানল--জানিতে পাঁরিল। 

(৩) বরদা_ গাভী। 

(৪) কৈনে-কিসেব দ্বারা । 

(৫) শিএারে -সাজ-সন্জায়। কার্তিক মাসের অমাবস্তায় এ দেশে গরুব গ! চিত্রিত করিতে হয়। 
(৬) ঠাঞ্েশস্থানে। 

(৭) হর্দিয়ে--হরিস্্া রঙ্গের । 

(৮) খাঁটি গারধায়_বস্তু কাঁচে নির্দিতি মাচাব উপর। 
(৯) ফুচু-লোকের নাম। 
(১১) পুরবাস- প্রবাস। 

(১১) মাডৃঁতাতের কেন। 


লি সর সা 


সন ১৩২২ ] 


মানভুম জেলার গ্রাম্য সঙ্গীত 


(১০) 
বাপ, ইয়ে আনেছে বব 
সই, দোষ দিব কি পথকে? 
কিব! শিবেব কূপে ছটা! 
গায়ে ভসম্‌ মাথায় জটা « 


_ ঢাকেব মতন মোটা সোটা 


যম লেবেছে বল্‌কে। 
(১১) ‘ 
কোনহ ডালে কুইলিনী১ কুড়,ব্‌ছে২ 
" ষ্যামবঁধু, কোন ডালে তাব বাস৷? 
আগহিও ডালে কুইলিনী কুড়,র্ছে 
শ্যাম বধুং মাঝ. ভালে তার বাস! । 
ছাঁওকেঃ পাঁড়ব মাটিকে মাবব 
বাসাটি বাণে ভাসাব। 
বহুত যতনে সাগব বাঁধব | 
সাগর শুখাল মাণিক লুকাল 
অভাগীব কপালের দোষে । 


২৫৩ 


দশম ও একাদশ সংখ্যক গান দ্রইটি অপেক্ষাকৃত পববর্তী সময়ে বচিত বলিয়া বোঁধ হয়। 


বঙ্গদেশীয় গান এতদ্দেশীয় ভাষার ছ'চে ঢালিয়া এই গাঁন বচিত হইয়াছে। 


এতদ্দেশীয় লোক- 


গণ বৈষ্ণবধর্ম্ণীবলম্বী। পূর্বদেশাগত বৈষ্ণবগণ এতদ্দেশে বিস্তব বৈষ্ণব পদ আমদানি 
করিয়াছেন। দূরবর্তী পল্লীগ্রীমে মাদোলেব বান্ত সহকাবে স্থানে স্থানে* অনার্ধ্যগণ কর্তৃক 
বিশুদ্ধ বৈষ্ণব পদ গীত হইয়া থাকে। স্থানে স্থানে বৈষ্ণবগণ দেশ ও পাত্রেব উপযোগী 
ফবিবাব জন্য গানে স্থানে স্থানে সামান্য পবিবর্তন করিয়! দিয়াছেন। আবাব স্থানে স্থামে 
অক্ষুপ্ন বৈষ্ণব গানও শ্রুত হইয়া থাঁকে। নিয়লিখিত গানটি স্থানে স্থানে গাহিতে শোনা 


গিয়াছে। 


গগনে উদ্দিতে ভাঙ্গ ছল করে বলে কাঙ্ 


(১) কুইলিনী--কৌকিলবধু। - 


শোন্‌ সখি, শোম্‌। 


(২) কুডরছে--গাঁন করিতেছে। 


(৩) আগহিস্উপরের | 
(5) হীওকে-ছানাবে। 


২৫৪ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [গর্ব সংখ্য! 


আমবা গোয়াল জাতি £ দেবি ভগবতী 
(ও তাই গেল আজ, বাতি ) 
বাথাল সনে বিদ্যমান ॥  কপিলাকে দিব দান 


শোন্‌ সখি, শোন্‌। ইত্যাদি 
এগ প্রকাব গান গাঁইিবাব ও শুনিবাব জন্ত কোলজাতীয় পুরুষ ও রমণীগণের উদ্ভাম ও 
_ আগ্রহ দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। 


শ্রীহরিনাথ ঘোষ 


1 Percent প্রতিশব্দ 


One Percent, Two Perce t প্রভৃতি কথার বাঙ্গাল! কি? আমি যত দূব জানি, সহজ 
কথায় এতদর্থবোধক বিছু শব্দ আগাঁদের নাই। ডাক্তাবী পুস্তকেই এই কথাগুলি বেশী ব্যবহাব 
কবিতে হয়। কেহ কেহ বাঙ্গাল! অক্ষরে “ওয়ান্‌ পাবসেণ্ট', "টু পাবসেণ্ট” লিখিয়া গোলমাল 
এড়াইয়াছেন ; কেহ বাঁ খাঁটা বাঙ্গাল! লিখিতে গিয়া *শতকবা এক ভাগ দ্রব, শতকরা 
ছুই ভাগ দ্রব ইত্যাদি লিখিয়াছেন। আধুর্ধেদে শতকরাঁব হিসাবের বহুল ব্যবহাব ন! 
থাকায় আধুর্ধেদীয় পৰিভাষা হইতেও কোন সাহায্য পাওয়া যায় না। 

পুর্ববঙ্গেব স্থানে স্থানে “One percent, Two percent? প্রভৃতিব একটি সুন্দব প্রতি- 
শব্দ আছে। কথাটি জমী ক্রয়ে ও কমিশনের হিসাব কধিতে ব্যবহৃত হয়। এক শত টাকা 
মূল্যে ক্রীত জমীব বার্ষিক আয় ৫২ টাকা হইলে ও ক্রয়কে "পাচোত্তবা” ক্রয় বলে। এই- 
বপে *চ।রোত্বরা, আটে।ত্ব1, সাডে সাঁতোত্তবা” প্রভৃতি কথারও ব্যবহার আছে। যদি 
কোন জমীব আয় চাঁবি টাকা হয় ও মূল্য ৯০১ টাকা হয়, তবে তাহা প্রায় “সাড়ে চাবোত্তবা” 
হইল। «এই জমী কি দবে কেনা হইয়াছে”, এই প্রশ্নের উত্তরে “পাচোত্তরা কিনিয়াছি” 
কিংবা “ছয়ো তব! কিনিয়াছি*, এই পৰ্য্যন্ত বলিলেই যথেষ্ট হয়; প্রশ্নকর্তা, উত্তবদাতা ও পার্শ্ব 
ব্রতী শ্রোতা কাহাবও বুঝিবাঁর বাকী থাকে না। 

কমিশন কষিবাব সময়ও ত্ীবপ। বড় বড় মাঁমলা-মোকদদমা বা ক্রুয়-বিক্রয়েব সময় 
মধ্যবর্তী সম্পাদক (উকীল) যে কমিশন দাবী কবিয়া থাকেন, তাহ! তাঁয়দাদেব উপব “আধো- 
ত্ববা, একোত্তরা" বাঁ ততোধিক হিসাঁবে কষ! হইয়। থাকে অর্থাৎ মোকদমা ব1 বেচা-কেনাব 
Value ( তাঁয়দাদ )এব উপর একট! শতকব! নির্দিষ্ট হাবে পাইয়া থাকেন? 

“উতভ্তব” শব্দেব গ্রাম্য ব্যবহাঁবে “উত্তবা” শব্দের উৎপত্তি। একোত্তর, দুয়োত্তব” 
লিখিলে যেমন সুশ্রাব্য হয়, তেমনই ব্যাকবণ-গুদ্ধও হয়। এই শব্দটি সাহিত্যিকেব! গ্রহণ 
কবিলে ভাষার একটি অভাব দূব হইবে। কয়েক বৎসর যাবৎ সাহিত্য-পবিষৎ বাঙ্গালা 
ভাঁষাব বৈজ্ঞানিক পবিভাষা প্রণয়নে বিশেষ যদ্বণীল আঁছেন। সম্প্রতি যাহাতে মোডিকেল 
ক্কুলসমূহের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনায় বাঙ্গালা ভাষা প্রচলিত হয়, তঘ্িষয়ে পবিষৎ অতিশয় 
উদ্যোগী হইয়াছেন । এই সুন্দব শব্দটি গ্রহণ করিবাব পক্ষে এখনই মাহেন্দ্র যোগ। 

নিয়ে প্রয়োগের কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়! হইল; 

2 percent Commission—আধোতব (বা কথোপকথনে আধোত্তব| ) কমিশন । 

1 Percent solution— একো ভব দ্বব। 


8 Percent solution of Carbolic ৪০:0.-কার্ধালিক এসিডেব তিনো তর জ্রব। 


২৫৬ ঃ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক! [ ৪র্থ সংখ্যা 


4, Percent alcoholic ৪01961017---চাঁবোভ্তব এলকোহলীয় ভব, এলকোহলের চারোত্বর 
দ্রেব। 

6 Percent watery ৪0106102--ছয়োত্তর বা ষড়োত্তর জলীয় দ্রব | 

“Percent” এই শব্বের পরিবর্তে ইংবেজীতে যে সাঙ্কেতিক চিহ্ছটি ব্যবহৃত হয়, 
বাঙ্গালাতে অবিকল তাহা! ব্যবহৃত হইতে পাবে। 


জীতারকনাথ দেব. 


শ্বীমৎ রাঘব পণ্ডিত ও শ্রীপাট পানিহাটী-মাহাত্ময 


স্থান-মাঁহাত্ম্য 


“পানিহাটী গ্রামে নানা ভাবের প্রকাশ”--( ভক্তিরত্বাকর ) 


শ্রীপাট পানিহাটী যাঁহার পুণ্যময় আভায শ্রেষ্ঠতম তীর্থরূপে আলোকিত, সেই সেবাপরা- 
য়ণ রাঘব পণ্ডিতের বিবরণ দিবার পূর্বে পানিহাঁটার মাহাত্ম্য ও যৎকিঞ্চিৎ এঁতিহাসিক তথ্যাদি 
বিবৃত করিলে বোধ হয়, অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। কারণ, পানিহাটীর সহিত বৈষ্ণব-জগতের 
সম্বন্ধ বিশেষ ভাবেই জড়িত) বহু ভক্তের ইহা লীলাস্থল। বেষ্ণবের পক্ষে শ্রীপাট পানিহাটা 
চিন্ময় ভূমি । ইহা শ্রীরুষ্ণটৈতন্তচন্দ্রের আনন্দ-বিশ্রামের স্থান ; শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর অতি প্রিয় 
বিহার-ক্ষেত্র। এই স্থানেই নিত্যানন্দ প্রভুব অভিযেক-লীল! হইয়াছিল! পানিহাটী সর্ব 
আদি প্রচারক্ষেত্র ; ‘মালস! ভোগ” প্রথার ইহাই প্রথম উত্তবস্থান। “জধিরের বৃক্ষে সব 
কদদ্বের ফুল” এই অনৈসর্থিক ঘটন! এই স্থানেই ঘটিয়াছিল। বুদ্ধ যেরূপ রাজ প্র্থয্যাদি 
পরিত্যাগপূর্বক বুদ্ধত্ব লাভের জন্য গয়া-সর্িধানে “বোধিক্রমতলে উপস্থিত হুইয়|। ভিখারী 
সাঁজিয়াছিলেন, এগোরাধের প্রিয় পারিষদ রখুনাথ দাস গোস্বামীও ঠিক সেইরূপ ভাবে নব 
_ লক্ষ মুদ্রা বাৎসরিক আয়ের বিষয়-বৈভব ও অতুলনীয়া সুন্দরী ভার্য্যা তুচ্ছ করিয়া পানিহাটীর 
প্রীবটবৃক্ষ-তলে কাঙ্গাল সাজিয়াছিলেন। অন্তাপিও তাহার আগমন উপলক্ষ্যে প্রতি বৎসর 
মহাঁসমারোহে ‘স্মরণ উৎসব হুইয়া থাকে, উহারই নাম 'দণ্ড-মহোৎসব?। এই কৃপাদণ্ডের 
চিড়া মহোৎসব হইতেই জর্ধদেশে বৈষ্ণব-সমাজে মালসা-ভোগ-প্রথা প্রবর্তিত হইয়াছে। 
বিভিন্ন দেশ হইতে সমাগত কত শত ভক্তের পদধূলি যে এই স্থানে পতিত হইয়াছে, তাহার 
আর ইয়ত্তা নাই। বৈষ্ণব শাস্ত্র বলেন; 


- 


যে স্থানে বৈষ্ণব জন করেন বিজয়। 
সেই স্থান হয় সদা অতি পুণ্যময় ॥--( ভক্তিরত্বাকর, ৮ম তরঙ্গ ) 


গৌড় মওডলমধ্যে যতগুণি শ্রীপাট আছে, তন্মধ্যে প্রীপাট পানিহাটাই বর্তমানে সর্কশ্রেষ্ 
উজ্জল শ্রীপাট। অনন্ত শ্রীধামাঁদি অপেক্ষা ইহার মাহাত্ম্য বেশী। ইহ! অত্যুক্তি নহে, অতি 
, সত্য কথা । কেন? তাহার কারণ জানাইতেছি। অঁচৈতন্তচরিতামৃতে উক্ত আছে; 


শচীর মন্দিরে আর নিত্যানন্দের নর্তনে। 
শ্রীবাস কীর্তনে আর রাঘব-ভবনে ॥ 
এই চারি ঠাঞি প্রভুর সদা আবির্ভাব ।--( অস্ত্য--২য় পরি ) 


৩ 


২৫৮ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক! [ ৪র্ঘ সংখ্য! 


অপিচ অগ্যতে,-- 
এই মত শচীগৃহে সতত ভোজন । 
শ্রীবাসের গৃহে করেন কীর্তন দর্শন ॥ 
নিত্যানন্দের নৃত্য দেখেন আঁসি বারে বারে । 
নিরন্তর আবির্ভাব রাঁঘবের ঘরে ॥--( চরিতামৃত, অন্ত্য, ২ পরিঃ) 
বর্তমান কালে ৬ভুব অতি প্রিয় চারিটি স্থানেব মধ্যে তিনটি ক্ষেত্র অপ্রকট ব! আমার 
মত অভক্কের পাঁপটক্ষুর বিষয্ীভূত নহে। শ্রীবাস-অঙ্গনের শ্রীগৌবপদরজঃকে মাতা 
স্থুরধুনী আত্মসাৎ করিয়া লইয়াছেন, কণামান্র রাখেন নই। কাঁবণ, নবন্ধীপের উক্ত অংশ 
এক্ষণে গঙ্গাগর্ডে নিহিত। শচী আয়ির পবিত্র রন্ধন এবং প্রভুব ভোঁজন-লীলা! এক্ষণে কোন্‌ 
ব্রহ্মাণ্ডের ভক্তগণের যে আনন্দদায়ক, তাহা কি করিয়াই ঝা জানিব? আর মূর্ভিমস্ত প্রেম 
শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু “কোথায় যে নাচিছে”, তাহাও আমার মত বহিন্তুথ কেমন করিয়া -দেখিবে ? 
ভক্ত বলেন; l | 
“অগ্তাপিও সেই লীলা কবে গৌব রায়। 
কোন কোন ভাগ্যবানে দেখিবারে পায় ॥* 
এখানেও প্রভেদ ) অর্থাৎ সকল ভাগ্যবানে নহে, মহাভাগ্যবান্‌ ধাহারা, তাহাদেরই নিত্য- 
লীলা দেখিবার অধিকার। 
আদল কথা, প্রভু সকল ক্ষেত্রগুলি আমাদের চর্ল্ম-চক্ষুব অন্তরালে বাঁখিলেও তাহার 
নিরন্তর আবির্ভাব-ক্েত্র বাঁধব-ভবনটিকে লুকাইতে পারেন নাই। পতিতপাবন পতিতের 
জন্য একটি চিহ্ন রাখিতে বাধ্য হইয়াছেন এবং স্বমুখেব বাণীতে এই পরাঁঘব-ভবনে*ই 
তিনি চিরতরে আবদ্ধ হইয়া আছেন। এই কারণেই বৈষ্ণব তীর্থমধ্যে পানিহাটীর সর্বশ্রেষ্ঠ 
আমন। গৌর-তুক্তগণেব পক্ষে এমন পুণ্যময় স্থান ভূমণ্লমধ্যে আর কোথাও নাই। 
শুধু ভক্তেব নহে, এই স্থানে তিহাপিকেরও বুঝিবাঁব অনেক বিষয় আছে) পুরাতত্ব- 
বিদেরও গবেষণার যথেষ্ট উপকরণ আছে; সৌন্দর্য্যলিগ্স [র উপভোগের দৃশ্ঠাদিও অতুলনীয়। 
১২৫ বৎসর মাত্র বয়সের বটবৃক্ষ দেখিবার জন্য ফাঁহাবা সাগ্রহে “বোটানিক্যাল গার্ডেনে” গমন 
করেন, তাহার! একবাঁব কলিকাতাঁৰ এত নিকটে আসিয়া ৫** বৎসরের বটবৃক্ষ দেখিয়! 
কৌতুহল চবিতার্থ করুন। আকবরের ঠাকুর-দাদাব পূর্ব হইতেও এই বৃক্ষ বর্তমান। 


এঁতিহামিক তথ্য 
পানিহাটার উত্তরাংশের নাম ভবানীপুর । এই ভবানীপুর সীমার মধ্যে আমাদের * 
“রাঘব-ভবন”। | 
মুসলমান-রাজত্ব সময়ে পানিহাটী একটি মহকুমায় পরিণত হয়। এজন্য এক জন কাঁজী 
( বর্তমান ম্যাজিষ্ট্রেট স্বরূপ ) সৈন্-সামস্ত লইয়া এই স্থানে অবস্থিতি করিতে থাকেনু। 


"মন ১৩২২] শ্রীমৎ রাঘব পণ্ডিত ও শ্রীপাট পানিহাঁটী-মাহীত্যা ২৫৯ 


নিত্যধামগত শিশিরকুমার ঘোষ মহাশয় পানিহাটীতে কালীর বাসের বিধয় উল্লেখ করিয়া- 
ছেন। যথা ;--“হোসেন খাঁ, ‘সাহা’ উপাধি ধারণ করিয়া গৌড়ের রাজা হইলেন। - তাহার 
অধীনে স্থানে স্থানে এক একজন কাচী রাখিলেন) ও সকল কাজী শৈশ্সামস্ত পরিবেষ্টিত 
হইয়া থাকিতেন। * * নবদ্বীপে বেলপুখুরিয়াতে “চাদ খাঁ’ নামে একজন কাজী, 
* * শীস্তিপুরে 'মনুক” নামে একজন কাজী * * এইরূপ পানিহাটী গ্রামে একজন কাজী 
বাদ করিতেন ।*-_-( অমিয় নিমাই-চরিত, ১ম খণ্ড, ৬০ পৃঃ ) 
- কাজীর আবাস-ভূমি ও বিচারালয় প্রভৃতি সমস্তই কাল-মাঁহাত্ম্যে লুপ্ত হইয়াছে। 
' তবে গোরস্থার, নমাঁজের ইদ্গা, খাজনাথাঁনা, গেট প্রভৃতির চিহ্ন এবং কাহারও কাহারও 
নাম এখনও বহিয়াছে। আর চন্দ্রকেতু রাজার খোদিত হংসডিম্বাকৃতি পরিখার পয়ঃগ্রণালী 
গঙ্গার এক ধার হইতে আরম্ভ করিয়া যাহ কিঞ্চিৎ দুবে অন্য ধারে মিশিয়াছিল, তাহা স্থানে 
স্থানে গড, ঝিল, পুফরিণী ও ক্ষুদ্র ক্র ডোবার দ্বারা বেশ সুস্পষ্ট প্রমাণ দর্শাইয়া দিতেছে! 
কিন্ত ভবানী দেবীর মূর্তি আর নাই । সহজ অনুমান, মুদলমান্গণের আবাসগৃহে দেবীমুর্ভির 
অবস্থান তাহারা ভাল বিবেচনা করেন নাই। 


i yj ৬গঙ্গার গতি 


অতি অল্প দিনেব মধ্যে ভাগীরথীব যেরূপ রূপান্তর হইয়া! গিয়াছে, তাহ! দেখিলে ও শুনিলে 
আঁশ্চ্যযা্বিত হইতে হয়। বড়ই সৌভাগ্যের বিষয়, পাঁনিহাটাতে সেরূপ কোনই উপদ্রব 
এ পর্য্যন্ত হয় নাই। চারি পাঁচ শত বৎসর পূর্বে যে স্থানে জলের সীমা ছিল, অধুনা ঠিক 
সেই স্থানেই রহিয়াছে। মহাপ্রভু যে ইষ্টকময় ঘাটে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, সেই ঘাট এবং 
সেই স্থান পুর্বববৎ বিবাজমান। 

(রেণেন্ড সাহেবের ১৩৭ বৎমর পূর্কেকার মানচিত্রে এবং এসিয়াটিক সোসাইটির 
প্রচাবিত ১৫১৬ খৃঃ অন্দের অর্থাৎ ৩৯৮ বৎসর পূর্বেকার রচিত “গাসটলভিসেব গালফো 
দি বাঞ্গলা* নামক মানচিত্রে গঙ্গাব এই স্থানে যেরূপ গতি অঙ্কিত আছে, এখনও তপ দৃষ্ট 
হয়। শেষোক্ত মানচিত্রে পানিহাটার নাম উল্লেখ নাই বটে, কিন্ত পানিহাটার এক মাইল 
উত্তর দিকে সুখচর গ্রামের নাম রহিয়াছে। ) 


পানিহাটী কত দিনের গ্রাম 


পানিহাটা যে বহু প্রাচীন গ্রাম, তাহ! নিম্নলিখিত কয়েকটি বিষয়ের দ্বারা বিশেষভাবে 
প্রমাণিত হয়। | 

যশোহর জিলায় এক জাতীয় ধান দৃষ্ট হয়, তাহার নাম ‘পেনিটি ধান’। ক্বযকগণ তাহা- 
দের পিতৃপিতামহ হুইতে শুনিয়া আসিতেছে যে, বহু পূর্বকালে এই ধান্ত গঙ্গার ধারে 
পেনিটি বা পানিহাটী নামক গ্রাম হইতে সে দেশে আমদানী হয়। শুদ্ধ গঙ্গার ধারে কেন, 
সারা বাদলীয় ইহা ছাড়! পানিহাটী নামে আর কোন গ্রাম নাই। 


২৬০ সাহিত্য-পরিধৎ-পত্রিক [ ৪র্থ সংখ্যা 


প্রেমাবতার শীনিত্যানন্দ প্রভু ১৪১৮ শকে (ইং ১৫১৬ খৃঃ) পানিহাটীতে শুভাগমন 
করিয়া ত্ৎকালে ইহাকে বিশেষ নেপালী এবং বহু পণ্ডিত ভট্টাচার্য্যের ১ অর্থাৎ 
সভ্য জনপদ দেখিয়াছিলেন।--( বিষ্ণুপ্রিয়া-পত্রিকা, ২ বর্ষ, ৪০৬ অঃ) 

আরও বহু পূর্বের কথা, রাজ! বল্লাল সেনের সময়েও (১১০২ খৃঃ) পানিহাটা যে জনবহুল 
গ্রাম ছিল, তাহারও প্রমাণ পাওয়া যায়। 

মেণগ্রস্থে পানিহাটার “করবংশ, প্রসিদ্ধ। এই স্থানে বিস্তর মৌলিক. “কর উপাধিধারী 
কায়স্থের বাস ছিল। কর কায়স্থগণ পবিচয়স্থলে 'পানিহাটার কর’ বলিয়া সমাজে পরিচয় 
দিয়। থাকেন। কায়স্থ-সমাজের মেল-বন্ধন বল্লাল সেনের সমসাময়িক বা কিঞ্চিৎ পরেই 
হইয়াছে। কিন্ত অধুনা পানিহাটীতে এক ঘবও কর কায়স্থের বাস নাই। 

অতি প্রাচীন কালে পানিহাটা গভীর জঙ্গলে পূর্ণ ছিল। তাহার অন্ততম প্রমাণ “বন- 
দেবীর আন্তানা”। (এই আস্তান! গ্রামের মধ্যস্থলে, মেদিনীপুরের বিখ্যাত উকীল বাবু 
মতিলাল মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের ফুলপুকুরের বাগানমধ্যে ।) বৃদ্ধ স্ত্রীলোকগণ প্রতি বংসর 
নির্ধারিত দিবসে এই স্থানে আগমন করিয়া হিংঅ জন্ত প্রভৃতির উপদ্রব নিবারণ জন্ত বন- 
দেবীর পুজা দিয়! থাকেন। 

এই সকল প্রমাণাদির ছারা সহস্র বৎসরেরও অধিক কাল হইতে যে পানিহাটী সভ্য 
জন্পদরূপে অবস্থিত, তাহা সহজে প্রমাণিত হইতেছে। 


বৰ্তমান 


বর্তমানে পানিহাটী একটি বড় গগুগ্রাম, বিস্তর শিক্ষিত লোকের বাসভুমি। ইহার 
থান! খড়দহ। শিয়ালদহ মুন্সিফিব অধীনে ২৪ পরগণা মধ্যস্থিত ; স্বনাম “পানিহাটী মিউনি- 
সিপ্যালিটা”র অন্তর্থত। কলিকাতা হইতে ৪ ক্রোশ উত্তরে পুণ্যতোয়! ভাগীরথীর তটভূমির 
উপরেই স্থিত । “ইহার দক্ষিণে আগড়পাড়া, পশ্চিমে ৬গঙ্গাদেবী, উত্তরে সুখচর ও পূর্বে 
সোদপুর গ্রাম । ১৯১১ খৃঃ অব্দের লোক-গণনায় লোকসংখ্যা ৪ হাঁজার। এই গ্রাম 
কালেক্টবী ১৫৫, ১৮৪, ১৮১, ১৯৪ নম্বর তৌজিতুক্ত। রাস্তা বাদে মোট ৫১৮ একার জমি । 
পানিহাটীর উপর দিয়া, তিনটি সুবৃহৎ রাস্তা গিয়াছে। সর্বাপেক্ষা আধুনিক সময়ে যে রাস্তাটি 
নিশ্শিত হইয়াছে, তাঁহার নাম “বারাকপুর ট্রাঙ্ রোড’। ইহ! অতিশয় প্রসর এবং ছুই 
ধারে ঘন বৃক্ষত্রেণী দ্বার! সুশোভিত। ইহা এমন সুন্দর দৃষ্তময় ও সুশীতল যে, গুন! যায়, 
এরূপ রাজবর্ত্র ভাঁরতবর্ষমধ্যে খুবই বিরল। দ্বিতীয়, মুরশিদাবাদ রোড বা পুরাণ রাস্তা; 
পানিহাটীর পূর্ব ধার দিয়! বরাবর কলিকাতায় মিশিয়াছে। নবাবের সৈন্তাদি স্থলপথে কলি-* 
কাতায় আসিতে হইলে এই পথেই যাতায়াত করিত। তৃতীয়,-বাঁজ! রাঁমটাদের ঘাঁটের উপর 
হইতে আরম্ভ করিয়া বাবাসত, বাছু, দেগপ্পা, হাড়োয়া, চৌরশী, বনিরহাট, টাকি ও 
গ্রতাপাদ্দিত্যের পুরাতন যশোহরের উপর দিয়া গিয়াছে । রেল হইবার পূর্কো ও সমস্ত জন- 
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, পদবাঁসী এই রাস্তা দিয়াই ৮গঙ্গাদর্শনে আসিতেন। প্রবাদ, চন্দ্রকেতু রাজা ইহা নির্মাণ 
করাইয়া দিয়াছিলেন। 

শ্রীপাট পানিহাটীর অতীত এবং বর্তমানের নানাবিধ তথ্যের বিশেষ পৰিচয় দিবার একান্ত 
ইচ্ছ! থাকিলেও, প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধির ভয়ে এই স্থানেই আমরা ক্ষান্ত হইয়া বাঘব পত্ডিতের 
প্রসঙ্গ উথাপন করিতেছি। 


শ্রীরাঘব পণ্ডিত মহাঁরাজ 


“রাঘব পণ্ডিত বন্দে! প্রণতি বিস্তর ।*-_-( চৈতন্থমঙ্গল ) | 

বৈষ্ণব-শান্ত্রে তিন জন রাঁঘবনামা ভক্তের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। প্রথম রাঘব গোস্বামী, দ্বিতীয় 
রাঘবপুরী, তৃতীয় রাঘব পণ্ডিত। রাঘব গোস্বামী দাক্ষিণাত্য রামনগবনিবাসী ব্রাহ্মণ, “ভক্তি- 
রত্বপ্রকাশ” গ্রন্থ-প্রণেতা ; পূর্বলীলায় ইহার ম্পকলতা” আখ্যা । ইনি সমুদয় ত্যাগ 
করিয়া শ্রীবৃন্দাবনবাসী হইয়াছিলেন। শ্রীনিবাঁদ আচার্য্য প্রভুকে সঙ্গে বরিয়া শ্রীবৃন্দাবন 
পরিক্রমণ করিয়াছিলেন। শ্রীধাম বৃন্দাবনে ইহার সমাধি বর্তমান । 

রাঁঘবপুরী_ ইহার বিশেষ কিছু বিবরণ পাঁওয়া যায় না,_ 

প্গরুড়াবধূতদেবঃ পুরী রাঘবমংজ্ঞকঃ1৮--( বৈষ্ণব অভিধান ) 


এইবার আমরা রাঘব পণ্ডিত মহারাজেব বিষয় বলিতেছি। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয়, যে 
রাঘব পণ্ডিত অসামান্ত তক্তিবলে শীগৌরাঞ্গ মহা প্রভুকে কিনিয়া রাখিয়াছিলেন, যাহার গৃহই 
প্রভুর আনন্দ-বিশ্রাঁমের স্থান, শ্রীমাধব ঘোষের অর্ধ খণ্ড হরীতকী সঞ্চয় কবাতে যে মহাপ্রভু 
বৈরাগ্যের হানি বিবেচনা করিয়াছিলেন, কিন্তু রাঘব পণ্ডিতের অপূর্ব্ব প্রেমবলে স্বয়ং 
শ্রীগৌরাঙ্গপ্রতুই বৎসরাধিক কাল সেবার জন্ত প্রাঘবের ঝাঁলি” হইতে জুস্বাছু আঁচারাদি 
খাস্ দ্রব্য আনন্দে সঞ্চয় করিয়া স্বেচ্ছায় যতিধর্ম্ম বিলর্জান কবিতে বাধ্য’ হইতেন, শ্রীনিত্যা- 
নন্দপ্রতু বাহার ভক্তিতে আকৃষ্ট হইয। পানিহাটাকে বাসভুমে পরিণত কবিয়াছিলেন-_সেই 
মহাপ্রেমিক, অত্যাস্চধ্য সেবাপরায়ণ রাঘব পণ্ডিতের জীবনী বিশেষভাবে পরিজ্ঞাত হইবার 
উপায় নাই। বৈষ্ণব গ্রন্থের নানা স্থানে বিক্ষিপ্ত অংশ হইতে যাঁহা জানিতে পারা যায়, 
তাহাতে প্রাণ পরিতৃপ্ত হয় না। অত্যন্ত দুঃখের কথা, এমন মহাঁপুরুষের পুণ্যময় জনক- 
জননীর নাম পর্য্যন্ত জানিতে পারিলাঁম নাঁ। বৈষ্ণব গ্রন্থমধ্যে যে যে স্থানে ইহার বিষয় 
বর্ণিত আছে, আমর! তৎসমুদয়ই সংগ্রহ করিয়াছি । সংগৃহীত বিষয়গুলি হইতে পাঠক মহাশয় 
বুঝিতে পারিবেন, ইনি ধর্ম্মরাজ্যের কত উচ্চ পদবীতে আরূঢ় ছিলেন । অধিকাংশ বৈষ্ণব 
গ্রন্থেই ইহার মহিমার কথ! কীন্তিত হইয়াছে । 

শ্রীপাট পানিহাটা রাঘব পণ্ডিতের টি বলিয়াই আজ ইহা! বৈষ্ণবগণের নিকট পরম 
তীর্ঘরূপে প্রণম্য। 


২৬২ সাঁহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক! [ ৪ৰ্থ সংখ্যা 


“যে কুলে যে দেশে ভাগবত অব্তবে। 

তাঁহার প্রভাবে লক্ষ যোজন নিস্তারে ॥ 

যে স্থান হইয্ন| ভক্ত করেন প্রয়াণ। 

পুণ্যময় তীর্থ হয় সে সকল স্থান ॥ 

ভক্ত-জন্মস্থানের মহিম! অপার। 

* * * * |--( ভক্তিরত্বাকর, ৮ম তরঙ্গ) 


রাঁঘবকে বক্ষে ধারণের জন্যই ত শীভগবানেব্যুপদরজঃ লাভ করিয়া পানিহাটী মহিমান্বিত 
হইয়াছে! পানিহাঁটার নাম শ্রবণে কত মহাপুরুষকে কৃতাঞ্জলিবদ্ধে দণ্ডবৎ কবিতে দেখিয়াছি। 
এ ভক্তি, এ গৌবব শুদ্ধ পণ্ডিত মহারাজেব জন্তই। নতুবা বাঁঞ্গালাঁর বিস্তৃত ভূখগ্মধ্যে 
এই ক্ষুদ্র গ্রামটি কাহাঁব লক্ষ্যমধ্যে আঁসিত? কিন্তু হতভাগ্য গ্রামবাসী আমরা, সে পূর্ব- 
গৌরবে কিছুমাত্র গৌরবান্বিত নহি। অপি চ নেড়ানেডির কাণ বলিয়া এতাঁবৎ ইহাকে 
দ্বণীব চক্ষে দেখিয়া আঁসিতেছি। এত সভ্য আমরা! এত আভিজাত্য আমাদের ! হায়, 
ভেক যেমন পন্মের নিকটে বাস করিয়া ও মধুব আস্বাদ পায় না, দুরদেশাগত ভ্রমরেরই তাহা 
ল্য হয়, আমাদেরও তন্দ্রপ অবস্থা । 

নিম্নলিখিত প্রামাণিক গ্রন্থে বৈষ্ণব-বন্দনা-প্রসঙ্গে পণ্ডিত মহাঁবাজের বন্দনা পাওয়া যায়, 
যথ। ১ 

গীচৈতন্তমঙ্গলে--‘রাঘব পণ্ডিত বন্দে? প্রণতি বিস্তরঃ 

শ্রীচৈতন্থচরিতাঁমৃতে (আদি, ১০ম )--রাঁঘব পণ্ডিত প্রভুর আদ্য অনুচর।, 

দৈবকীনন্দনক্কৃত বৈষ্ণব-বন্দনায় ( ১৯ পৃঃ) 


“মহা অন্তৰ বন্দে পণ্ডিত রাঘব। 
* পানিহাট গ্রামে ধার প্রকাশ বৈভব | 
বৃন্দাবনদাঁসকৃত এ (৩৭ পৃঃ)-- 
“্বন্দিব রাঘবাঁনন্দ যাঁর ঘবে নিত্যানন্দ 
অনুভব করিল বিদিত। 
বাড়ীর জন্বির গাছে কদম্ব ফুটিয়া আছে 
সর্ব লোক দেখিতে বিস্মিত ॥” 
বৃন্দাবন ঠাকুরের ও (১০ পৃঃ) 
“চনিলেন পণ্ডিত শ্রীরাঁঘব উদার। 
গুপ্তে ধার ঘরে হইল চৈতন্ত-বিহার ॥৮ 
বৈষ্ণব৷ অভিধানে (৪৯ পৃঃ)--'রাঘবো জগদানন্দপণ্ডিতঃ প্রীপুরন্দরঃ1৮ 
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শ্রীবৃন্নাীবনলীলার ইনি ধনিষ্ঠা সখী ছিলেন। যথা; 
প্ধনিষ্ঠা ভক্ষ্যসামগ্রীং কৃষ্তায়াদাদব্জেহমিতাঁম্‌ । 
সৈব সংপ্রতি গোঁরাঙ্গপ্রিয়ো বাঘবপণ্ডিতঃ॥৮ ১৬৬॥ 
_-(গৌরগণোদ্ধেশদীপিকা ) 
প্ধনিষ্ঠা সখী এবে রাঘব পণ্ডিত। 
চৈতন্তের শাখা পানিহাটীতে॥ দত ॥*--( বৈষ্ণব আচাবদর্পণ ) 
নিয়লিখিত কয়েকখানি প্রাচীন বৈষ্ণব গ্রন্থের উদ্ধৃত পয়ারগুলি দ্বারা পণ্ডিত মহারাজের 
প্রেমভক্তি এবং পাঁনিহাটীর মাহাত্ম্য বিশেষ ভাবেই উপলব্ধি হইবে । যথা )-- 
অন্ত্য খণ্ড, ৫ম অধ্যায় শ্রীচৈতন্ভাগবতে ১ 
“পানিহাটা গ্রামে হৈল পরম আনন্দ। 
আপনে সাক্ষাৎ যথা প্রভু গৌরচন্্র ॥ 
প্রভু বোলে বাঘবের আলয়ে আসিয়া। 
পাসরিলু' সব দুঃখ রাঘব দেখিয়া ॥ 
গঙ্গায় মজ্জন কৈলে যে সন্তোষ হয়৷ 
সেই সুখ পাইলাঁঙ রাঘব আঁলয় ॥” 


ও অন্থত্রে সপ 
“হেন মতে নিত্যানন্দ পানিহাটা গ্রামে । 


রহিলেন সকল পার্ধদগণ সনে ॥* 


* * ০ # 
- প্পানিহাটা গ্রামে হৈল যত প্রেমসুখ। 

চারি বেদে বর্ণিবেন সে সব কৌতুক ॥” 
শ্রীচৈতন্থচরিতামৃতে ১-- 

প্রাঘবের ঠাকুরের প্রসাদ অমৃতের সার । 

মহাপ্রভু যাহ! খাইতে আইসে বার বার ॥”--( অস্ত্য,_-৬ষ্ঠ পবিঃ ) 
শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে (ভাষা );_ 

“এক দিনে নৌকা আইল পানিহাটা গ্রাম । 

নৌকা হইতে ভক্ত সঙ্গে নামে ভগবান ॥” 
শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর বংশবিস্তার গ্রন্থে) 

“ত্ৰিবেণী পর্য্যন্ত আব পানিহাটা গ্রাম। 

কীর্তন দেখিতে লোক চলে অবিরাম ॥* 


তক্তিরত্বাকরে ;_ 
“ভক্ত সঙ্গে কি অদ্ভুত প্রভুর বিলাস । 


পানিহাটা গ্রামে নানা ভাবের বিকাশ ॥* 


২৬৪ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক৷ [ ৪ৰ্থ সংখ্যা 


গরী অন্তত্রে ; 
“রাঘব পণ্ডিত-গৃহে সে নৃত্য কীর্ত্তন। 
তাহ! বর্ণিবারে শক্তি ধবে কোন্‌ জন ॥* 
এই পানিহাটাই যে রাঘব পণ্ডিতের জন্মভূমি, তাহার নিশ্চয়তার প্রমাণ ভক্তিরত্বাকরে 
(৮ম তরদ, ৫৩৮ পৃঃ ) দৃষ্ট হয়। যথা; 
“রামদাস গদাধর দাসাদি সহিত। 
পান্রিহাটা গ্রামে প্রভু হইল! উপনীত ॥ 
মহাভক্ত রাঘবের জনম তথাই। 
ভক্ত-জন্মস্থানেব মহিমা অস্ত নাই 1” 
রাখব পণ্ডিত ব্রাহ্মণ কুলোস্তৰ ছিলেন। কেন না, মহাপ্রভু প্রীগৌরার্দেবকে ব্রাহ্মণ 
ভিন্ন অন্ত কোঁন জাতি ভিক্ষা বা অন্ন গ্রহণ করাইতে সাহস করিতেন না, তিনিও তাহা 
কখনও অঙ্গীকার করিতেন না । পণ্ডিত উপাধি, শ্রীবিগ্রহ সেবা এবং প্রভুর ইহার হস্তে 
ভোজন দ্বার! উক্ত প্রমাণ দৃটীভূত হইতেছে। 
শচৈতন্তচবিতামৃত, অস্ত্যলীলা, ১০ম পরিচ্ছেদ শ্রীরাঘব পণ্ডিত “বিপ্র+ বলিয়া! উল্লিখিত 
হইয়াছেন। যথা,-“আচাধ্যরত্ব আচাধ্যনিধি নন্দন রাঁঘব। শ্রীবাস আদি যত ভক্ত 
বিপ্র সব ॥” , 
শ্রচৈতন্থভাগবতে ঃ-- 
“প্রভু বোলে রাঁধবের কি সুন্দর পাক। 
এমত কোথাও আমি নাহি থাই শাক ॥ 
বাঘব প্রভুব প্রীত শাঁকেতে জানিঞা। 
রান্ধিয়া আছেন শাক বিবিধ আনিঞ! ॥*-_( অন্ত্য খণ্ড, ৫ অঃ) 
কিন্ত রাহ্মণকুলের কোন্‌ বংশ তিনি উজ্জল করিয়াছিলেন, তাহ! জানিবার উপায় নাই। 
অধিকস্ত রাঁঘবের বংশধর বলিয়া পানিহাঁটী বা অন্য কোন স্থানে কোন ব্রাহ্মণের বাসের সংবাদ 
পাঁওয়া যাঁয় না। গ্রস্থাদিতেও ইহার স্ত্রীপুত্রের কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। ইনি যে চিরকাল 
কুমার ছিলেন, তাহ! সহজানুমেয় । পরিজনমধ্যে ইহার এক ভাগ্যবতী ভগিনী ছিলেন। 
তিনিও বিধবা) নাম শ্রীমতী দময়স্তী দেবী। ইনি মহাপ্রভুর অস্ুরক্তা দাসী ছিলেন। 
পুর্বলীলায় তাঁহাব গুণমালা আখ্যা । “গৌরগণোদেশদীপিকা”র রাঘব পণ্ডিতের পরিচয়ের 
পরেই লিখিত আছে +_-“গুণামালা ব্রজে যাঁসীদ্দময়ন্তী তু তৎস্বসা ॥৮১৬৭॥ 
শ্রীচৈতন্তচরিতামূতে (আদি, ১০ পৃঃ) 
*্রাঘব পণ্ডিত প্রভুর আদ্য অন্ুচর ।” 
Mt ০ * 


“তার ভগিনী দময়ন্তী প্রভুর প্রিয়দাসী।” 


সন ১৩২২]  শ্রীমৎ রাঁঘব পণ্ডিত ও শ্রীপাটি পানিহাটী-মাহাত্্য ২৬৫ 


এই ভাগ্যবতী বমণীই মহাপ্ৰভুৰ জন্য অতি পবিভ্রভাবে স্বহন্তে দারা বৎসর ধবিয়! নানা- 
বিধ আঁচাবাদি খাদ্য দ্রব্য প্রস্তুত কবিতেন। ব্থযাত্রার সময় সেই সমস্ত দ্রব্য মোট মোট 
সাঁজাইয়। রাঘবপণ্ডিত শ্রীক্ষেত্রে প্রভুর নিকট লইয়! যাইতেন। মহাপ্রভু সানন্দে তাহা গ্রহণ 
করিযা বৎসরাধিক কাল ভোজনের জন্য সযত্রে রক্ষা কবিতে গোঁবিন্দকে আজ্ঞা দিতেন। ওঁ 
সব দ্রব্যের মোট ‘রাঘবের ঝালি’ নামে খ্যাত। 
জীচরিতামৃতে $-_ 
“রাঘব পণ্ডিত চলিল! ঝালি সাহাইয়া। 
দময়স্তী যত দ্রব্য দিয়াছে করিয়া ॥"_( অস্ত্য, ১০ পরিঃ ) 
"্রাঘবেব আজ্ঞা আর করে দময়ন্তী। 
(হার প্রভুতে নেহ পবম শকতি ॥"_-( অস্ত, ১০ম পরিঃ ) 
ত্র অন্ত্রে ( অন্ত্য ১ৎম ) $-- 
“তব ভগ্নী দময়ন্তী প্রভুর প্রিয়দাসী। 
প্রভুর ভোগসামগ্রী সে করে বাঁবমাসি॥ 
সে সব সামগ্রী যত ঝালিতে ভরিয়া । 
বাঘব লইয়! যান গুপত কবিয়া ॥ 
বার মাস প্রভু তাহা! করেন অঙ্গীকার ॥ 
রাঘবের ঝালি বলি প্রসিদ্ধি যাহাব ॥* 
ইহ! ব্যতীত রাঘব পণ্ডিতের শিষ্যমগুলীব মধ্যে মকরধ্বজ কর নামক জনৈক মৌলিক 
কর উপাধিধারী কাঁযস্থের পবিচয় পাওয়া যায। ইনিও পানিহাঁটীবাসী ; স্ত্রীপুত্র-পরিজনাদি 
সহিত পণ্ডিত মহারাজের সেবকত্বে নিযুক্ত ছিলেন। ইনি অতিশয় সুগান্ক ছিলেন। মহা- 
প্রভু ইহার সঙ্গীত শুনিতে ভালবাসিতেন। ইহাঁদেরই বংশধবগণ 'গানিহাটার কর’ নামে 
প্রসিদ্ধ । i 
শ্রীচবিতামূতে (আদি, ১ম পরিঃ))-- 
“রাঘব পণ্ডিত প্রভুব আঘ্ভ অনুচর। 
তার এক শাখা মুখ্য মকরধবজ কর ॥” 
কর মহাশয় ও পরম ভক্ত ছিলেন। পূর্বলীলায় ইহার সুকেশী সখী আখ্যা । 
পগীতারস্ত্ব কাঁবেরী স্ুকেশী মকরধবজঃ ॥৮১৬৮।--(গণোদোশদীপিকণ) 
“মকরধ্বজ কর বন্দে! গুণের নিদান। 
প্রভু স্থানে কৃষ্ণগুণ সদ! যাব গাঁন ॥”--( বৃন্দাবন, বৈষ্ণববন্দনা ) 
প্মকরধ্বজ কর বন্দে” প্রভুর গায়ন ॥"--( দৈবকিনন্দন, বৈষ্ণববন্দন! ) 
এই কর ম্হাশয়েব উপর “ঝালি, বক্ষণাবেক্ষণের সমুদয় ভাব অর্পিত হইত।, ইনিও 
প্রাণাপেক্ষা প্রিয় জ্ঞানে বাহকদ্দিগের পহিত পুরুষৌত্তমে ‘বালি’ পৌছাইয়া দিতেন । 
৩৪ 


২৬৬ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [গর্ব সংখ্যা 


“বালির উপব মৌসীন (মুন্সিব) মকরধ্বজ কর। 
প্রাণরূপে ঝালি বাঁথে হইয়| তৎপর ॥” 
--( শ্রচরিতামৃত, অস্ত্যলীলা, ১০ম পঃ ) 
এই মহাভাগ্যবান্‌ কর মহাশয় শ্রীগৌরা হুন্দবের উপদেশীমৃত পাইয়া ধন্য হইয়াঁছিলেন। 
“মকরধ্বজ প্রতি গৌরচন্দ্র। 
কহিলেন সেবিহ তুমি বাঁঘবানন্ব ॥ 
রাঘব পণ্ডিত প্রতি যে প্রীতি তোমার ৷ 
সে কেবল স্থুনিশ্চয় জানিয় আমার ॥*--( চরিতামৃত ) 
রাঁঘব-ভবনে যে সমস্ত লীলা প্রকাশ হইয়াছিল, তাঁহার একটি তালিকা দিয়া একে একে 
সংক্ষিপ্ত ভাবে তৎসমুদীয় বিবৃত কবিতে প্রয়াস পাঁইতেছি। 
১ম। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর প্রেম প্রচাব জন্য পানিহাটী আগমন এবং অভিষেক-লীল!। 
২য়। শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীব দণ্ড-মহোৎসব। 
৩য়। শ্রীমন্সহাপ্রভূর পানিহাঁটা আগমন। 
৪র্থ। রাঘব পণ্ডিতে ঝালিব বিববণ । 
€ম। রাঘব পণ্ডিতের অদ্ভুত সেবানিষ্ঠা। 


জরীনিত্যানন্দ প্রভুর রাঘব-ভবনে আগমন 
ও অভিষেক-লীলা 


প্সুবধুনী-তীরে হরি বলে কে ? 
বুঝি প্রেমদাঁত1 নিতাই এসেছে। 
নিতাই নইলে প্রাণ জুড়ালো কিসে ?* 
পুরীধামে শ্রীগৌরাঙ্গ দেবের আজ্ঞায় শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু গৌড়দেশে প্রেম প্রচার জন্ত 
বহির্ঘত হন। তিনি সর্বপ্রথম পাঁনিহাটাতে রাঁঘব-ভবনে আসিয়া উহাকেই আদি 
প্রচারক্ষেত্রে পরিণত করেন। এই সময়ের বিবরণ বিস্তর প্রাচীন পদে বর্ণিত হইয়াছে। 
তক্ত-মনোরপ্রনের নিমিত্ত আমরা ছুই একটি উদ্ধৃত করিতেছি। 
বিরলে নিতাই পাইয়া নিজ কাছে বসাইয়া 
মধু-ভাষে কহে ধীরে ধীবে। 
জীবেরে সদয় হয়ে হরিনাম লওয়াঁও গিয়ে 
যাও নিতাই সুবধুনী-তীরে ॥ 
প্রভু কহে নিত্যানন্দ সব জীব হুইল অন্ধ 
কেহ ত না পাইল হরিনাম । 


সন ১৩২২]  জীমৎ রাঘব পণ্ডিত ও শ্রীপাট পানিহাটী-মাহাত্থ্য 
এক নিবেদন তোবে নয়নে দেখিবে যাবে 
কপ! করে লওয়াবে নাম ॥ 
কৃতপাপ দুরাচাব নিন্দুক পাঁষণ্ডি আর 
কেহ যেন বঞ্চিত না হয়। 
কুমতি তার্কিক জন অধম পড়্‌য়াগণ 
জন্মে জন্মে ভকতি-বিমুখ। . 
কৃষ্ণ-প্রেম দান কবি বালক পুরুষ নারী 
খণ্ডাইও সবাকাঁর দুখ ॥ 
শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু তখন; 
গৌরাঙ্গ আদেশ পাইয়া নিতাই বিদায় হই! 
আইলেন শ্রীগৌড়মণ্ডলে। 
সঙ্গে ভাই অভিরাম গৌরীদাস গুণধাম 
কীর্তন বিহরে কুতৃহলে ॥ 
য়ামাই সুন্দরানন্দ বাক্স আদি ভক্তবৃন্দ 
সতত কার্তঁন-রসে ভোল! | 
পানিহাটী গ্রামে আদি গঙ্গাতীরে পরকাশি 
i রাঘব পণ্ডিত সহ মেলা ॥ 
সকল ভকত লৈয়। - গৌর-প্রেমে মত্ত হৈয়া 
বিহরয়ে নিত্যানন্দ রায় । 
পতিত দুর্গত দেখি হইয়া করুণ অ'খি 
প্রেম-বন্ব জগতে বিলায়॥ 
হরিনাম-চিন্তামণি দিয়া জীবে কৈল ধূনী 
| পাঁপ তাপ দুঃখ দূরে গেল । 


২৬৭ 


শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু সুরধুনী-তীরে পানিহাটী গ্রামে আসিয়া পদার্পণ করিলেন। সঙ্গে 
অভিরাম ( খানাকুল), মাঁধধ ঘোঁষ (বিখ্যাত গায়ক), গোবিন্দ ঘেষ, বাস্ণুদেব ঘোষ, 
রামদাস, জুন্দবানন্দ, গদাঁধর দাঁস ( এড়িয়াঁদহ ), মুরাব্রি, কমলাকর পিপলাই ( মাহেশ ), 
সদাশিব, পুরন্দর, কৃষ্ণদাস হোঁড়, পবষেশ্বর দাষ (খড়দহ ), মহেশ, গৌরীদাস পণ্ডিত 
(অধ্বিক1), উদ্ধারণ দত্ত (সগ্তগ্রাম) প্রভৃতি বহুসংখ্যক ভক্তগণে পরিবেষ্টিত হইয়া রাঁঘব- 


১ ভবনে গমন করিলেন। 


রাঘব পণ্ডিত মহাঁসমারোহে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে স্বগৃহে অভ্যর্থনা করিয়া লইলেন। 
“করগোষ্ঠীরঃ সহিত রাঘবের আনন্দের পরিসীমা রহিল না! । 


«আলি পরাঁণনাথ আইল মম ঘরে 1 


২৬৮ সাঁইত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ ৪র্ঘ দংখ্যা 


এই বার দয়াল নিতাই কীর্তন করিবার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করাতে, মুকুন্দ ঘোষ কীর্তন 
আরম্ত করিলেন, প্রভু আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন। এই সময়েব চিত্র শ্রীচৈতন্ত- 
ভাগবতে সুন্দবভাবে পরিদৃষ্ট হয় । (অন্ত্য, ৫ম পরিঃ ',= 
“হেন মতে নিত্যানন্দ পানিহাটা গ্রামে । 
বহিলেন সকল পার্ধদগণ সনে॥ 
নিরন্তব পরাঁনন্দে করেন হুঙ্কার । 
বিহ্বলতা বই দেহে বাহ্‌ নাহি আর ॥ 
নৃত্য কবিবার ইচ্ছা হইল অস্তরে। 
গায়ক সকলে আমি মিলিল! সত্বরে ॥ 
১ + 4 ” ক্ষ 
মাধব গোবিন্দ বাঁস্থদেৰ তিন ভাই। 
গাইতে লাগিল! নাঁচে ঈশ্বব নিতাই ॥ 
হেন সে নাচেন অবধূত মহাঁবল। 
পদ্ভরে পৃথিবী কবয়ে টলমল ॥ 
নিরবধি হরি বলি করেন হুস্কাঁব। 
আছাড় দেখিতে লোকে লাগে চমৎকার ॥ 
যাহারে করেন দৃষ্টি নাচিতে নাচিতে। 
সেই প্রেমে ঢলিয়া পড়েন পৃথিবীতে ॥» ( ইত্যাদি ) 
এইরূপে প্রভু নিত্যানন্দ অধিকারী অনধিকাঁরী নির্বিশেষে প্রেম বিতরণ করিয়া জীব- 
জগতের উদ্ধাব সাধন কবিতে লাগিলেন। ভ্রিবেণী হইতে পানিহাটী পর্য্যন্ত অসংখ্য লোক 
কীর্থন দেখিতে রাঘব-ভবনে উপস্থিত হইতে লাগিল। স্থাবর-জঙ্গম প্রেমানন্দে মগ্ন হইল। 
* “ত্ৰিবেণী পর্য্যন্ত আর পানিহাটী গ্রাম। 
কীর্তন দেখিতে লোক চলে অবিরাম ॥২ 
দিবসে ভোজন আর রাত্রিতে কীর্তন। 
অনন্ত কহিতে নারে আসে কত জন।॥*--( বংশবিস্তার গ্রন্থ ) 
এক দিবস, এইরূপ মধুর নৃত্য-কীর্তন হইতেছে, এমন সময়ে নবদ্ীপে শ্রীবাঁস অঙ্গনে 
প্রীগৌরাঞ্ধদেব যেমন" মহী প্রকাশ-লীল1 করিয়াছিলেন, সেইরূপ তাবে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু 
রাঘবের বিষ্ণুথট্টায় উপবেশন করিয়া ভক্তবুন্দের প্রতি আজ্ঞা করিলেন--“আজ আমার 
অভিষেক কর”। 
তক্তবৃন্দ এই মহানন্দদ্নক আজ! পাইয়া আনন্দে অধীর হইয়া দৌড়াদৌড়ি করিতে 
লাগিলেন। রাঘব পণ্ডিত প্রেমোন্মত্ত অবস্থায় অভিষেকের কি যে আয়োজন করিবেন, 
তাহা ঠিক করিতে পারিতেছেন না । কিয়ৎক্ষণ পরে সকলে একটু গ্রন্কতিস্থ হইলে 


সন ১৩২২] শ্রীমৎড রাঘব পণ্ডিত ও শ্রীপাঁট পানিধাঁটী-মাহাত্য ২৬৯ 


উৎসবের আয়োজন হইতে লাঁগিল। বাঘব পণ্ডিত সহস্র সহস্র মৃংকল্সী আনাইয়া 
নানাবিধ সুগন্ধি দ্রব্য সহ পৃত গলাবারিতে পুর্ণ করিতে লাগিলেন। অতি অল্প সময়ের মধ্যে 
যাবতীয় দ্রব্যাদি সংগ্রহ হইয়া গেল। তখন দামোদর পণ্ডিত অভিষেক-মন্ত্রে শ্রীনিত্যানন্ব 
প্রন্থর শ্রীমন্তকে গঙ্গাবারি ঢাঁলিতে লাগিলেন। হরিধবনিতে জল-স্থল কম্পিত হইতে 
লাগিল । 
স্নানের পর রাঘব পণ্ডিত নূতন গাঁমছ! দ্বারা শ্রীঅঙ্গ মুছাইঃ। নূতন বসন পরিধান 
করাইলেন। নরহরি শ্রীঅঙ্গে অণ্ডরু, চন্দন-চুয়া চর্চিত করিয়া দিলেন। তুলসী সহিত 
সুন্দর সুগন্ধি ফুলের মালা গলদেশে লম্বিত হইল। অতঃপব সুন্দর খষ্রাঁয় ছুগ্ধফেনন্ভি 
শয্যা পাতিয়া তদুপরি প্রভুকে বসান হইল। ভাগ্যবান রাঘব পণ্ডিত শ্রীমস্তকে ছত্র 
ধবিলেন। কেহ চামর, কেহ গন্ধ, কেহ তাম্বল প্রভৃতি দ্রব্য লইয়! প্রভুর অগ্রে করযোড়ে 
দণ্ডায়মান রহিলেন। আজ রাজবাজেশ্বরের অভিষেক { কেহ কি স্থির থাকিতে পারে? 
“জয়ধ্বনি করিতে লাগিল ভ ক্তগণ। 
চতুর্দিকে হৈল মহা আনন্দ ক্রন্দন ॥ 
দ্রাহি ত্ৰাহি সভে বোলেন বাহু তুলি। 
কাবে! বাহ নাঁহ সবে মহা কুতৃহলী ॥ 
স্বান্ুভাবানন্দে প্রভু নিত্যানন্দ রাঁয়। 
প্রেম-দৃষ্টি বৃষ্টি করি চারি দিকে চার ॥"_-( অন্ত্য খণ্ড, ৫ম জী ) 
পানিহাটাতে এই অভিষেক উপলক্ষ্যে বিস্তর প্রাচীন পদ রচিত হইয়াছিল। সকলগুলি 
উদ্ধৃত করিতে গেলে প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি পাইবে। এ জন্য একটি মাত্র উদ্ধৃত কবিতেছি। 


গীত- আশাবরী । 


আজু আনন্দে নিতাইটাদে। 
শোভাময় সিংহাসনে বসাইয়া কেহ না ধৈরজ বাঁধে 
সুবাসিত গদাজল লৈয়া । 
পড়ি মন্ত্র মাথে ঢালে জল 
দামোদর হরষিত হৈয়া ॥ 
* জয় জয় ধ্বনি করি। 
মানুষে মিশায়ে সুরগণ শোভা 
নিবথে নয়ন তবি ॥ 
কেহ গায় অভিষেক রঙ্গে । 
পরাইয় শুভ্র বাস নরহরি চন্দন দেই সে অঙ্গে ॥ 
--(ভক্রিক্নত্থাকর, ১২ তরঙ্র ) 


২৭৯ সাঁহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক! সংখ্যা 


প্রভু খট্টার উপর উপবেশন করিয়া রাবকে আজ্ঞা করিলেন,--প্রাঁঘব, কদধফুল আঁমাব - 
অতি প্রিয় । তুমি কদধঘ্বেব মাল! আমাকে উপহার দাও।” 
রাঘব কবযোড়ে কহিলেন,--“শ্রীপাদ, এ সময় ত কদশ্বফুল ফোঁটে না। কি করিয়া 
আপনার আজ্ঞ! পালন করিব ?” 
প্রভু। বাটীব মধ্যে গমন করিয়া একবার তোমার উদ্তান দেখ দেখি; পাঁইলেও 
পাইতে পারিবে। পু ্‌ 
রাঁঘব বাটার মধ্যে গমন করিয়! আশ্চর্যযান্ষিত হইলেন। দেখিলেন, জাম্বিরের গাছে 
বিস্তর কদশ্ব ফুল ফুটয়! রহিয়াছে । যথা; 
“আজ্ঞা করিলেন গুন রাঘব পণ্ডিত। 
কদম্থের মালা ঝাট আনহ ত্বরিত ॥ 
বড় প্রীত আমার কদন্ব পুষ্প প্রতি। 
কদঘ্ধের বনে নিত্য আমার বসতি ॥ 
করযোড় করি রাঁঘবানন্দ কহে। 
কদম্ব পুষ্পের যোগ এ সময় নহে ॥ 
প্রভু বোলে বাড়ী গিয়া চা ভাল মনে। 
কদাচিত ফুটিয়া বাঁ থাকে কোন স্থানে ॥ 
বাড়ীর ভিতবে গিয়া চাহেন রাঁঘব। 
বিস্মিত হইল দেখি মহা! অনুভব ॥ 
জন্বীরের বৃক্ষে সব কদগ্ধের ফুল। 
ফুটিয়া আছয়ে অতি পরম অতুল ॥” 
-_( শ্রীচৈতন্তভাগবত, অস্ত্য, ধম পবিঃ) 
টাঁব! নেবুব গাঁছে কদখেব ফুল ফুটিয়াছে দেখিয়া বাঘব আনন্দে বাহ-হার! হইলেন। 
ভক্তগণ অপূর্ব কাদন্বপুষ্সের সৌরতে বিহ্বলতা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। মালা 
গাধিয়া পণ্ডিত মহারাজ প্রভুর গলদেশে অর্পণ কবিলেন। তখন সকলে পরানন্দে নৃত্য 
করিয়া উঠিলেন। 
এইরূপ লীলাতরঙ্গে ভক্তগণ মগ্ন রহিয়াছেন, এমন সময়ে আচথ্ধিতে কোথা হইতে 
অদ্ভুত দমনক পৃষ্পের মহাস্থগন্ধ ভক্তগণ উপলব্ধি করিতে লাগিলেন। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু 
বলিলেন,_-“কোন সুগন্ধ তোঁমরা কি নাপিকায় অনুভব করিতেছ ?” 
ভক্তগণ। হাঁ প্রভু, দমনক পুণ্পের গন্ধের মত অতি মনোহর সুগন্ধ আমর! পাইতেছি। 
প্রভু। ইহার গুপ্ত রহস্ত কেহ কি কিছু বুঝিতে পারিয়াছ ? 
ভক্তগণ। আন্তা না। 
প্রভু। শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভু তোমাদের কীর্তন গুনিতে নীলাচল হুইতে রাঘব-ভবমে 
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আবির্ভূত হইয়াছেন। তাঁহার গলদেশেব দমনক পুণ্পের মালাব গন্ধই তোমরা! পাইয়াছ। 
অতএব সর্ধকাধ্য পরিহার পূর্বাক নিরন্তর ক্ৃষ্ণনীম কর। এই বলিয়া হুঙ্কার গর্জ্জানে 
সর্বলোকের উপর প্রেম-দৃষ্টিপাত করিলেন। তখন ভক্তগণের হইল কি? 
“নিত্যানন্দ স্বরূপের প্রেম-ৃষ্টিপাতে । 
সভার হইল আত্মবিস্থৃতি দেহেতে ॥ 
ক Ee ক 
যে ভক্তি গোপিকাঁগণের কহে ভাগবতে |. 
নিত্যানন্দ হৈতে তাহা পাইল জগতে ॥*-_( শ্রীঠৈতন্তভাঁগবত ) 
এইরূপ প্রেমোন্মত্ত অবস্থায় ভক্তগণ কি করিতে লাগিলেন ?-- 
«কেহ গিয়া বৃঙ্দের উপর ডালে চড়ে। 
পাঁতে পাতে বেড়ায় তথাপি না পড়ে ॥ 
কেহো কেহে! প্রেম-সুখে হুস্কাব করিয়া । 
বৃক্ষেব উপরে থাকি পড়ে লাঁফ দিয়া ॥ 
কা ক ক 
কেহোঁ বা গুবাক-বনে যায় বড় দিয়া। 
গাছ পাঁচ সাত গুয়া একত্র করিয়া ॥ 
হেন সে দেহেতে জন্মিয়াছে প্রেম-বল। 
তৃণপ্রায় উপাঁড়িয়া ফেলাঁল সকল ॥৮-_(&) 
আবও কি হইল 1? 
“অশ্রু কম্প স্তম্ভ ঘৰ্ম্ম পুলক হঙ্কার। 
স্বরভঙ্গ বৈবণ্ গর্জন সিংহ-সাব ॥ 
শ্ীআনন্দমূচ্ছ! আদি যত প্রেমভাব। 
ভাঁগবতে কহে যত কৃষ্ণ অনুরাগ ॥ 
সভার শরীরে পুর্ণ হইল সৃকল।৮--(প্) 
তখন নিত্যানন্দ প্রভু তাহার পাবিষদগণকে সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন করিয়া প্রচার-কার্যে 
নিযুক্ত করিলেন। এই পাঁরিষদগণের এক একজন ভুবনপাবন, অতুলনীয় শক্তিধর । 
প্যত পাবিষদ নিত্যানন্দের প্রধান। 
সভাতে হইল সর্বব-শক্কি অধিষ্ঠান ॥ 
সর্বজ্ততা বাক্‌সিদ্ধ হইল সভার । 
সভে হইলেন যেন কন্দর্প আকার ॥ 
সভে ষারে পরশ করেন হস্ত দিয়া । 
সেই হয় বিহ্বল সকল পাঁসরিয়া|৮-__€ শীচৈতন্কভাগত ) 


২৭২ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক! [ ধর্থ সংখা। 


এইরূপে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু নানাবিধ ধশ্ব্ধ্য প্রকাশ করিয়া তিন মাস যাবৎ শ্রীপাট 
পাঁনিহাটী ধন্য করিয়াছিলেন । 
“এইমত পানিহা গ্রামে তিন মাস । 
করে নিত্যানন্দ প্রভু ভক্তির বিলাদ ॥ 
= # চি কণ 
পাঁনিহাটা গ্রামে যত হৈল প্রেম-স্ুখ। 
চারি বেদে বণিবেন সে সব কৌতুক ॥”--( শ্রচৈতন্তভাগবত ) 


রঘুনাথ দাস গোস্বামীর দণ্ড-মহোৎনব 


“ইনি (বঘুনাথ দাস) জীবনের ত্যাগম্বীকারে জগ্ধিখ্যাত শাঁক্যসিংহেরও সন্গিধানে বসিবার 
যোগ্য পুরুষ এবং বৈরাগ্যের চরমোৎকর্ষে খ্কধি-যোগীরও শিক্ষা্থল।»_-( কালী প্রসন্ন ঘোষ) 

এক দিবস প্রন্ধপ ভাব তরঙ্গে সকল ভক্তগণকে ডূবাইয়া নিত্যানন্দ প্রভু পাঁনিহাটার গঙ্গা- 
তীরে বটবৃক্ষের চবুতবা উপবে বসিয়া আছেন। চাঁরি দিকেই ভক্তগণের আনন্দকোলাহল 
এবং হরিধ্বনিতে জল-স্থল কম্পিত হইতেছে । এমন সময়ে একটি সুন্দর যুবক ধীরে ধীরে 
বৃক্ষেব কিঞ্চিৎ দূরে আসিয়! দণ্ডায়মান হইলেন । ষুবকেব চবণ চঞ্চল, পিগাঁর (বেদীর ) 
নিকট অগ্রসর হইতে প্রাণের ইচ্ছা, কিন্ত যাইবেন কি, পা যেন আর উঠিতেছে না। 
তাই বেদীর দিকে সলজ্জভাবে এক একবার দৃষ্টিপাত করিতেছেন । আর দেখিতেছেন যে, 


প্গঙ্গীতীরে বৃক্ষমূলে পিণ্ডির উপবে। 
বসি আছেন যেন কোটা সুর্য্যোদয় করে॥ 
তলে উপরে বহু ভক্ত হঞাঁছে বেষ্টিত। 
* দেখিয়া! প্রভুর প্রভাব রঘুনাথ বিস্মিত ॥৮--( চরিতামৃত, অন্ত্য, ৬) 


যুবক বিস্মিত হইলেন। অধিক ক্ষণ আর সে ভাবে থাকিতে পাঁরিলেন না। তাই 

সেই স্থানেই প্রভুর উদ্দেশে ভূমিতে দেহ বিলুষ্ঠিত কবিলেন। এই যে এতক্ষণ একটি 
যুবক এক স্থানে দণ্ডায়মান রহিয়াছে, পার্ধদগণের মধ্যে কেহই তাহা লক্ষ্য করেন নাই। 
দণ্ডবৎ হইয়া প্রণাম করাতে জনৈক সেবক তাঁহাকে চিনিতে পাবিয়! শ্রীপাঁদ নিত্যানন্দ 
প্রভুকে বলিলেন,“ দেখুন, রঘুনাথ দাদ আসিয়া আপনাকে দণ্ডবৎ করিতেছেন।» 
গ্রভূব দৃষ্টি তখন রঘুনাথের উপর পতিত হইল। রবুনাথকে দেবি! শ্রীপাঁদ অত্যন্ত আন- 
ন্দিত হইলেন এবং রহস্ত কবিয়া রঘুনাথকে ডাকিয়া বলিলেন; 

“শুনি গ্রতু কহে চোর! দিলি দরশন। 

আয় আয় আজি তোব করিব দণ্ডন /*--(এ) 


্ীপাদ ভাকিতেছেন, কিন্তু রঘুনাথ আসিতেছেন না। সলজ্জ এবং মন্কুচিতভাঁবে পুর্ব- 


সি 


রঃ 


রণ 
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স্থানেই দণ্ডায়মান আছেন। তখন নিত্যানন্দপ্রভু উঠিয়া গিয়া জোর কিয়া তাঁহাকে ধবিয়া 
আনিলেন। আর-_“আঁকর্ষিয়া তাঁর মাথে প্রভু ধবিল চবণ।৮--€ চবিতামৃত, অস্ত, ) 

যে পদরজঃ পাইবাঁব জন্য কত শত ব্রক্গাণ্ডে প্রাণিগণ যুগ-যুগাস্তর ধরিয়া তপস্যা 
করিতেছেন, সেই শ্রীপাদপন্ন আজ নিতাইটাদ আমাদেব জোঁব কবিযা বঘুনাথেব মস্তকে 
অর্পণ কবিলেন। ধন্ত বঘুনাথ দাস ! ধন্ত তোমার ভক্তি! তাহার পব কি হইল? 


_ *কৌতুকী নিত্যানন্দ সহজে দয়াময় । 
রঘুনাথে কহে কিছু হইযা সদয় ॥ 
নিকটে না আইস মোর ভাগ দুবে দূবে। 
আজি লাগি পাইয়াছে দণ্ডিমু তোমারে ।৮--(&) 


শ্রীপাদ তখন রঘুনাথকে দণ্ড দিতে চলিলেন। দণ্ড কি? না, “চিডা দধি আনিয়া 
আমাৰ ভক্তগণকে ভোজন কবাও 1” অপৰূপ দণুবার্তা শুনিয়া রঘুনাথ দাস আঁনন্দে 
অধীর হইলেন। ধনীব সন্তান, অর্থের কিছুমাত্র অপ্রতুল নাই। এক! বিংশতি লক্ষ 
মুদ্রার অধিকাঁরী। তৎক্ষণাৎ দ্রব্যাদি আহরণ জন্য চতুর্দিকে লোক প্রেরণ করিলেন। 
মহোঁৎসবের বিশেষভাবেই আয়োজন হইতে লাগিল। 

মুহূর্ত মধ্যে উৎসব-সংবাদ চারি দিকে প্রচার হইয়া গেল। বিশেষতঃ রঘুনাথ দাসের অতুল 
বিষয়-বৈভবাঁদি পরিত্যাগ করণীস্তর বৈরাঁগ্য গ্রহণ-সংবাঁদে উহাকে দর্শন কবিবাব জন্ত 
“লোকেব হুড়াহুডি পড়িয়া গেল। অচিরেই বৃক্ষতল সহশ্র সহস্র মনুয্যে পূর্ণ হইল। 

এ দিকে অন্তান্ত গ্রাম হইতে ভারে ভাবে দ্রব্-সামগ্রী আসিয়া! পৌছিতে লাগিল। 
বহুসংখ্যক হোঁলপা ( মালসা) এবং বড় বড মৃৎকুণ্ডিকা (গাঁমলা) আন! হইল। দধি- 
দুগ্ধ, ক্ষীব, চিনি, চিড়া, ঠাপাকলা, স্বত, কর্পুর প্রভৃতি উপকবণ রাশীকৃত হইল। বড় বড় 
মাটার গামলব কতকগুলিতে উষ্ণ দুগ্ধ দিয়া চিডা ভিজাইয়! তাহাতে দধি, রিনি দিয়! ভোগেব 
যোগ্য কর! হইল। অপর গাঁমলাগুলিতে উক্ত গরম ছুগ্ধেব চিড়া লইয়া তাহার সহিত ক্ষীর, 
টাপাকলা, চিনি, স্ব, কর্পুর প্রভৃতি মিশাইয়! সজ্জিত কবা হইল। এইরূপে ভোগের আয়োজ- 
নাদি শেষ হুইলে শ্রীপাদ নিত্যানন্দ ভুবনমোহন বেশে সজ্জিত হইয়া পিগাব উপরে বম্লেন। 
একজন ব্রাহ্মণ শতটি স্থদজ্জিত মা'লগা প্রভুব সম্মুখে উপস্থিত করিলেন । নিত্যাননের পার্খে 
বামদাস, সুন্দবানন্দ, গদীধরদাঁস, মুবাঁরি, কমলাঁকব, সদাঁশিব, পুবন্দর, ধনঞ্জয়, জগদীশ, 
পবমেশ্বর দাস, মহেশ, গৌরীদাস, কৃষ্ণদাঁস হোড়, “উদ্ধাবণ দত্ত প্রভৃতি বহুসংখ্যক ভক্তগণ 
-শোঁভা পাইতে লাগিলেন । মহোৎসব দেখিতে যে সকল সন্ত্রস্ত পণ্ডিত ভট্টাচার্য্য আসিয়া- 
ছিলেন, প্রভু তাঁহাদেরও মাল্য দিয়! স্বীয় পার্খে বসাইলেন। এইরূপে বেদীর উপরের 
স্থান পূর্ণ হইলে শ্রীবৃক্ষতলাঁয় শ্রেণীবদ্ধ হইয়া বহুতর লোক উপবেশন করিলেন। ক্রমে এমন 
ভিড় হইতে লাগিল যে, বৃক্ষতলও পবিপুর্ণ হইয়া গেল। তখন লোকে ; 

৩৫ 


২৭৪ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্ত্রিকা [হর্থ সংখ্যা 


“তীবে স্থান না পাইয়া আব কথে জন। 
জলে নাধ্বি করে দধি চিপিটক ভক্ষণ ॥*-_-( চবিতামূত ) 
প্রীপাঁদ তখন প্রত্যেক লোককে দুইটি করিয়া মালসা দিবার আজ্ঞা দিলেন। দুইটি 
দিবার কাঁরণ, একটিতে দুগ্ধ চিড়া, অপবটিতে দধি চিড়া ভোজনের জন্য । বিংশতি জন 
পরিবেষক বেদীতে, বৃক্ষতলে এবং গঙ্গাৰ তীরভূমিতে পবিব্ষণ কবিতে লাগিলেন! এমন 
সময় রাঁঘব পণ্ডিত নানাবিধ মনোহৰ প্রসাদ লইয়া প্রভু ও ভক্তগণকে বিতরণ কবিতে 
করিতে প্রভুকে কহিলেন,_-“শ্রীপাদ, আমি আপনার সেবার জন্য গৃহে বহুবিধ প্রসাদ 
প্রস্তুত কবিয়া রাখিয়াছি, আর আপনি এখানে সেবা করিতে উদ্ধত হইয়াছেন ?* 
প্রভু হাঁসিয়া হাসিয়া কহিলেন,_-*প্রগাঁদ রাখিয়া ভালই কবিয়াছ ; এখন থাকুক, রাত্রে 
তোমার বাটাতে গিয়া তাহা ভোজন কবিব। এখন যে প্রসাদ আনিয়াছ, খাওয়। 
যাউক। আর জান ত রাঘব, আমি গোয়াল গোঁপগণেব সহিত এইরূপ পুলিন-ভোজন 
বড়ই ভাঁলবাঁসি। এক্ষণে তুমিও এখানে আমাব পারে উপবেশন করিয়া প্রসাদ পাও |» 
এই বলিয়া রাধবকে দুইটি মাঁলসা প্রদান করিলেন। সমস্ত লোঁকেব পরিবেষণ সমাপ্ত হইলে 
প্রভু ভাঁবাবেশে এক লীলা কৰিলেন, তাহা ভগ্যবাঁন্‌ অন্তবঙ্গ যাহারা, তাহারাই বুঝিতে 
সমর্থ হইয়াছিলেন। ঘটনাটি এই ;-- 
“সকল লৌকেব চিড়া সম্পূর্ণ যবে হৈল। 
ধ্যানে তবে প্রভু মহাপ্রভুবে আনিল ॥ 
মহাপ্ৰভু আইল! দেখি নিতাই উঠিলা | - ES 
তীরে লঞা সভার চিড়া দেখিতে লাগিলা ॥ 
সকল কুণ্তী হোলনার চিড়া একেক গ্রাস। 
মহাপ্রভুর মুখে দেন করি পরিহাস ॥”_-(এ) ডন 
গৌরাঙ্গদ্েবওঁ হাসিয়া হানিয়া! নিত্যানন্দ-মুখে এক এক গ্রাস দিতে লাগিলেন। অন্তরঙ্গ 
বৈষ্ণবগণ এ রঙ্গ দেখিয়া মোহিত হইতে লাগিলেন। 
“তবে আসি নিত্যানন্দ আসনে বপিলা ৷ 
চারি কুণ্তী আরোঁয়া চিডা ডাহিনে রাখিলা ॥ 
আমন দিয়া মহাপ্রভুরে তাহা বসাইলা। 
দুই ভাই তবে চিডা খাইতে লাগিলা ॥*--(&) 
এইবার নিত্যানন্দ প্রভূ সকলকে ভোঁজন কবিতে আজ্ঞা দিলেন । তখন সকলে মিলিয়! 
হরিধ্বনি করিয়া মহানন্দে ভোজন কবিতে লাগিলেন। ভক্তগণের স্থুরধুনীকে যমুনা ভ্রম" 
হইল। তাহাদের মনে হইল, তাঁহারা যেন দ্বাপবের লোক, শ্রবুন্দাবনচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণের 
সহিত আজ পুলিন-ভোজন করিতেছেন। নিত্যানন্দ-কৃপাঁয় সকলেই এই ভাবে বিভোর 
হইলেন। পানিহাটা বৃন্দাবনে পরিণত হইল। 


সন ১৩২২] শ্রীমৎ রাঘব পণ্ডিত ও শীপাট পানিহাঁটী-মাহাত্য ২৭৫ 


পূর্বেই উক্ত হইয়াছে, মহোৎসবের সংবাদ মুহ্র্তমধ্যে প্রচার হওয়াতে চতুর্দিক্‌ হইতে 
অনবরত লোক-সমাগম হইতে লাগিল। তাই লৌক-সমাঁগমেব সঙ্গে সঙ্গে উৎসবের উপ- 
যোগী ভ্রব্যাদিবও বিস্তর দোকান-পসাবি আসিয়া উপস্থিত হইল । তাঁহাদের বিবরণ গুনুন ;_ 
"মহোৎসব শুনি পসারি গ্রাম গ্রাম হৈতে। _ 
চিডা দধি সন্দেশ কলা আনিল বেচিতে ॥ 
যত দ্রব্য লঞা আইসে সব মুল্য লয়। 
তারি দ্রব্য মূল্য লঞ্া তাহারে খাওয়ায় ॥ 
কৌতুক দেখিতে আঁইল যত যত জন। 
সেহোঁ চিড়! দধি কলা করিল ভক্ষণ ॥*--( চরিতামৃত, অস্ত্য, ৬) 
প্রভুব ভোজন শেষ হইলে একজন ব্রাহ্মণ আনিয়া তান্ধুলাদি যোগাইলেন। ভক্তগণ 
মাল্য-চন্দনে শ্রীঅর্ম আচ্ছাদন করিয়া দিল। পবে বঘুনাথ দাসকে প্রভু আহ্বান কবিয়া 
দেবছুল্লভি স্বীয় অধরামৃত প্রদান করিলেন। রঘুনাথ প্রসাদ প্রাপ্তে মহানন্দে ভোজন 
করিতে লাঁগিলেন। ইহাই বঘুনাথ দাসেব দণ্ডমহোৎসব। এই উৎসব ১৪৩৯ শকের 
জ্যৈষ্ঠ মাসের শুরুপক্ষীয় ত্রয়োদশী তিথিতে সম্পন্ন হইয়াছিল। অগ্থাঁবধি উক্ত মাসের উক্ত 
তিথিতে মহাসমারোহে সেই স্থানেই উৎসব হইয়া থাকে । ওঁ দিন প্রেমবন্তায় পানিহাটী 
গ্রাম ভীসিয়া যাঁষ। 
দিবা অবসান হইলে রঘুনাথ প্রভৃতি ভক্তবৃন্দ সহ নিত্যানন্দ প্রভু রাঁঘব-মন্দিরে গমন 
_ করিলেন ও কীর্তন আরম্ভ করিলেন । 
“ভক্ত সব নাঁচাইয়া নিত্যান্দ রায়। 
শেষে নৃত্য করে প্রেমে জগৎ ভাসা ॥ 
Ed ৫ সী * 
“নৃত্য করি প্রভু যবে বিশ্রাম করিল । 
ভোননের কালে পণ্ডিত নিবেদন কৈল ॥-- (চরিতামৃত, অস্ত, ৬) 
রাঘব পণ্ডিত মহা'বাজ দিবাভাগে যে সমস্ত প্রসাদ প্রভুব জন্য রাঁখিষাছিলেন এবং প্রভু 
সেই সমস্ত রাত্রে অদ্গীকাঁব করিতে স্বীকৃত হইয়াছিলেন, এক্ষণে কীর্ডন-শেষে পণ্ডিত 
মহাশয় সুযোগ বুঝিয়া সেই সমস্ত আনিয়া প্রভুকে ভোজন করাইতে লাগিলেন। নিত্যানন্দ 
প্রভুর ডাইন দিকে শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভুর উদ্দেশে একখানি আঁমন প্রস্তুত হইলে রাঘব দেখিতে 
_ পাইলেন ;_ 
- ণ্ম্হাগ্রভু আসি সেই আসনে বসিলা ।”--( চরিতামৃত, অস্ত ৬) 
তখন পণ্ডিত মহারাজ মহানন্দে ছুই ভাইকে ভোজন করাইতে প্রবৃত্ত হইলেন। 
প্রাঁঘবের ঠাকুরের প্রসাদ অমৃতের সাব। 
মহাপ্রভু যাহ! খাইতে আইসে বার বার ॥ 


২৭৬ সাহিত্য-পরিষ-পত্রিকা [ ৪র্থ সংখ্যা 


সং % 
সুগন্ধি সুন্দৰ প্রসাদ মাধুর্য্যেব সাব! 
ছুই ভাই তাহা খাঞা সন্তোষ অপাব।*__( চরিতামৃত, অন্ত্য, ৬) 
পৃশ্চাৎ সমুদয় ভক্তগণকে প্রসাদ পবিবেষণ করা হইল। এই সময় “ভক্তগণ রুঘুনাথকে 

লইয়া এক সঙ্গে প্রসাদ পাইবেন, এ জন্য তাহাকে ডাঁকিতে উদ্তত হইলে, রাঘব তাহাদের 
নিষেধ করিলেন। পরে ভক্তগণেব আহার শেষ হইলে সকলে বিশ্রাম কবিতে লাগিলেন। 
পণ্ডিত মহাবাজ সুন্দব বিছানায় শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে শয়ন করাইয়া পদসেবা দ্বার! তীহাব 
নিদ্রা আকর্ষণ কবাইয়া নিজে ভোজন করিতে গেলেন। এই সময় তিনি রঘুনাথকে 
ডাকিয়া-- | 


“কহিল চৈতন্য গোঁসাঞি কবিয়াছেন ভোজন । 
তার শেষ পাইলে তোমার খণ্ডিল বন্ধন ॥”_4/(চর্লিতামৃত, অস্ত্য, ৬) 


এই বলিয়া প্রভুদ্ধয়ের ভূক্তাবশেষ মহামহাপ্রসাদ প্রদান কবিলেন। ইহাবই জন্য রঘুনাথকে 
ভক্তগণ সঙ্গে প্রসাদ পাইতে নিষেধ করিয়াছিলেন। এইরূপে রঘুনাথ সে বাত্র রাঁঘব-ভবনে 
অবস্থিতি কবিয়া পবদিন গ্রাতে পূর্বোক্ত গঙ্গাতীবন্থ শ্রীবৃক্ষরাজমূলে, যেখানে শ্রীনিত্যানন্দ 
প্রভু সপারিষদে বদিয়া আছেন, তথায় উপস্থিত হইয়! প্রভুর শ্রীচরণ বন্দনা করিয়া ধীরে ধীরে 
বলিতে লাগিলেন, 
“অধম পাঁমৰ মুঞি হীন জীবাধম। 
মোর ইচ্ছা হয়ে পাঙ চৈতন্ত-চবণ ॥ 
বামন হঞা যেন চান্দ ধরিবারে চায়। 
অনেক যত্ব কৈন্ু যাইতে কতু সিদ্ধ নয় ॥ 
* যত বার পলাঙ আমি গৃহাদি ছাড়িয়া! । 
পিতা মাতা ছুই জন! বাখয়ে বান্ধিয়া ॥ 
তুমি ক্কপা কৈলে তাবে অধমেও পায় । 
তোমাব কৃপা বিনে কেহো চৈতন্য না পায় ॥ 
অযোগ্য মুঞি নিবেদন করিতে করে! ভয়। 
মোরে চৈতন্য দেহ গোসাঞি হইয়! সদয় ॥ 
মোর শিবে পদ ধরি কবহ প্রসাদ । 
নির্বগ্বে চৈতন্য পাও কর আশীর্বাদ |*__-(&) 


রখুনাথ দাসেব কাকুতি দেখিয়া প্রভু ভক্তগণের প্রতি চাহিরা কহিতে লাগিলেন ১ 


“হাসিয়া কহে প্রভু সব ভক্তগণে। 
ইহার বিষয়-সুথ ইন্দ্রসুখ সমে॥ 


সন ১৩২২] শ্রীমৎ রাঘব পণ্ডিত ও শ্রীপাট পানিহাটা-মাহাত্য ২৭৭ 


চৈতন্ত-কপাতে সেহো নাহি ভায় মনে। 

সবে আশীষ দেহ পায় চৈতন্ত-চবণে ॥ 

কৃষ্ণপাদপদ্ম-গন্ধ যেই জন পাঁয়। 

ব্ৰহ্মলোক আদি সুথ ভাবে নাহি ভায় ॥৮--€ চরিতামূত, অন্ত্য, ) 
“এই কথা! বলিয়া প্রভু রঘুনাথেব মন্তকে শ্রীপাঁদপদ্ম অর্পণ করিয়া বলিলেন; 

“তুমি যে কবাইলে এই পুলিন-ভোজন। 

তোমায় কৃপা করি-চৈতন্ত কেলা আগমন ॥ 

কৃপা করি কৈল ছৃগ্ধ চিপীট ভক্ষণ । 

নৃত্য দেখি রাত্রে কৈল প্রসাদ ভোজন ॥ 

তোমা উদ্ধারিতে গৌর আইলা আপনে । 

ছুটিল ‘তোমাব যত বিদ্বাদি বন্ধনে ॥ 

স্বরূপের স্থানে তোম! করিবে সমর্পণে। 

অন্তরঙ্গ ভৃত্য বলি রাখিবেন চবণে ॥ 

নিশ্চিন্ত হইয়। যাহ আপন ভবনে । 

অচিরে নির্বিদ্লে পাবে চৈতন্ত-চরণে ॥৮--(এ)- 


সকল ভক্তগণ তখন রঘুনাথকে আশীর্বাদ "করিতে লাগিলেন। রঘুনাথ তীহাদেব 
শ্রীচবণ বন্দনা কবিয়! এবং শ্রীরা্ব পণ্ডিতের সহিত নিভৃতে পরামর্শ করিয়া এক শত মুদ্রা 
এবং ৭ তোল! সুবর্ণ মৃহান্তগণের দক্ষিণাস্বরূপ নিত্যানন্দ প্রভুর ভাগ্াবীব হন্তে প্রদান 
করিলেন এবং প্রভু যাহাতে এ সংবাদ জানিতে না পাবেন, তাহার জন্ত বিশেষ করিয়া 
বলিয়া দিলেন । | 

ইহার পর রাঘব পণ্ডিত মহাশয় রঘুনাথকে স্বীয় ভবনে লইয়া! গিয়! শ্রীবিগ্রহ দর্শন 
করাইলেন এবং প্রসাদি মাল্য চন্দন ও পাথেয়স্বরূপ প্রচুর প্রসাদাদি সঁঙ্গে দিয়া সজল-নয়নে 
গৃহে পাঠাইয় দিলেন। রঘুনাথ দাস বাঘবেৰ চরণধূলি গ্রহণ কবতঃ প্রেমানন্দে গৃহাভিমুখে 
গমন করিলেন 


পা 


“ভাব পদধুলি লঞা শ্বগৃহে আইলা । 
নিত্যানন্দ-কৃপায় আপনাকে ক্ৃতার্থ মানিলা ॥»--(&) 


রাঁঘব-মন্দিরে শ্রীগৌরাঁঙ্গদেবের আঁগমন 
«এক দিনে নৌকা আইল পানিহাটা গ্রাম 
ভক্ত সঙ্গে নৌকা হইতে নামে ভগবান ॥"-( চৈতন্তচন্দ্ৰোদয় নাটক ) 
এই সেই পানিহাটী! ওঁ সেই প্রভুর আনন্দ-বিশ্রামের স্থান বাঘব-মন্দির ! এ সেই 
ভাগীরথীতীরে প্রাচীন ৫০০ বৎসরের বটবৃক্ষ ! উচ্ারই দক্ষিণ পার্থে ইষ্টক-নির্ম্মিত ও ভগ্ন 


২৭৮ সাঁহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক! [ র্থ দংখ্যা 


ঘাট! এই ঘাটেই দেবেন্দ্র-মুনীন্দ্রের সাধনার ধন প্রভুব শ্রীচরণ-ধুলি পতিত হইয়াছিল। ধৰন্ত 
পানিহাটী তোঁমার তপনস্তা-বলকে ! আর আমরাও ধন্য তোঁমার ক্রোড়ে জন্ম গ্রহণ কবিয়া। 
চারি শত বৎসব পূর্বে স্বয়ং ভগবান মানবরূপে আমাদেব বাঁদ-ভবনের পার্থে আসিয়াছিলেন, 
এ কথা মনে আসিলেও আনন্দে অধীর হই। 
নীলাচলধাম হইতে প্রীবৃন্দাবন গমন-মানসে মহাপ্রভু যখন বহির্থত হইলেন, তখন 
উভিষ্যার স্বাধীন নবপতি মহ!তাগবত গজপতি প্রতাপরুদ্র তাহার বাঁজ্যের মধ্যে যে যে পথ 
দিয়া প্রভু গমন করিবেন, সেই সমস্ত পথ স্থসজ্জিত করিয়া এবং বিবিধ অন্ুানে তাহার 
যাত্রার সুবিধা ক্রিয়া! দিয়া নিজে কৃতাৰ্থ হইয়াছিলেন। মহাপ্রভু রামানন্দ রায়, সার্বভৌম 
প্রভৃতি ভক্ত সঙ্গে উড়িষ্যার শেষ সীমায় উপস্থিত হইয়! সাশ্রুনয়নে ভক্তদের বিদায় দিলেন। 
এইবার মুসল্মান-অধিকার। বিশেষ সেই সময় প্রতাপরুদ্রের সহিত মুদলমান বাঁদসাহের 
সহিত যুদ্ধ হইতেছিল । সে কারণ এক বাজ্য হইতে অপর বাজ্যে যাইবাব পক্ষে বড়ই 
অস্ুবিধ!। এই মুপলমান-অধিকার পাব না হইলে অন্তত্র যাইবার উপায় নাই; তাই লীলা- 
ময় প্রভু এ স্থলে এক লীলা প্রকাশ করিলেন। সেই লীলার ষলে সেই দেশের এক জন সন্ত্রস্ত 
যবন রাজকর্ম্মচাবী প্রভুর পরম ভক্ত হইয়া বৈষ্ণব হইলেন এবং নিজে নৌকাদি সংগ্রহ 
করিয়| প্রভুকে তাহাতে আরোহণ করাইলেন, আবও জনদস্থ্যব ভয়ে অপর কতকগুলি 
নৌকাতে সৈন্-সানন্ত পূরিয়া স্বয়ং প্রহরিস্বরূপ থাঁকিয়া প্রভুর সঙ্গে পিছলদা পর্য্যন্ত আসি- 
লেন। মহাপ্রভু পিছলদা পর্যাস্ত আনিয়া ভক্ত মুসলমানকে সৈন্য-সামন্ত সহ বিদায় দিলেন। 
যবন-রাঞ্জকর্ম্নচারী প্রভুব সঙ্গ ছাড়িয়া কোন মতে যাইতে চাহেন নাঁ। তিনি, 


“উচ্চৈঃন্ববেঃহরি বলি কান্দে ফুকারিয়!। 
মহাভাগবত হৈল! প্ৰভু-কৃপা পাঞা! ॥ 

ছাঁডিয়! না যায় শ্রেচ্ছ কান্দিতে লাগিল । 

খহু যত্রে প্রভু তারে বিদায় করিল ॥"_( ও) 


পিছলদা হইতে স্বতন্ত্র নৌকাযোগে এক দিনেই প্রভু পানিহাটী আসিয়া পৌছিলেন। অতি 
আশ্চর্য্য ঘটনা, নৌকা ঘাটে আসিয়া লাগিব! মাত্র কোথা হইতে অসংখ্য লোক প্রভুকে 
দেখিবার জন্য সমুদয় স্থান পূর্ণ করিয়া ফেলিল। লোকের হুড়াছুড়িতে এবং প্রত্যেকের 
মুখে “জয় গৌর হরি, জয় গৌর হরি* শব্দে তুমুল কোলাহল উথিত্র হইতে লাগিল। 
প্রভু লোক-সংঘট্রে উপরে উঠিতে পারিতেছিলেন না। এই সময়ের চিত্র শরীচৈতন্তচন্দ্রোদয় 
নাটকে বিশদভাবে বর্ণিত আছে। মহান্ুভব প্রেমদানকৃত অঙ্বাদ হইতে সামান্ত উদ্ধৃত 
করিয়া দেখাইতেছি )__ 

“এক দিনে নৌকা আইল পানিহাঁটা গ্রাম । 
" ভক্ত সঙ্গে নৌকা হইতে নামে তগবান্‌॥ 


সন ১৩২২] শ্রীমৎ রাঘব পণ্ডিত ও শ্রীপাঁট পানিহটা-মাহাত্যা ২৭৯ 


বাজা কহে সার্বভৌম সে গ্রামে কে হয়। 
কি নিমিত্ত তথা গ্রভু কবিল বিনয় ॥ 
ভট্ট কহে তথা আছে রাঘব পণ্ডিত । 
পরম মহাস্ত তিহে! জগতে বিদ্বিত॥ 
বার্ভীহারী লোক কহে শুন ভট্টাচার্য্য ৷ 
সেই গ্রামে যাইতে হৈল পরম আশ্চর্য্য ॥ 
রাজা কহে কি আশ্চর্য্য হইল তাহ! বল। 
লোক কহে নবদেব শুন যে দেখিল॥ 
গঙ্গাতীব-সীমা প্রভু যেই মাত্র গেলা । 
অকস্থাৎ কোথা হৈতে লোকময় হৈল1॥ 
যত লোক আইল তাহা কহিতে না পারি। 
এই কথা শুনি মনে কহিবে বিচারি॥ 
ধরণীতে ধূলিরাশি যতেক আছিল। 
হেন বুঝি সেই সব লোকময় হৈল ॥ 
অথবা আকাশে ছিল যত তারাঁগণ। 
নর হঞা পৃথিবীতে কবিল গমন ॥ 
গৌরহরি বলি লোকে চতুর্দিকে ধায়। 
চলিবারে মহাপ্রভু পথ নাহি পায় ॥ 
বহু কষ্টে আইল! রাঘবের ঘরে । 
রাঘব ডুবিলা মচা! আনন্দসাগরে ॥ 
সে বাত্রি রহিল! প্রভু তাহার মন্দিবে। 
নানা যত্বে নান! সেবা! করিল প্রভৃরে ॥* 
রাঘব শশব্যন্তে গললমীকৃতবানে মহীগ্রভৃব নিকট উপস্থিত হইলেন। প্রভূ ভাগ্যবান্‌ 
নাবিককে নিজ পবিধানের বস্ত্র প্রদান করিয়া তাহাকে কৃতার্থ কবতঃ রাঘব সঙ্গে 
ভিডেব মধ্য দিয়া গমন কবিতে লাগিলেন। এতদঞ্চলের লোকসমূহ নদীয়া অবতারের 
ংবাদ কেবল লোকমুখে গুনিয়াই আসিতেছিলেন। আজ তাহারা স্বচক্ষে প্রভুকে দর্শন 
কবিয়া কৃতাৰ্থ হইলেন। ভাঁহাদেব ভববন্ধন মোচন হইয়া গেল। প্রভুর সক্কণ দৃষ্টিপাতে 
সকলেই প্রেম লাভ করিলেন। বাঁঘব আনন্দ-পাঁথারে হাবুডুবু খাইতে থাইতে সানুচরে 
প্রভুর সেবাদির পাবিপাট্য করিতে ছুটাছুটি করিতে লাগিলেন। এক দিবস মহাপ্রভু এখানে 
অবস্থিতি কবিয় স্থাবর জঙ্গম পর্যন্ত উদ্ধার করতঃ পব দিন প্রাতে কুমাবহট্রে প্রীনিবাস- 
সমীপে গমন কবিলেন। 
এ স্থানে একটি আপাত বিরোধ দৃষ্ট হইতেছে। অর্থাৎ শ্রীচৈতন্তচন্দ্রোদয় নাটকে এবং 


২৮০ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ ৪ৰ্থ সংখ্যা 


শ্রীচৈতন্তচরিতামৃঠে মহাপ্রভু নীলাচল হইতে গোড়ে আগমনকা লীন শ্রীপাঁট পাঁনিহাটাতে পদা- 
পণ কবিয়াছিলেন লিখিত আছে, কিন্ত শ্রট্চতগ্তভাগবত গ্রন্থে ইহার বিপরীত অর্থাৎ প্রভুর 
গৌড় হইতে নীলাঁচলে ফিরিয়া যাইবার সময় পানিহাটাতে পদার্পন করিয়াছিলেন লিখি ৪ 
আছে। এই অসামঞ্জস্ত ঘটনাব মীমাংসা কি? 
মীমাংসা অতি সহজ। শ্রীবুন্দাবন দাস শ্রীচৈতন্তভাগবতে যাহা লিখিয়াছেন, শ্রীকষ্দাস 
কবিরাজ গোস্বামী পুনরুক্তি-ভয়ে সে সব কাহিনী লিপিবদ্ধ করেন নাই। এ কথা উভয় গ্রস্থেই 
পাঁওয়া যায়। বস্তুতঃ নীনাঁচল হইতে আসিবার সময় ও তথায় যাইবার সময় উভয় সময়েই 
প্রভু পাঁনিহাটাতে পদধুলি দিয়াছিলেন। নিয়ে তাহার প্রমাণ উদ্ধৃত করিতেছি। 
কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর শ্রীক্ষেত্র হইতে শ্ীবৃন্দীবন বা গৌড যাত্রার বিবরণে পানিহাটীতে 
প্রভুর পূর্বোক্ত অবস্থিতি-কাহিনী বর্ণন কবিয়া পরে লিখিতেছেন,-- 
‘তথা হৈতে প্ৰভু যৈছে গৌড়েবে চলিলা । 
তবে বামকেলী গ্রামে প্রভু যৈছে গেলা ॥ 
#* * চর 
নাটশালা হৈতে প্ৰভু পুনঃ ফিরি আইলা । 
লোক ভিড়-ভয়ে বৃন্দাবনে নাহি গেলা ॥ 
শান্তিপুবে পুনঃ কৈলা দশ দিন বাঁস। 
বিস্তারি বর্ণিয়াছেন বৃন্দাবন দাস ॥ 
অতএব ইহ! তাব না কৈল বিস্তার। 
পুনরুক্তি হয় গ্রন্থ বাঁঢ়য়ে অপাব ॥”--(চরিতামৃত, মধ্য, ১৬ পবিচ্ছেদ) 
এ জন্য চরিতামৃতে প্রভুর নীলাচলে প্রত্যাবর্ন সময়ে পাঁনিহাঁটাতে অবস্থিতি-কাহিনী 
আদৌ উল্লেখ নাই । 
আবার গ্রীবৃন্দাবর দাস গ্রীচৈতন্চরিতামৃতাদিব লিখিত পানিহাটীব বিবরণ চৈতন্ত- 
ভাগবতে উল্লেখ না কবিয়া অতি সংক্ষেপে ছুই কথায় নীলাচল হইতে গৌড়ে আগমন- 
কাহিনী সমাপন করিয়াছেন। যথা,_ 
ণ্ঠাঁকুর থাকিয়া কত দিন নীলাঁচলে । 
পুন গৌড দেশে আইলেন কুতুছলে ॥”.-(চৈতন্ভাগবত, অস্ত, ৩ অঃ) 
তাহা হইলে উক্ত ছুই সময়েই প্রভুর পানিহাটাতে আগমন-কাহিনী ছুইথানি গ্রন্থ দ্বারা 
বেশ স্পষ্ট বুঝা গেল। 
শ্ীবৃন্দাবনদাস শ্রীটৈতন্তভাগবতে প্রভুব শ্রীক্ষেত্রে পুনবার গমনসময়ে পানিহাটীতে 
অবস্থানের কথা অতি মধুবভাবে বর্ণনা কবিয়াছেন। বিশেষতঃ রাঘব-টরিত্রের অনেক 
কথা ইহাতে পরিষ্ফট হইয়াছে। সেই সব মহাশক্তিসম্পন্ন পয়ারগুলি ভক্তমনোরঞ্জন জন্ত 
অবিকল উদ্ধৃত করিতেছি। 


সন ১৩২২] শ্রীমৎ রাঘব পণ্ডিত ও শ্রীপাট পাঁনিহাটা-মাহীত্বয 


“কথে! দিন থাকি প্রভু শ্রীবাসেব ঘবে। 
তবে গেলা পানিহাঁটা বাঘব-মন্দিবে ॥ 
কৃষ্ণ-কার্্যে আছেন শ্রুরাঘব পণ্ডিত। 
সন্ুখে শ্রীগৌরচন্দ্র হইল! বিদিত ॥ 
প্রাণনাথ দেখিয়! শ্রীরাঘব পণ্ডিত। 
দণ্ডবত হইয়া পড়িলা পৃথিবীত ॥ 

দৃঢ় কবি ধরি রমা-বল্পভ চরণ । 

আনন্দে বাঘবানন্দ করেন ক্রন্দন ॥ 
প্রভুও রাঘব পণ্ডিতেরে করি কোলে। 


_দিঞ্চিলেন অঙ্গ তান নয়নের জলে ॥ 


হেন সে আনন্দ হৈল রাঘব-শরীরে। 

কোন্‌ বিধি কবিবেন কিছুই না স্ফুরে ॥ 

রাঘবের ভক্তি দেখি শ্রীবৈকু্ঠনাথ। 

রাঁঘবেবে করিলেন শুভ দৃষ্টিপাত ॥ 

প্রভু বোলে বাঘবের আঁলয়ে আসিয়া । 

পাসরিলু' সব ছুঃখ রাঘব দেখিয়া ॥ - 
গঙ্গায় মজ্জন হৈলে যে সন্তোষ হয়। 

সেই সুখ পাইলাঁঙ রাঘব আলয় ॥ 

হাসি বোলে প্রভু “শুন.রাঘব পণ্ডিত। 

কৃষ্ণেব রন্ধন গিয়া করহ ত্ববিত ॥৮ 

আক্তা পাই শ্রীরাঘব পরম সস্তোষে।” 

চলিলেন রন্ধন করিতে প্রেমরসে ৷ e 
চিত্তবুত্তি যতেক মানস আপনার । gl 
সেইর পেপাঁক বিপ্র করিল! অপাঁব ॥ 
আইলেন মহাপ্রভু করিতে ভোঁজন। 
নিত্যানন্দ সঙ্গে আঁর যত আঁপ্তগণ ॥ 
ভোজন করেন গৌরচন্দ্র লক্ষীকান্ত। 
সকল ব্যঞ্জন প্রভু প্রশংসে একান্ত ॥ 
প্রভু বোলে রাঁঘবের কি সুন্দর পাঁক। 
এমত কোথাও আমি নাহি খাই শাক ॥ 
রাঘবো প্রভুর প্রীত শাকেতে জানিঞা। 
রান্ধিয়া আছেন শাক বিবিধ আনিঞা ॥ 
৩৬ 
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এই মত রঙ্গে প্রভু করিয়া ভোজন। 
বসিলেন আসি প্রভু করি আঁচমন ॥” 
= ভাগবত, অন্ত্য খও, ৫ম অধ্যায়। 


এই সময় গদাধর দাস, পুরন্দর পণ্ডিত, পরমেশ্বর দাস প্রভৃতি যেখানে যত 
অন্তরঙ্গ , ভক্ত ছিলেন, সকলেই প্রভূব আগমন-বার্তা পাইয়া রাঘব-মন্দিরে ধাইয়া 
আনিলেন। দয়ার অবতার প্রভু সকলকেই গুভাশীর্ক্াদ দিতে লাগিলেন। ভক্তগণ 
প্রভুকে পাইয়া আনন্দে বিভোর হইয়া পডিলেন। 


“পানিহাঁটা গ্রামে হৈল পবম আনন্দ ৷ 
আপনে সাক্ষাতে যথা প্রভু গৌরচন্দ্র ॥"_ (ই) 


পরে মহাপ্রভু রাঘব পণ্ডিতকে নিভৃতে ডাঁকিয়| কহিতে লাগিলেন; 
“বাঘৰ পণ্ডিত প্রতি শ্রীগৌরসুন্দর। 
নিভৃতে করিন1 কিছু রহস্ত উত্তর ৷ 
রাঘব! তোমাবে আমি নিজ গোপ্য কই। 
আমার দ্বিতীয় নাহি নিত্যানন্দ বই ॥ 
এই নিত্যানন্দ যেই করাষেন্‌ আমারে। 
সে-ই করি আমি, এই বলিল তোমারে ॥ 


। রি J ধর 
॥ যেই আমি, সেই নিত্যানন্দ, ভে? নাই। 
তোমাঁব ঘরেই সব জানিবা এথাই ॥ 
মহাযোগেন্দ্রের যাহ! পাইতে ছলভি। 
* নিত্যানন্দ হৈতে তাহা হইব সুলভ ॥" 
এতেকে হইয়া তুমি মহা! সাবধান। 
নিত্যানন্দ সেবিহ--যে হেন ভগবান ॥*-(এ) 
ইহার পর পণ্ডিত মহাশয়ের প্রিয় শিষ্য শ্রীমকরধ্বজ কর প্রতি মহাপ্রভু 
বলিলেন--পমকবধ্বজ, তুমি ভাগ্যবান্‌, “কাঁয়মনোবাঁক্যে রাঘব পণ্ডিতের সেবা করিও। 
তুমি রাঘব প্রতি যাহা করিবে, তৎসমুদয্ আমারই প্রতি করা হইতেছে, ইহা 
নিশ্চিত জানিও 1» চি 


১ 


“হেন মতে পানিহাটা গ্রাম ধন্ত কবি। 
আছিলেন কথে দিন শ্ীগৌরাঙ্গ হবি ॥? 


_ ভাগবত, আন্ত খণ্ড, ৫ম অধ্যায় । 


সন ১৩২২] শ্্রীমৎ রাঘব পণ্ডিত ও শ্রীপাঁট পানিহাটী-মাহাত্ম্যয ২৮৪ 
রাঁঘবের ঝাঁলি এবং মহানিষ্ঠায় শ্ীবিগ্রহ-সেবা 


“বাঘ পণ্ডিত চলিলা ঝালি সাজাইয়া” 
~~" --( চৈতন্তচরিতামৃত, অন্ত্য, ১ম পরিঃ ) 
রাঘব পণ্ডিত প্রতি বৎসর রথযাত্রার সময় গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ সহ মিলিত হইয়া 
পুরীধামে গ্রীগৌরাঙ্দর্শনে যাইতেন। এ সময় তীহাঁব সঙ্গে কতকগুলি মোঁট যাইত, 
তাহাবই নাম “রাঘবের ঝালি।* পণ্ডিত মহারাজ এবং তাঁহার ভগিনী দময়ত্তী 
দেবী অনেক দিন পুর্ব হইতে মহাপ্রভুর এক বৎসরের সেবার উপযোগী নানাবিধ 
স্থায়ী লাড়,, মিষ্টান্ন ও আচারাদি প্রন্তত করিয়া এই মোটগুলি পূর্ণ করিতেন। 
সেই অপূৰ্ব্ব ঝালির বিববণ এই বার শ্রবণ করাইব। 
ঝালির মধ্যে আমের কাঙ্গন্দি, আঁমসি, আম্রথণ্ড, আত্রতৈল, আমকলির আচার, 
ঝাল আদা, নেবু আদ! ইত্যাদি প্রায় এক শত প্রকার কেবল আচার! 
এইরূপ; 
__ প্ধনিয়া মহুরী তঙুল চূর্ণ করিয়া। 

লাড, বান্ধিয়াছে চিনিপাক কবিয়া ॥ 

গুঠ্িখণ্ড লাঁড় আর আমপিত্তহর। 

পৃথক্‌ পৃথক্‌ বান্ধি বস্ত্রের কোঁথলী ভিতর ॥ 

কোলিশুঠি কোলিচূর্ণ কোলিখণ্ড আব। 

কত নাম লইব শত প্রকার আচার ॥ 

নারিকেলথণ্ড লাড়, আর লাঁড়গঙ্গাজল। 

চিরস্থায়ী খওনিকাব করিল সকল ॥ 

চিবস্থায়ী ক্ষীরসা'র মগ্ডাদি বিকার । yg 

অমৃত কপুরর-আদি অনেক প্রকার ॥ 

শঁলি কীচুটি ধান্তের আতব চিড়া করি। ১ " 
নূতন বন্ত্রের বড় থলী সব ভরি ॥ 
- কথোক চিভা হুড়ম করি স্বতেতে ভাজিয়া। 
চিনিপাঁকে লাঁড়, কৈল কর্পূরাদদি দিয়া ॥ 
চর ‘# প্‌ 

ফুট কলাই চূর্ণ করি ঘ্বতে ভিজাইল । 

চিনিপাঁকে করপুরাদি দিয়! লাঁড়, কৈল ৷ 

কহিতে না জানি নাম এ জন্মে যাহার । 

্রছে নানা তক্ষয ত্রব্য সহস্র প্রকার ॥- * 


২৮৪ 
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রাঘবের আজ্ঞা আর করে দময়ন্তী। 
ছহার প্রহুতে স্নেহ পবম শকতি ॥ 
গঙ্গামৃত্তিকা আনি বস্ত্রেতে'ছাকিয়া। 
পাপড়ি করিয়া! লৈল গন্ধদ্রব্য দিয়া ॥ 
পাতল মৃৎ্পাত্রে সন্ধানাদি নিল ভরি। 
আব সব বস্তু ভরে বস্ত্রের কোথলী ॥ 
সামান্ত ঝালি হৈতে দ্বিগুণ ঝাঁণি করাইল। 
পরিপাটি করি সব ঝালি ভরাইল। 
ঝালি বান্ধি মোব দিল আগ্রহ কবিয়া। 
তিন বোঝারি ঝালি বহে ক্রমশ করিয়া! ॥ 
ক্ষেপে কহিল এই ঝাঁলিব বিচার। 
‘বাঘবের ঝালি’ বলি বিখ্যাতি যাহার ॥-( এ) 


পাছে কোন দিন মহাপ্রভুর গুক ভোজন অন্ত উরে আম হয়, এজন্য ভক্তিমতী 


দময়ন্তী দেবী 


পভ করি খুণ্ডি করি পুরাণ সুকুতা ॥ 

সুকুতা বলিয়া অবজ্ঞ৷ না.করিহ চিত্তে । 
স্থকুতায় যে সুখ প্রভুর, তাহা নহে পঞ্চামৃতে ॥ 
ভাবগ্রাহী মহাপ্রভু স্নেহ মাত্র লয়। 

সুকুতা পাত৷! কানুন্দীতে মহ! সুখ পায় ॥ 
মনুধ্যবুদ্ধি দময়ন্তী করে প্রভুর পায়। 
গুরুভোজনে উদরে কভু আম হঞা যায় ॥ 
স্থকুতাঁ খাইলে সেই আম হইবেক নাঁশ। 

এই স্নেহ মনে ভাবি প্রভুর উল্লাস ॥” 


এই সব দ্রব্যের ভার মকরধ্বজ করের উপর অর্পিত হুইত। তিন জন বাহক লইয়া 
কর মহাশয় প্রাণাপেক্ষা প্রিয় জ্ঞানে শ্রীপুরুষোভমে ঝালি পৌছাইয়া দ্িতেন। প্রভুর 
সন্নিধানে ঝালি পৌছিলে তিনি সাগ্রহে সকল দ্রব্যের কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ আঁস্বাদ লইয়া 
গোবিন্দকে অতি যক্বের সহিত উহ! রক্ষা করিতে আজ্ঞা দিতেন। কারণ, এ সব 
সামগ্রী বংপরাবধি প্রভুর ভোগে ব্যবহৃত হইবে। ‘ 


প্রাঘবের ঝালি খুলি সকল দেখিল ॥ 

সব দ্রব্যের কিছু কিছু উপযোগ কৈল। 
বাহু সুগন্ধি দেখি বহু প্রশংদিল ॥ 

বংলরের তরে আর রাখিল ধরিয়া ।--( এ) 


1 


পন ১৩২২] শ্রীমৎ রাঘব পণ্ডিত ও শ্রীপাট পাঁনিহাটা-মাহাত্যু ২৮৫ 


সর্কপ্রথমেই উক্ত হইয়াছে, মাধব ঘোষ আধখানি হবীতকী সঞ্চয় করিয়া বাথিয়া- 
ছিলেন, এ জন্য প্রভু বৈরাগ্যের হানি বিবেচনা করিয়া মাধবকে উপদেশ দিয়াছিলেন; 
সেই আদর্শ-প্রভু রাঁঘবের অপুর্ব্ব প্রেম-ভক্তিব নিকট আজ পরাঁজিত হইয়া গৃহীর 
ন্তায় সমুদয় খাগ্ঠাদি সঞ্চয় করিয়া রাখিতে আজ্ঞ! প্রদান করিলেন! রাঁঘবের শ্রীগৌবাঙ্গ- 
প্রীতি এতই উচ্চ ! 


শ্রীপ্লীমদনমোহন-নেবা 


এই বার শ্রীবাঁঘবের অতুলনীয় সেবা-নিষ্ঠার বিষয় উত্থাপন করিয়! প্রবন্ধের উপনংহার 
করিতেছি । এই সেবা-নিষ্ঠার বিষয় স্বযং মহাপ্রভু পুবীধামে সকল ভক্তগণ সমক্ষে 
ব্যক্ত করিয়াছিলেন। 

রাঁঘব-গৃহে অতি অপরূপ মূর্তি ্রপ্রীমদনমোহন জীউ বিরাজিত। এমন মনোহব 
মূর্তি আব কোথাও আছে কি না, সন্দেহ। মদনমোহন ত প্রক্কৃতই মদনমোহন । 
রাঁঘবের উদ্যানে শত শত নাঁবিকেল বৃক্ষ; তাহাতে কতই না ফল ফলিতেছে। সমুদয় 
শ্রীকৃষ্ণের ভোগের জন্ত ব্যবন্ধত হয়। কিন্ত যদি তিনি শ্রবণ করেন যে, অমুক গ্রামে বৃহৎ 
এবং সুমিষ্ট নারিকেল পাওয়া যাইবে, তাহা হইলে সে গ্রাম ১০ ক্রেশি দূরবর্তী হইলেও এবং 
চারি পণ অবধি কড়ি দিয়াও দেই নারিকেল ক্রয় করিয়া আনাইয়া ঠাকুরকে অর্পণ 
করিতেন। 

প্রতি দিন ৫1৭টি নারিকেল ছুলিয়া শীতল জলে ডুবাইয়া রাখা হইত। ভোগের সময় 
তাহাদের পুনরায় সংস্কার করিয়া মুখটি ছিদ্র করতঃ শ্রীকৃষেে অর্পিত হইত। রাঘবের 


অচলা ভক্তিতে ;-- 
কৃষ্ণ সেই নাবিকেল-জল পাঁন করি। 


কু শুন্ভ রাখেন কভু জল ভরি ॥ 

শ্রীকৃষ্ণ জল পান করিলে পর রাঘব প্রেমানন্দে শস্যগুলি বাহির "করতঃ বহুতর পাত্রে 
সুসজ্জিত করিয়া! পুনরায় তাহাতে শ্রীতুলসী দিয়! ভগবান্‌কে ডাকিতেন। ভক্তের ভগবান্‌ 
পুনরায় শস্ত গুলি ভোজন কবিতেন। 
৫ দিন জনৈক সেবক ১০টি নারিকেল লইয়া ভোগ দিতে আসিলেন। দৈবাৎ 

দরজার উপরের ভিত তীহাব হাত স্পর্শ হইয়াছিল এবং সেই হস্তে তিনি নারিকেল- 
গুলি স্পর্শ করাতে পণ্ডিত মহাবাজ তাহা দেখিতে পাইয়া তৎক্ষণাৎ সেইগুলি ফেলিয়া দিতে 
আজ্ঞা দিলেন। কারণ, দরজা দিয়া লোকের গতায়াত-সময় পায়ের ধূলা বাঁযুতে উড়িয়া 
উপরের ভিতে লাগিষাছে, ভিতেব উপব হাত দিয়া নারিকেলে হন্ত দেওয়াতে তাহাতেও 
পদধূলি লাগিল এবং সে কারণ উহা ক্কৃষ্ণ'সেবার অযোগ্য হইল। পুনরায় অন্ত নারিকেল 
আনাইয়া অতি পবিত্র ভারে শ্রীক্ষষ্ণের সেবায় উৎস্গীক্ৃত হইলে পণ্ডিত মহাশয় তৃপ্ত 
হুইলেন। 


২৮৬ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ ৪ৰ্থ সংখ্যা 


কেবল যে লাবিকেল এইরূপ ভাবে চড়া দাঁম দিয়া ও দুর দেশ হইতে আনাইয়া ভোগ 
দিতেন, তাহা নহে) কলা, আত্ম, কাটাল প্রভৃতি সুমিষ্ট ফলের বিষয় কিম্বা রন্ধনের উপযোগী 
ফল-মূল, শাঁক-সবজির বিষয়, আরও চিডা, হুড়ম, সন্দেশ, মিষ্টান্ন ক্ষীর, ওদন, কাশীমর্দি, 
আচারাঁদি এবং গন্ধ, বস্ত্র অলঙ্কার প্রভৃতি দ্রব্যেব সংবাদ শ্রবণ মাত্রেই সাগ্রহে আনয়ন 
কবিতেন ও শ্রীমদনমোহন জীউকে অর্পণ কবিতেন। 

রাঘবেব এইরূপ সেব!-পারিপাট্যে শ্্রীগীবাঙ্গদেব চিরতরে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। পণ্ডত 
মহারাজ নানাবিধ অন্ন-ব্যঞ্জন প্রস্তুত করিয়া শী ইীমদনমোহনকে যেরূপ ভাবে ভোগ দিতেন, 
ওরূপ পৃথক্‌ পাত্রে শ্রী ্ীগৌরাঞ্জদেবের জন্ঠও একটি ভোগ দিতেন। বাঘবেব এওঁকান্তিক 
ভক্তিতে মহা প্রভূ মধ্যে মধ্যে শ্রীরাঘবকে দর্শন দিয়া তাহাব প্রদত্ত অন্ন-ব্যপ্রনাদি ভোজন 
করিয়া যাইতেন। - 

রাঘব যখন সজল-নয়নে মহাপ্রভুকে ভোগে বসিবাঁৰ অন্ত ডাকিতেন, তিনি তখন 
নীলাচলে ৫২ ভোগ পরিত্যাগ করিয়া রাঁঘব-মন্দিরে চুটিয়া আঁসিতেন। প্রভু ইহা স্বমুখে 
ব্যক্ত করিয়াছেন। ধন্ ধন্ত শ্রীল রাঘব পণ্ডিত মহাবাঁজ ! 

বড়ই পরিতাপের বিষষ, বৈষ্ণব গ্রন্থে এই যৎকিঞ্চিৎ বিবরণ ব্যতিবেকে ' বাঁঘব পণ্ডিতের 
পরিচয় আর কিছুই পাওয়! যায় না। সে কারণ তাঁহার উচ্চ প্রেম-ভক্তিব কত বিবরণই না 
অন্ধকারে বহিয়া গেল। 

শ্রীশ্রম্দনমোহন জীউয়ের শ্রীমন্দির এখনও সুন্দর অবস্থায় আছে এবং এই মহাপ্রেমিকের 
সমাধিবেদী শ্রীমন্দিরের পশ্চিম দিকে বর্তমান। তদুপরি মালতী-কুঞ্জ। রাশি রাশি মালতী 
ফুলে এবং তাহার আুগন্ধে প্রকৃতি দেবী অগ্যাবধিও রাঘবকে ভক্তি-উপহারে ভূষিত 
করিতেছেন। 


* " জ্ীঅমূল্যধন রায় 
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নেহ ও লেহ শব্দের উৎপত্তি 


বৈষ্ণব পদাবলী-সাহিত্যের পাঠক মাত্রেই অবগত আছেন যে, পদাঁবলী-সাহিত্যে “নেহ* 
ও “লেহ্‌” শবেব প্রয়োগ কত অধিক । নেহ শব্দের মূল কি এবং কোন্‌ ভাষা হইতে এই 
শব্দটিকে পদাবলী-সাহিত্যে গ্রহণ কবা হইয়াছে, তাহ! অনুসন্ধান কবিতে আমাদের অধিক 
প্রয়াস পাইতে হয় না । এ সম্বন্ধে বোধ হয়, অনেকেই আঁলোঁচন! কবিয়াছেন এবং প্রাকৃত 
ভাঁষা হইতেই যে এই শব্দটিকে পদাবলী-সাহিত্যে গ্রহণ করা -হইগ্লাছে, তাহা অনায়াসে 
স্বীকার করিতে বোধ হয়, কেহই আপত্তি করিবেন না। পাঁঠকগণের অবগতির জন্য আমরা 
প্রান্কৃত ভাষা হইতে নিয়ে নেহ শব্দের ছুইটি দৃষ্টান্ত উদ্ধত করিলাম,__ 
সন্তাবণেহভবিএ বত্তে রজ্জিজ্জই তি জুত্তমিণম্‌। 
সভাবস্বেহভরিতে রক্তে রজ্যত ইতি যুক্তমিদ্রম্‌ ৷ 
- গাথাসগ্ডশতী, ১৪১। 
বন্ধবণেহত্তহিও হোই পরোঁৰি বিণএণ সেবিজ্জস্তো।। 
বান্ধবন্নেহাভ্যধিকে৷ ভবতি পরোপি বিনয়েন সেব্যমীনঃ ॥ 
_ সেতুবন্ধ ৩।২৮। 
উপরোক্ত দৃষ্টান্ত হইতে বুঝা গেল যে, ণেহ শব্দটি খাঁটি প্রাক্কৃত। সংস্কতে যেখানে নেহ 
শব্দের ব্যবহার হইয়া থাকে, প্রাক্কতে সেই স্থলে ণেহ শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়) সুতবাং 
প্রাকৃত ভাষা হইতেই যে এই শব্দটিকে পদাবলী-সাহিত্যে গ্রহণ কর! হইয়াছে, তাহাতে 
আর কোন সন্দেহ রহিল না। কিন্তু আপত্তি হইতে পারে যে, প্রাক্কৃতে ণেহ শব্দ লিখিতে 
ণ-কারের ব্যবহার হয়, বাঙ্গালায় উহা ন-কারে পরিণত হইল কিরূপে ? এই প্রশ্নের উত্তর 
দিতে হইলে আমাদিগকে এ স্থলে কয়েকটি অবান্তর কথাঁব আলোচনা করিতে হইবে এবং 
তাঁহার সহিত সংশ্লিষ্ট বলিয়া প্রাচীন হস্তলিখিত পুথির বানানের কর্থীও এখানে আসিয়া 
পড়িবে। 
দুই একখানি প্রাচীন হস্তলিখিত পুথি লইয়া যাঁহাবা একটু নাড়াচাড়া করিয়াছেন, তাহার! 
সকলেই জানেন যে, প্রাচীন পুথির বানান বর্তমানে প্রচলিত বাঙগালার অনুরূপ নহে। 
প্রচলিত বাঙ্গালায় শশী, শীষ, শেষ, শুন্য, গুন (ধাতু), শেজ স্থলে অনেক পুথিতেই সসি, 
সীস, সেস, স্থন, সন (ধাতু), সেজ লিখিত দেখা যাঁয়। অনেকে ইহ! লিপিকরের ভ্রম বলিয়! 
সহজেই ইহার একটা স্মীমাংস। কবিয়া নিশ্চিন্ত হন। কিন্তু আমাদের মত এইরূপ সিদ্ধান্তের 
অনুকূলে নহে। কেন না, অগ্ভাবধি যেখানে যত বাঙ্গালা পুথি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার 
কোন পুধির সহিতই যখন বর্তমান বানানের অবিকল মিল নাই, তখন বিশেষ ভাবে বিচার 





* বঙলগীয়-সাহিত্য-পরিষদের ২২শ, ৯ম মাসিক অধিবেশনে পঠিত। 


২৮৮ , সাহিত্য-পরিষং-পত্রিকা [ ৪র্থ সংখ্যা 


মা কিয়া, সকল লিপিব রকেই মুর্খ বলিয়া! বিবেচনা করা আমাদের ন্যায় সঙ্গত মনে হয় না। 
পরমতুদ্ধাস্পদ যুক্ত বসস্তরপ্জন রায় বিদ্দল্লত মহাশয় কর্তৃক আবিষ্কৃত যে পুথিকে অনেকে 
চণ্ডীদাসের ভ্রীবিতকাঁলে লিখিত বলিয়া অনুমান কবেন এবং কেহ কেহ যে পুথিকে 
চণ্ভীদাসেব স্বহস্ত-লিখিত বলিতেও কুষ্ঠিত নহেন, সেই পুখিতেও যখন আমরা! এইরূপ বানান 
. পাইতেছি, তখন ইহ] লিপিকর-ভ্রম বলিয়! সিদ্ধান্ত করা উচত কি না, সুধীগণ তাহার বিচার 
করিবেন। অব্য লিপিকবগণ যে অন্রান্ত বাঁ মূর্খ লোকে মোটেই পুথি লিখিত না, এ কথা 
আমরা বলিতেছি না। প্রাচীন পুধিতে ভূরি ভরি লিপিকবেব ভ্রম দৃষ্ট হইবে এবং স্থানে 
স্থানে এরূপ ভ্রমেব সংখ্যা এত অধিক যে, তাহাতে কবির কবিত্ব পর্য্যন্ত ক্ষুণ্ন হইয়াছে। কিন্ত 
লিপিকরের ভ্রমেব সহিত যদি আমরা প্রাচীন পুথিব সমস্ত বানানই পবিবর্তন করিয়া দেই, 
তাহা হইলে বোধ হয়, আমাদের প্রকৃষ্ট পদ্থা অবলম্বন করা হইবে না। কেন না, প্রাচীন 
বাঙ্গালার বানান কেবল সংস্কৃতের অনুরূপ ছিল না। 

আজ পর্য্যন্ত বঙ্গাক্ষরে লিখিত বঙ্গভাষার যে সকল প্রাচীন পুথি আবিষ্কৃত হইয়াছে, 
মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রদাদ শাস্ত্রী এম্‌ এ, সি আই ই মহোদয় কর্তৃক সংগৃহীত 
*চর্যযাচ্য্যবিনিশ্চয়* গ্রন্থ তন্মধ্যে সুপ্রাচীন* । এই গ্রন্থের বানান-পদ্ধতি আঁলোঁচনা করিলে 
আমর! বুঝিতে পারি যে, প্রাচীন বাঁঙ্কালার বানান প্রাক্বৃতের অন্গবূ্প ছিল এবং বঙ্গভাঁষা 
প্রাকৃত ভাষা হইতেই উৎপন্ন। পাঠকগণের অবগতির জন্ত উক্ত গ্রন্থ হইতে আমরা 
কয়েকটি শব্দ নিয়ে উদ্ধৃত করিলাম। প্রাক্কতেব সহিত বঙ্গভাঁষাব কিরূপ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, 
ইহাতে তাহা বেশ স্পষ্ট বুঝা যাইবে " 


প্রাচীন বাঙ্গালা প্রাক্কত-_ 
সমল সঅল 
গঅণ গঅণ 
তিছ্বণ | তিহুঅণ 
| ণিঅড় ণিঅড় 
নেউর ণেউর 
রঅণ বণ 
লোম লোঅ 
সীদ | সীস 
নহে সহ 
মুহ মুহ 
ণ্ই ই 
জউন৷ i জউণা 


* সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ২২শ ভাগ, ২য় সংখ্য! দষ্টব্য। 


সন ১৩২২] নেহ ও লেহ শব্দের উৎপত্তি ২৮৯ 


পরমস্রদ্ধাম্পিদ শ্রীযুক্ত বসন্ত বাবু কর্তৃক সংগৃহীত কৃষ্ণকীর্তন নামক পুথিতেও আমরা 
প্রারুতের প্রভাব লক্ষ্য করিতে পারি। এই সকল কারণে আমাদের বোধ হয়, প্রাচীন 
বঙ্দতাষার বানান-প্রণালী গ্রাকৃতেরই অনুরূপ ছিল এবং বঙ্গভাঁষ| প্রধানতঃ প্রাকৃত হইতেই 
উৎপন্ন হইয়াছে। সুতরাং প্রাচীন পুথির বানানকে লিপিকরের ভ্রম মনে করিয়া বর্তমান 
রীতি অন্থপাঁবে বিশুদ্ধ কবা আমাদের সঙ্গত বলিয়া! মনে হয় না এবং এইরূপ শুদ্ধ করিতে 
যাইয়াই প্রাকৃত “ণেহ* শব্দের ণ-কাঁর ন-কারে পরিণত হইয়াছে, ইহাই আমাদের 
বিশ্বাস ।* 

“লেহ্‌” শব্দটির মূল কি, এ সম্বন্ধে ইতঃপূর্ব্রে কেহ কোন আলোচন! করিয়াছেন কি না, 
বলিতে পারি না। করিয়া থাকিলেও আমর! তাহা অবগত নহি। সংপ্রতি প্রাচীন সাহিত্যের 
একনিষ্ঠ সেবক, পদ্াবলী-সাহিত্যে লক্ধপ্রতিষ্ঠ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় এম্‌ এ মহাঁশয় 
এই শব্দটির উৎপত্তি সম্বন্ধে একটি সুন্দর হৃদয়গ্রাহী আঁলোঁচনা করিয়াছেন। পাঠকবর্থেব 
অবগতির জন্ত নিয়ে সতীশ বাবুর আলোঁচনাঁটি উদ্ধত কবিতেছি ;_ 

“প্রাচীন পুথির ‘ল’ ও ‘ন’ অক্ষরের মধ্যে পার্থক্য অতি সুক্ম। লিপিকরদিগের অপ্রণি- 
ধানে অনেক স্থলেই সেই হুন্ম পার্থক্যটি রক্ষিত না হওয়ায় ‘ল’ ও “ন” অক্ষরের গোলযোগ 
হেতু পাঠ-বিক্ৃতির কারণ ঘটিয়াছে। 

‘ল’ ও “কারের গোলযোগের সর্বপ্রধান দৃষ্টান্ত ‘নেহ’ ও ‘লেহ’ শব্দদ্য় । সংস্কৃত 
স্নেহ শব্দের অপজ্রংশ হইতে সিনেহ ও নেহ শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে। পদাঁবলি-সাহিত্যের 

৮-হস্তলিখিত ও মুদ্রিত গ্রন্থে ‘জুলেহ’ ও ‘লেহ’ শব্দেরও বহুল ব্যবহাঁব দৃষ্ট হয়। বিদ্ছা- 
পতির পদ্াবলীব সম্পাদক গরীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয় ‘জুলেহ’ ও ‘নেহ’ শব্ধ অশুদ্ধ 
বিবেচনায় সর্বত্রই ‘সিনেহ”’ ও ‘নেহ’ লিখিয়াছেন। আমাদিগের বোধ হয়, “সিনেহ* ও 
‘নেহ’ কূপ ছইটিই প্রাচীনতর। সাহিত্য-পরিযদ্গ্রন্থানয়ে রক্ষিত পদকল্পতরুর একখানা! 
পুথিতে আমরা কোথায়ও 'লেহ” বাঁ ‘জুলেহ” শব্দ পাই নাই, উহাঁদিগের* পরিবর্তে ‘নেহ’ ও 
‘সুনেহ’ পাইয়াছি। হিন্দী ও মৈথিল সাহিত্যেও ‘নেহ’ শব্দেরই প্রয়োগ দৃষ্ট হয়), সুতরাং 
লও ন অন্মরের গোলযোগ হইতেই প্রথমে লেহ ও সুলেহ শব্দ দুইটিব উৎপত্তি হইয়াছে, 
ইহা অনুমান করিলে অসঙ্গত হইবে না। কিন্তু ভাষাতত্বের আলোচন! করিলে এইরূপ 
ভ্রান্ত সাদৃশ্যের ( 21৪6 82910 ) অনেক দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। যে শব্দ একবার ভাষায় 
চলিয়া গিয়াছে, তাহা ঝুৎপত্তিসিদ্ধ না হইলেও তাহা পরিত্যাগ করা অসম্ভব ।* ইত্যাদি । 
শ্রীযুক্ত সতীশ বাবুব এই কথা যে সুন্দব যুক্তিপূৰ্ণ, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। অনেক 
লিপিকর যে নেহ’ শব্দের স্থলে ল ও নএর সাদৃশ্তবশতঃ ‘লেহ” লিখিয়া থাকিবেন, তাহা 
কেহ অস্বীকার করিতে পারিবেন না । কিন্তু পদাবলী-সাহিত্যে এই শব্দটির অতিশয় বাহুল্য 
২ দিদ্ধহেম্ পা৭৭, পঙা5হ হকের টাকার "নেহ" শব্দ পীওজা গিয়াছে। আর্ষ্যাবর্তের 
প্রচলিত ভাষাসমূহ “৭” স্থানে “ন"এর এয়োগ দৃষ্ট হয়। 
৩৭ 


২৯০ সাঁহিত্য-পবিষৎ-পত্রিকা [ ৪র্থ সংখ্যা 


দেখিয়! স্বতই মনে হয়, ইহার কোনও মূল থাঁকিলেও থাকিতে পারে, সমস্ত লিপিকর কি 
একটি শব্দ সম্বন্ধে এতই ভুল কবিয়াছেন? আর যে যে স্থলে লেহ শব্দের প্রয়োগ দেখা 
যায়, তথায় যেন লেহ শব্দই বেশ সুন্দর সঙ্গত হয়। নিয়ে প্লেহ” শব্দের গুটিকয়েক 
দৃষ্টান্ত দিতেছি ;-= 


“সেই কৃষ্ণ হয় অখিল শক্তি 
এই কৃষ্ণরপে দেহা। 
এই কৃষ্ণ হয় গোকুল-জীবন j 


যেই জন রাখে লেহ! ॥* 3 38 
- চণ্তীদাসের পদাবলী, সা-প সংস্করণ, ৩৯ পদ । 


*কুন্দরি, বেকত গোপত লেহা । 
বঞ্চিত আজু করণে নাঁহি পারবি 
সাথি দেয়ল তুয়া দেহা ॥ ক্রু ॥”--প ক-ত, ২৩২ পদ । 


“তবহু' 'জগত ভরি অকিবিতি এহ। 
রাধামাধব অবিচল-লেছ্‌ ॥৮--প-ক-ত, ২৩০ পদ । 


উদ্ধৃত দৃষ্টান্ত হইতে “লেহ” শব্দের বেশ সুন্দর উদাহরণ পাওয় যায় এবং আরও 
অনেক গ্রন্থ হইতে এইবপ ভূরি ভূরি প্রয়োগ দেখান যাইতে পারে। এখন কথা 
এই যে, এইপ একটা বহুবিস্তৃত শব্দকে কেবল লিপিকবের ভ্রমজাঁত বলিয়া স্বীকার 
না করিয়া, উহার কোন মূল অনুসন্ধান কব! যায় কি না, তাহাই বিবেচনীয়। 
বিদ্বাপতির পদাবলীর সম্পাদক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র বাবু যে সব স্থলে এরূপ প্রয়োগ 
পাইয়াছেন, তাহা তিনি সমস্তই পরিবর্তন করিয়া ‘নেহ’ করিয়া দিয়াছেন। পদকল্প- 
তকর সম্পাদক শ্রীযুক্ত সতীশ বাবু কিন্তু সে পথ অবলম্বন করেন নাই। তির্নি নেহ 
ও লেহ' উভয় প্রয়োগই রক্ষা করিযাছেন। আঁমাদেব বোধ হয়, এ বিষয়ে সতীশ 
বাবুই উৎকৃষ্ট পন্থ!। অবলম্বন করিয়াছেন, কেন না, তিনি লেহ শবাটিকে অপপ্রয়োগ 
বলিয়া সিদ্ধান্ত করিলেও উহার প্রাচীনত্ব বিবেচনা করিয়া, তাহাকে ত্যাগ কর! সঙ্গত 
বোধ করেন নাই। সতীশ বাবুর এই বক্ষণশীলত! এবং তাহার এইরূপ আলোচনা 
হইতেই আমরা আজ এই শব্দটির মুলানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইবার সুযোগ পাইলাম। 
এ জন্য সতীশ বাবুকে আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছি। 

আমাদের বোধ হয়, “লেহ” শব্দের মুলানুসন্ধান এ প্রকারে না করিলেও চলিতে _ 
পাঁরে। সাতবাহন-বিরচিত পগাথাসপ্তশতী*” নামক গ্রন্থ প্রাক্ৃত-সাহিত্যের একখানি 
অতি চমৎকার বই। এওঁ গ্রন্থে এবং প্রাকৃত অপরাপর গ্রন্থে আমরা “লেহল৷* 
বলিয়া একটি শব্দ পাইয়াছি। উহার অর্থ--“লালসা”। 


সন ১৩২২ ] নেহ ও লেহ শব্দের উৎপত্তি ২৯১ 


কহ তংপি তুই ৭ ণাঅং জহ সা আসন্দিআগ বহুআণম্‌। 

কাউণ উচ্চবচিঅং তুহ দংসণলেহুলা। পড়িআ।॥ 

কথং তদপি তয়! ন জ্ঞাতং যথ! সা আসন্দিকাঁনাঁং বহুনাম্‌। 

কৃত্বা উচ্চাবচিকাং তব দর্শনলালস1 পতিতা ॥ 

__গাথাসগুশতী, ৭৯৭। 
অমবসিংহ তাঁহাব কোষে লিথিয়াছেন,--“কামোইভিলাষস্তর্যশ্চ স মহালীলসা।” লালসা 

অর্থে অতিশয় আকাজ্ষ!। মের্দিনীকোষে লালসা শব্দের অর্থ লিখিত হইয়াছে--ওৎসুক্য। 
হেয়চন্দ্র লিখিয়াছেন,--"দোহদং দৌহদং শ্রদ্ধা লালসা।” সুতরাং এই লেহলা শব্দেব 
লা-লোপে ‘লেহ’ বা ল-লোঁপে “লেহা” উপরিকথিত যে কোন অর্থে পদাবলী-সাহিত্যের 
লেহরূপে ব্যবহৃত হইতে পারে বলিয়া আমাদেব বোধ হয়। চণ্ডীদাসের পদাঁবলীর এক 
স্থলে আছে, 


সে হেন নাঁগর গুণের সাগর 
জগৎ দুর্লভ লেহা। 
bh তু হেন নাগরী প্রেমের আগরী 


কেন বাড়াইলি নেহা ॥* 

উপরিলিখিত পদাংশের যে ছুই স্থলে লেহ শব্দ দেখা যাইতেছে, তাহাতে বোধ 
হয়, লালসা শব্দের কথিত অর্থ অসঙ্গত হইবে না। সখী কহিতেছেন,_সেই গুণের 
সাগর নাগব গরীকৃ্চ, যাঁহাকে আকাজ্ঞ! স্থীরা জগতের (জগদাসীর ) পক্ষে ছু্লভ, তুমি 
প্রেমিকার অগ্রগণ্যা নাগরী হইয়া কেন তাহাতে অভিলাষ বাঁড়াইলে? এই ওঁৎস্থক্য, 
অভিলাষ, আকাঙ্ষা এবং শ্রদ্ধা অর্থ হইতেই পরে পদাবলী-সাহিত্যে স্নেহ, প্রীতি ও 
প্রেম অর্থে “লেহ” শব্দের ব্যবহার হুইয়া থাকিবে, এরূপ বিবেচনা কবা, বোধ হয়, 
অসঙ্গত হইবে না। 


“ শ্রীতারা প্রসন্ন ভট্টাচার্য্য 


সুঞ্রুতে ধর্ম্মভীবন্ক 


আযুর্ধেদে কেবল শাঁরীবিক বিষয় লইয়াই সমুচিত উপদেশ প্রদত্ত হইবে, ধর্মী- 
চরণের কোন কথা ইহাতে কেন থাকিবে, এইরূপ প্রশ্নে সনাতন ধর্মবিশ্বাস 
অবলম্বনকাঁরী কোন ব্যক্তিবই আস্থা থাকিতে পাবে না । কারণ, খধিগণ আযুর্কেদশান্তরেও 
পরলোকেব প্রতি বিশ্বাস রাখিতে ও আস্তিকতা অবলম্বন কবিতে ভুয়োভূযঃ উপদেশ 
_ করিয়া গিয়াছেন। চিকিৎসাশান্ত্রেত এই জন্যই “দৈব” ও “মানুষ” এই উভয় প্রকার 
চিকিৎসার উল্লেখ কর! হইয়াছে। সাধারণতঃ যে সকল ওঁষধ ব্যবহার করিয়া বোগ 
প্রতীকাব কর! হইয়! থাকে, তাহাই "মান্য" চিকিৎসা! ; আব রোগের প্রতীকাবের 
জন্য যে শান্তি ও স্বস্ত্যয়নাদি দৈব বিধান কৃত হইয়া থাকে, আযুৰ্কেদ শাস্ত্রে তাহাই 
“দৈব” চিকিৎসা বলিয়া অভিহিত হইয়াঁছে। 

যাহা হউক, প্রাচীন আধুর্ধেদ-সংহিতাঁতে যেরূপ ধর্ম্মভাবের উন্মেষ দেখিতে পাওয়া 
যায়ঃ তাহার পরিলোচনা দ্বারা প্রাচীনগণ কিরূপ প্রক্কৃতিসম্পন্ন ছিলেন, ধর্ম্মে ও কর্মে 
তাহাদের কিবপ মতি ও গতি ছিল, তাহ! বুঝিতে পারা যাঁইবে। বর্তমানেব এই নিবিড় 
অধর্মসন্কট যুগে আধযুর্কেদ শাস্ত্রের এই ধর্ম্মভাবও কথঞ্চিৎ আলোচনা হওয়া সর্বতোভাবে 
সমীচীন বলিয়াই বোধ হয়। 

১। আয়ুর্ধেদের অপৌরুষেযত্ব 


বেদের ন্যায় আধুর্কেদ সর্বাগ্রে চতুন্থুথি ব্রহ্মা কর্তৃকই অভিব্যক্ত হয়। ভগবান্‌ 
ধন্বস্তরি এ বিষয়ে স্বশিষ্য সুক্রতকে বলিতেছেন, 

“ইহ্‌ খন্বাযুর্কেদো নাম যদুপাঙ্গমথর্কবেদন্তান্ুৎপান্যৈব প্রজাঃ শ্লোকশতদহ্রমধ্যায়সহঅঞ্চ 
স্থতবান্‌ স্বয়ভুঃ। ততোহংলায়ু্টমলমেধন্বঞ্চাবলোক্য নরাণাং ভূয়োইষ্টধা প্রণীতবান্‌ ৷” 

(১অ সুত্র) 

আঁুর্কেদ অথর্কবেদের উপাঙ্গ। প্রজা! সৃষ্টির পূর্কেই ভগবান্‌ স্বয়ভ্ভু ব্রহ্মা এক 
সংহিতা প্রণয়ন করিয়াছিলেন। সেই আদিদংহিতাতে এক লক্ষ শ্লোক ও এক সহজ্র 
অধ্যায় বর্তমান ছিল। তাঁহাব পরে মনুষ্যের অল্লাযু বিবেচনা করিয়া, ব্রহ্মা স্বীয় এ 
সুবৃহৎ সংহিতাকে শল্য, শালাক্য, কায়চিকিৎসা, ভূতবিস্তা, কৌমারতৃত্য, বিষতন্তর 
রসায়নতন্ত্র ও বাঁজীকরণতন্ত্র এই আট ভাগে বিভক্ত করিয়াছিলেন। 

ধন্বস্তরি আয়ুর্কেদের গুরুপরম্পরার সমুল্লেখ করিয়া বলিতেছেন, 

“ব্রহ্মা প্রোবাচ, ততঃ গ্রজাপতিরধিজগে, তন্বাদশ্বিনৌী, অধ্িভ্যামিন্দ্রঃ, 
ইন্দ্রাদহম্‌।৮_-( ১অ* সুত্র”) 

*  বনীয়-সাহিতা-পরিষদের ২২শ, *ম মানিক অধিবেশনে পঠিত। 


২৯৪ নাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ ৪্থ সংখ্যা 


সর্বপ্রথমে লোকগুরু ব্রহ্মা কর্তৃক আধুর্কেদ উপদিষ্ট হয়। ব্রদ্দার নিকট হইতে 
প্রজাপতি দক্ষ আধুর্কেদ অধ্যয়ন কবেন। দক্ষ হইতে অশ্বিনীকুমারদ্বয়, দেবরাজ ইন্দ্র 
তাহাদের নিকট হইতে এবং আমি (ধন্বস্তরি) ইন্দ্রের নিকটে আধযুর্কেদ অধ্যয়ন করিয়াছিলাম। 


২ আয়ুর্ধেদপাঠে পুণ্যসঞ্চয় ও ইন্দ্রলোকপ্রাপ্তি 


প্থয়ভূ ব! প্রোক্তমিদং সনাতনং পঠেদ্ধি যঃ কাশিপতি প্রকাশিতম্‌ । 
স পুণ্যকৰ্ম্মা ভুবি পূঞ্জিতো নৃপৈরসুক্ষয়ে শক্রদলোকতাং ব্রজেৎ ॥”--(১অ* সুত্র) 
সনাতন সাধুর্কেদশাপ্র সর্ধপ্রথমে লোকগুরু স্বয়ভু ব্রহ্মা প্রকাশ কবেন। কাশীপতি 
ধন্বন্তরি পরম্পরাক্রমে তাঁহার প্রচার করেন। এই আযুর্কেদশাস্ত্র যিনি অধ্যয়ন করিবেন, 
সেই ব্যক্তিব অক্ষম পুণ্য সঞ্চিত হইবে ; তিনি রাজগণ কর্তৃক স্থুপৃজিত হইবেন এবং নিজের 
দেহাঁবসানে পরলোকে ইন্্রলোক প্রাপ্চ হইবেন। 
অন্তত্ৰ দেখ! যায়, ~ 
“সহোত্তরং হেতদধীত্য সর্ব ব্রাহ্ম্যবিধানেন যথোদিতেন। 
ন হীয়তেহ্থান্মনসোংভ্যুপেতাদেতদ্বচো| ব্ৰাহ্ম্মমতীব সত্যম্‌ ॥* (৬৬ অ’ উত্তরণ) 
ব্ৰহ্মা যেরূপ অধ্যয়ন-বিধির প্রবর্তন করিয়াছিলেন, যে ব্যক্তি তাহা সম্যক্রপে পরিপালন- 
পুর্ববক উত্তরতন্ত্র সহিত এই সমগ্র সুক্রুত সংহিতা! অধ্যয়ন করিবেন, তিনি নিজ সাত্বিক 
প্রকৃতির প্রচাব অনুসারে যেরূপ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে প্রবৃত্ত হইবেন, তাহাই 
সুসম্পন্ন হইবে )_কাঁরণ, এই গ্রন্থমধ্যে অভ্রান্ত সত্য ব্রহ্মার 'বাক্যসমূহই উপনিবদ্ধ 
হইয়াছে। 
ও। দীক্ষাবিধি 


অধ্যয়ন-বিধির ব্যবস্থা প্রণ্য়নেও সুশ্রুত সনাতন বেদোক্ত অন্ুশাপনেরই অনুসরণ 
করিয়াছেন । যথা ৮ * 

প্ত্রাঙ্গণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্যানামন্ততমং * % ৯ ভিষক্‌ শিষ্যমুপনয়েখ। ০ ০০০ ~ 
উপনয়নীয়ন্ত বরাহ্মণঃ প্রশস্তেষযু তিথিকরণমুহূর্তনক্ষত্রেযু প্রশন্তায়াং দিশি শুচৌ সমে দেশে 
চতুৰ্স্তং চতুরত্রং স্থপ্ডিলমুপলিপ্য গোময়েন দর্ডেঃ সংস্তীর্য্য পুষ্পৈনজভক্তৈ রদ্ৈশ্চ দ্বেবতাঃ 
পৃজয়িত্বা বিপ্রান্‌ ভিষজশ্চ তত্রোল্লিখ্যাত্যুক্ষ্য চ দক্ষিণতো বৰহ্মানং স্থাপয়িত্বাগিমুপসমাধায় +. 
* ০ হৌমিকেন বিধিনা শ্রুবেনাজ্যাহুতীজুহিয়াৎ। সপ্রণবাভির্ম হাব্যাহ্ৃতিভিন্ততঃ প্রতি- 
দৈব্তমৃধীংশ্চ স্বাহাকারঞ্চ কুর্ধ্যাৎ।” (২য় অ* সুত্র ) 

ভিষক্‌, ব্ৰাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বা বৈশ্তকুলসস্ৃত যথোচিত গুণসম্পন্ন শিষ্কে আধুর্কেদ শিক্ষার 
অন্ত দীক্ষা প্রদান করিবেন। কিন্তু স্বেচ্ছাচারে দীক্ষা প্রদান করা চলিবে না)--অধ্যয়ন- 
বিহিত তিথি, করণ, মুহূর্ত, নক্ষত্র ও দিক্‌ প্রশস্ত হওয়া চাই। তাহার পরে বৈদিক বিধান 
অন্থসারে যথাবিহিত স্থঙিল, গোময়, দর্ভ, পুষ্প, লাজ, ভক্ত ও রত্ন প্রভৃতি দ্বারা দেবতা, 
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ব্রাহ্মণ ও ভিষগগণের অর্চনা কবিতে হইবে । যথাঁবিধানে সমিধাদি গ্রহণপূর্ব্বক প্রণ্র 
উচ্চাবণে বেদবিহিত হোম-ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিতে হইবে। 

অধিকন্তু গুরু ও শিষ্য উভয়েই অগ্নি সাক্ষী পূর্বক শপথ গ্রহণ করিবেন। শিষ্য কাম ও 
ক্রোধাদি পবিত্যাগপুর্ববক সত্যব্ৰত অবলম্বন করিবেন, দ্বিজ, গুরু, দরিদ্র, মিত্র, সন্যাসী ও 
শরণাপন্ন ব্যক্তিগণকে নিজেব ওঁধধ দ্বাবা নীরোগ করিবেন) কিন্তু পাঁপকাঁ্্যে সমাসক্ধ 
লোকের রোগ প্রতীকার করিয়া, এ জগতে পাঁপ অনুষ্ঠানের সাহায্যকারী হইবেন না। 


৪1 অধ্যয়নের বিধি ও নিষেধ 


প্কষ্েষ্টমী তন্নিধনেহহনী দ্বে কষ্েতরেহপ্যেব্মহদ্ধি সন্ধাম্‌। 

অকালবিদ্যুৎস্ত য়িত্র ঘোষে স্বতন্তরাষ্্রক্ষিতিপব্যথান্থ ॥ 

শুশানযানাগ্ভতনাহবেষু মহোঁৎগবৌৎপাঁতিকদর্শনেযু। 

নাধ্যেয়মন্তেযু চ যেষু বি প্রা নাধীয়তে নাশুচিন চ নিত্যম্‌ ॥” 

(২ অ’ সুত্ৰং ) 
কৃষ্ণ ও গুরু উভয় পক্ষের অষ্টমী, পঞ্চদণী ( অমাবাস্তা ও পূর্ণিমা ), ত্রয়োদশী ও চতুর্দশী 
তিথিতে, দিনের উভয় সন্ধ্যাতে, অকাঁল-বিছ্যুৎ উন্মেষে, অপাঁময়িক মেঘগর্জনে, পারিবারিক 
বিপত্তিতে, রাজ্যেব বা রাজাব কোন বিদ্ন উপস্থিত হইলে, শ্মশানভূমিতে, কোনবূপ যান 
আঁরোহণে, বধাভূমিতে, যুদ্ধ উপস্থিত হইলে, ইন্দ্র, কুবের, মদন ও কৌমুদী প্রভৃতি 
মহোৎসব ব্যাপারে, ধূমকেতু বা উক্কাপাত প্রভৃতি উৎপাত প্রাহুভূত হইলে এবং সর্বথা 
অগুণি অবস্থায় অধ্যয়ন করা নিধিদ্ধ। অধিকম্ত এততিন্ন অন্ত যে সকল .দিনে ব্রাহ্মণগণ 
অধ্যয়ন করেন না, সেই সকল দিনও অনধ্যায় বলিয়া আধুর্কেদ শাস্ত্রে পৰিগণিত 
হইয়াছে। 
* ৫1 রক্ষাকন্ম % 


কু্রৃতে রোগীর রক্ষাবিধানের জন্য যে গ্লোকগুলি উপনিবদ্ধ দেখা যায়, তৎপাঠেও ইহার 
দৃঢ় প্ৰতীতি হয়, প্রাচীন কালে কোন কর্ম্মই ধর্ম্মেব ছায়া-বিবর্জ্জিত করিয়া কৃত হইত 'না। 
আধ্যগণ প্রত্যেক কার্য্যেই ধর্মের সংশ্রব রাখিয়া গিয়াছেন, তাহারা এক ব্রহ্ম দ্বারাই এই 
নিথিল ব্ৰহ্মাণডমণ্ডল পবিব্যাপ্ত দেখিয়াছেন এবং সেই ব্রহ্মেরই রিভিন্ন শক্তিকে দেবতা- 
বিশেষরূপে পরিগণিত করিয়া পৃথক্‌ পৃথক্‌ কার্যে সম্পাদকরূপে পরিবর্ণন করিয়াছেন; 
বাস্তবিক কিন্ত নিখিল ত্ৰহ্মাণ্ডেব যাবতীয় শক্তিসমূহেই সেই অদ্বিতীয় ব্রহ্মেরই পূর্ণ সত্তার 
ক্ফুবণ তাহারা! প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধি কবিয়াছেন। 
সুশ্রতেব রক্ষা-মন্ত্রগুলি এই ;- 
“কৃত্যানাং প্রতিঘাতার্থং তথা রক্ষোভয়ন্ত চ। 
রক্ষাকন্্ম করিষ্যামি ব্রহ্মা তদনুমন্যতাম্‌ ॥ 
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নাগাঁঃ পিশাচা গন্ধব্বাঃ পিতরো যক্ষবাক্ষসাঃ। 
অভিভ্রবস্তি যে বে ত্বাং ব্রহ্মান্ত! দন্ত তান্‌ সদ! ॥ 
পৃথিব্যামস্তরীক্ষে চ যে চবস্তি নিশাঁচরাঃ। 
দিক্ষু বাস্তনিবাসাশ্চ পান্ত ত্বাং তে নমস্কৃতাঃ ॥ 
পান্ত ত্বাং মুনয়ে! ব্রাহ্ম দিব্যা রাজ্য়স্তথা । 
পর্বতাশ্চৈব নগ্যস্চ সর্বাঃ সর্কেহপি সাগরাঃ ॥ 
অগ্নী রক্ষতু তে জিহ্বাং প্রাণান্‌ বাযুস্তথৈব চ | 
সোমো ব্যানমপানং তে পর্জন্যঃ পরিবক্ষতু ॥ 
উদানং বিছ্যুতঃ পান্ত সমানং স্তনক্িত্ববঃ | 
বদমিন্দ্রো বলপতিম্গুমন্তে মতিং তথা ॥ 
কাঁমাংস্তে পান্ত গন্ধবর্ধাঃ সত্বমিন্দ্ৰোহভিবক্ষতু। 
গ্রজ্ঞাং তে বরুণো রাজা সমুদ্র! নাভিমণ্ডলম্‌ ॥ 
চক্ষুঃ সুর্য্যো দিশঃ শ্রোত্রে চন্্ৰমাঃ পাতু তে মনঃ। 
নক্ষব্রাণি সদা রূপং ছায়াং পান্ত নিশাস্তব ॥ 
বেতস্বাপ্যায়য়স্ত্যাপো রোমাণ্যোষধয়স্তথা ৷ 
আকাঁশং খানি তে পাতু দেহং তব বসুন্ধরা ॥ 
বৈশ্বীনরঃ শিরঃ পাঁতু বিষ্ণুস্তব পরাক্রমম্‌ । 
পৌরুষং পুরুষশ্রেষ্ঠো ব্রহ্মাত্মানং ফ্রবো ভ্রবৌ ॥ 
এত! দেহে বিশেষেণ তব নিত্যা হি দেবতাঃ। 
এতা স্বাং সততং পান্ত দীর্ঘমাধুরবাপ্র,হি ॥ 
স্বস্তি তে ভগবান্‌ ব্ৰহ্মা স্বস্তি দেবাশ্চ কুর্ববতাঁম্‌। 
*স্বপ্তি তে চন্ত্রনূ্যা চ স্বন্তি নাবদপর্বতেঁ॥ 
স্বস্তযগ্নিশ্চৈব বাযুশ্চ স্বন্তি দেবাঃ সহেন্দ্ৰগাঃ ॥ 
পিতামহক্কৃতা রক্ষা স্বস্তযাযুর্বর্ধতাং তব। 
ঈতয়ন্তে প্রশাম্যন্ক সদা ভব গতব্যথঃ ॥ 
ইতি স্বাহ। ॥৮ (৫ অ’ সুত্র" ) 
প্রাচীন যুগে চিকিৎসকেব কর্তব্য সাঁধারণ-_নিতীন্ত বাবসায় মাত্র ছিল না । রোগের 
যন্ত্রণায় পবিপীড়িত মুহ্মাঁন ব্যক্তিকে চিকিৎসক পিতার স্তায় এই সকল বৈদিক মন্ত্রে দ্বার! 
আশ্বস্ত করিয়া তাহার রোগের ছুর্বিসহ ক্লেশসমূহ বিদুবিত করিতে কদাচ পরাজুখ হুইতেন 
না। চিকিৎসক কেবল বোগেব ব্যবস্থা করিয়াই নিজে রোগীব দায় হইতে পরিমুক্ত হইলেন, 
এইরূপ ভাবিতেন না ) ধাহাঁব সহিত সকলের অস্তিত্ব, সেই পরমত্রহ্ম পরমেশ্বরের প্রত্যেক সত্তার 
প্রতি রোগীর প্রকৃত শ্রদ্ধার উৎপাদন পূর্বক তাহার দৈহিক ও মানসিক উভয়বিধ বলের 
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পরিবর্ধনেই তিনি একান্ত প্রয়াস পাইতেন। এই অমৃতকল্প আর্য বিধানের অমোঘ ফলে 
ঈশ্বরেব প্রতি আত্ম-দমর্পণ করিয়া, সম্পূর্ণ সত্বগুণ অবলম্বনপুর্ব্বক, বাস্তবিক পক্ষে রোগ- 
পরিক্রিষ্ট ব্যক্তিও আঁশাতিরিক্ত ফল প্রাপ্ত হইতেন )- ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ করিয়া সগ্ভ সগ্ভই 
তাহার ব্যাধিব ভীষণ আক্রমণ বিদুরিত হুইয়! যাইত। উত্তবকালেও চিকিৎসকমণ্ডলী এই 
বৈদিক রক্ষামন্তর দ্বার! গীভিতেব ব্যাঁধিনিবাঁরণে পরাজুখ হয়েন নাঁই। অধুনা যেন ধর্মের 
সহিত মানবেব সকল বন্ধনই পরিচ্ছিন্ব হইয়া পড়িয়াছে। সর্বত্র শ্রহিক তামনিক স্বার্থ 
সিদ্ধির ব্যাপাবই পরিলক্ষিত হয়। ধৰ্ম্মপথ স্থদুবে অপদারিত হইতেছে। 

লোক-চক্ষুর অগোঁচরেও কত শক্তি বর্তমান রহিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই ) স্ব স্ব প্রক্বৃতি- 
বশে সেই “ক্তিনিচয়ই দেব, দানব, যক্ষ, রাক্ষস বা পিশাচিক্ধপে -বর্ণিত হইয়াছেন । দেব- 
প্রকৃতি ক্রুর আচরণসম্পন্ন নহেন, সুতরাং তাহাদিগেব হইতে জীবগণেব মঙ্গলই সংসাধিত 
হইয়া থাকে! কিন্তু দানব, যক্ষ, বাক্ষস বা পিশাচ প্রভৃতি ক্রুর ও হিংসা-প্রকতিপরায়ণ, 
স্থতবাঁং লোক-লোচনেব অন্তরালে ইহাদের দ্বারা জীবগণেব নানারূপ অকল্যাণ সংঘটিত হুইয়! 
থাকে; এই জুই সেই সকল নিবারণের জন্য প্রাচীন বৈদিক যুগে এই রক্ষ! বিধানের 
অনুষ্ঠান। 

রক্ষা-মন্ত্রগুলির মর্ম এই ১--আভিচাঁবিক প্রতিঘাত বা বাক্ষদ প্রভৃতির ভয় হইতে তোমার 
রক্ষা-কর্্মেব অনুষ্ঠান করিতেছি ; ব্রহ্মা কর্তৃক সেই বক্ষাকর্ম্ম অন্থমোদিত হউক । 

নাগ, পিশাচ, গন্ধৰ্ব, পিতৃগণ, যক্ষ বা বাহ্গসগণ--খাঁহাবা তোমার প্রতি আক্রমণ করিতে 
পারেন, ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবগণ তোমাৰ সেই আঁপৎ বিনাশ ককন। 

পৃথিবীতে, অন্তরীক্ষে, দ্িকৃদকলে বা বাস্তগৃহে যে সকল নিশাচব বাস করেন, তাহা" 
দিগকে নমস্কার কবিতেছি, তাঁহার! সকলেই প্রসন্ন হইয়া তোমাকে রক্ষা করুন। 

ব্ৰহ্মধিগণ, দিব্যধিগণ, বাঁজধিগণ, পর্বত, নদী ও সাগরসকল তোমাকে রক্ষা করুন । 

অগ্নি জিহ্বা, বাযু প্রাণ, সোম ব্যান, পর্জ্জন্য অপান, বিদ্যুৎ উদান, নেৰ সমান, বলপতি 
ইন্দ্র বল ও সত্ব, মনু মন্তা্য় এবং মতি, গন্ধর্বগণ কাম, বাজ! বরুণ প্রজ্ঞা, সমুদ্র নাভিমওল, 
সূর্য্য চক্ষু, দিকৃসকল শ্রবণেন্দরিয়, চন্দ্র মন, নক্ষত্রগণ রূপ, রাত্রি ছায়া, জল রেতঃ,_ওষধিসকল 
রোমাঁবলি, আকাশ ছিদ্র-সকল, পৃথিবী শরীর, বৈশ্বীনর শির, বিষ্ণু পরাক্রম, পুরুষশ্রেষ্ঠ 
(নারায়ণ ) পৌরুষ, ব্রহ্মা আত্মা এবং ধরব জদ্বয় রক্ষা করুন। 
- যাহাদেব নাম উল্লিখিত হইল, সেই সমুদয় দেবতাই তোঁমাঁব শরীরে নিত্য অবস্থানঃ 


করিয়া থাকেন। ইহারা সর্বদাই তোমাকে পালন করুন এবং তুমি দীর্ঘায়ু লাভ কর। 





* বিশ্ববপ বিষ্ণুর অবযবীভূত কোন্‌ দেবতা কোন্‌ ইন্দ্রিযের অধিষ্ঠাত, তাহা সুক্রুতে এইবপে অভিব্যস্তু 
হইয়াছে ;--“অখ বুদ্ধেত্রক্নী। অহঙ্কারস্যেশ্বরঃ। মনমশ্চন্দ্রমীঃ। দিশঃ শ্রোত্রন্ত। তুচে। বাধুঃ। সুর্ধ্যশ্চক্ষুযোঃ। 
রদনস্যাপঃ। পৃথী ভ্রাণন্য। বচোঁহগ্নিঃ। হস্তযোরিন্রঃ। পাঁদয়োর্বিবফ্ণু। পায়োর্সিত্ং। প্রজাপতিকপন্থস্য।” 

(১ অঃ শাবীর) 
৩৮ 


২৯৮ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ ৪র্থ সংখ্যা 


ভগবান্‌ ব্ৰহ্মা, চন্দ্র, সূর্য্য, নারদ, পর্বত, অগ্নি, বায়ু ও ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ তোমার 
মঙ্গল করুন। 

পিতামহ ব্ৰহ্মা কর্তৃক যে রক্ষাবিধান জীবগণেব মঙ্গল সাধন জন্ত অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, 
তোমার আবোগ্য লাভার্থ সেই রক্ষা-কর্ম্ম কৃত হইল )--অতএব তোমার মঙ্গল হউক, 
তোমার আযু বৃদ্ধি প্রাপ্ত হউক, তোমার সকল প্রকার বাঁধা ও বিদ্ব দুবীভূত হউক এবং 
তুমি সতত ব্যথাশৃষ্ত হইয়া থাক। 

বেদাত্মক মন্ত্র দ্বারা তোমার বন্ষাবিধান অনুষ্ঠিত হইল, ইহা হইতে কোন অভিচার বা 
ব্যাধিনিবন্ধন তোমার কোন ভয় থাকিবে না, নিশ্চয় জানিও। আমি তোমার যে রক্ষা বিধান 
করিলাম, তাহ! হইতে তুমি দীর্ঘ আু$-প্রাপ্ত হও। 


৬। আয়ুর্ববদ্ধক সন্নীতি 


সন্গীতিৰ উপদেশ সুশ্রতে অনেক আছে। এ স্থলে কিঞ্চিৎ উল্লেখ কর! গেল ১-- 
“ন দেব-ব্রাহ্মধ-পিতৃ-পবিবাঁদাংস্চ, ন নবেন্দ্র-দ্বিষ্টোন্মন্তপতিত-্ষু -নীচাঁচারানুপাদীত 15 
(২৪ অ’, চিকিৎসা”) 
দেবতা, ব্রাহ্মণ ও পিতৃগণের নিন্দা করিতে নাঁই। রাজার প্রতি বিদ্বেষ-ভাবাঁপন্ন, উন্মত্ত, 
নিজের সদাঁচার হইতে পরিভ্রষ্ট, জাতিতে হীন বা অসৎকর্ম্মে সমাসক্ত ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে কখনও 
মিলিত হওয়া উচিত নহে। 
“দেব-গো-ব্রাঙ্মণ-চৈত্য ধবজ-বৌগি-পতিত-পাঁপকারিনাঞ্চ ছাঁয়াং নাক্রমেত ।* 
(২৪ অ চিকিৎসা”) 
দেবতা, গোঁ, ব্রাহ্মণ, শ্মশান-বৃক্ষ, পতাকা, রোগী ব! পাপানুষ্ঠান্পরারণ ব্যক্তির ছায়া 
অতিক্রম করিতে নাঁই। 
, “সততাধ্যয়নং বাদঃ পরতন্ত্রাবলো কনম্ণ। 
তদ্ধিগ্যাচার্য্যসেব! চ বুদ্ধিমেধাকবো গণঃ ॥ 
আধুষ্যং ভোজনং জীর্ণে বেগানাঞ্চাবিধা রণম্‌। 
ব্ৰহ্মচৰ্য্যমহিংসা চ সাহসানাঞ্চ বর্জনমূ ॥"_( ২৮ অ’ চিকিৎসা” ) 
নিরস্তর সৎশাস্তের অধ্যয়ন, বাদ (পরমতের খণ্ডন পূর্বক নিজের ন্যায়ান্ুমোদিত মত 
ংস্থাপন), স্তায়, বৈশেষিক, সাংখ্য, বেদান্ত ও ব্যাকরণ প্রভৃতি শান্্রান্তরের অনুশীলন এবং 
তত্বৎ বিস্তাভিজ্ঞ আচাধ্যগণের সহবাস, এই সমুদয় বুদ্ধি ও মেধাবর্ধক সদ্গুণ। অধিকস্ত 
ভুক্ত দ্রব্য পরিপক্ক হইবার পরে আুর্ধর্ধক দ্রব্য ভোজন করা, মল ও মুত্রাদির বেগ ধারণ ন! 


: ব্ৰহ্ষা বুদ্ধির, ঈশ্বর অহঙ্কারের, চন্দ্র মনেব, দিক্নকল শ্রবণেন্দ্রিয়ের, বাঁযু ত্বকের, সূর্য্য চক্ষুত্ব নে, সলিল 
রদনেত্দ্রিয়ের, পৃথিবী ঘ্রাণ ইন্সরিযের, মিত্রদেবতা গুহের এবং প্রজাপতি উপস্থ ইন্দরিযের অধিপতি । 
ব্দাস্ত প্রভৃতি অধ্যাত্শীন্ত্েও এইবপ ইন্জরিযাদ্দির অধিষ্ঠাত্‌ দেবগণের পবিবর্ণন। আছে। 


দন ১৩২২ ] সু্রুতে ধর্মভাঁব ২৯৯ 


ফরা, ইন্দ্রিয় সংযম, অহিংস! এবং নিজের দুর্বলতা বুঝিতে পারিয়| বলবানের সহিত মল্ল- 
দ্ধ প্রভৃতিতে প্রবৃত্ত ন! হওয়া ; এই সকল বিধির সম্যক্‌ পবিপালনে আধুর বুদ্ধি হইয়া 
থাকে । 
৭1 দৈবব্যপাশ্রয়-চিকিৎনা J 
ধরশশান্ত্রের অনুশাসন গ্রহ্ণপুর্বক ওঁষধ ব্যবহারের বিধানও আধূর্বেদে প্রদত্ত হইয়াছে। 
এ স্থলে কিছু উল্লেখ করা গেল। 
তৈল-বিশেষ বক্ষ্যমাণ মন্ত্রের দ্বারা অনুপ্রাণিত করিয়া ব্যবহার প্রসঙ্গে উক্ত হইয়াছে; 
“মজ্জসাঁব মহাবীর্য্য সর্ধান্‌ ধাতুন্‌ বিশোধয়। 
- শঙ্খ-চক্র-গদা-পাণিত্ামাজ্ঞাপয়তেহছ্যুতঃ ॥৮-_-€১৩অ? চিকিৎসা?) 
হে মজ্জসাঁর মহাঁবীর্য্য তুবরক, * তুমি এই পীড়িত ব্যক্তির রস ও রক্রাদি সকল ধাতুকে 
দৌষপরিশূন্ত কর) শঙ্খ, চক্র ও গদাগাঁণি অচ্যুত নারায়ণ তোমাকে এই আজ্ঞা করিতেছেন। 
অন্থাত্র আঁযু্ধামীয়ে দেখা যায় ;-- 
ণ্মন্্রোষধসমাধুক্তং সংবৎসরফলপ্রদম্‌। 
বিশ্বস্ত চূর্ণ, পুষ্যে তু হুতং বারান্‌ সহম্রশঃ ॥ 
শ্ৰীহুক্তেন নরঃ কাঁল্যে সন্ধ্বর্ণং দিনে দিনে । 
সর্পিমধুুতং লিহাদলক্্ীনাশনং পবম্‌ ৮৮--€ ২৮ অ’ চিকিৎসা” ) 
মন ত্রারা অনুপ্রাণিত যথোপযুক্ত ওষ্ধসহ বিন্বচুর্ণ এক বৎসর পর্য্যন্ত সেবন করিবে। পুষ্যা 
২/ নক্ষত্রে থগ.বেদোক্ত শ্রীস্ক্,_ 
হিরণাবর্ণাং হরিণীং স্বর্ণরজতঅঙ্গাম্‌। 
চন্্রাং হিরণারীং লক্ষ্মীং জাতবেদো মমাবহ ॥”- ইত্যাদি 
দার! সহস্র বার অভিপৃত করিয়া তদনন্তর স্বর্ণভন্ম সহ স্বত ও মধুযোঁগে এই বিস্বচূর্ণ সেবনে 
আযুৰবদ্ধি হইবে। রি . 
প্রসিদ্ধ সোমরসায়নযোগের অভিমন্ত্রণে উক্ত হইয়াছে ;_ 
“মহেন্দ্র-রামকুষ্ণানাং ব্রাহ্মণানাং গবামপি। 
তপসা তেজসা| বাপি প্রশীম্যধ্বং শিবাঁয় বৈ ॥"_(৩*অ’ চিকিৎসা’ ) 
মহেন্দ্র, রাম, কষ্ণ, ত্রাঙ্গণগণ ও গো-সকলেব তপঃ ও তেজঃ প্রভাবে তোমরা মঙগলদায়ক 
হইয়! রোগ দূর কর। 
অপন্মীর রোগ আরোগ্য বিধানার্থ দেখিতে পাঁওয়া যায়; 
“পুন্জাং কুদ্রস্ত কুব্বীত তদ্গণানাঁঞ্চ নিত্যশঃ 1৮৬১ অ’ উত্তর” ) 
অপশ্মার রোগ হইতে আরোগ্য লাভের জন্ত প্রমথগণের সহিত রুদ্রের সতত অর্চনা 
করিবে । 
* তুবরক, কুধাস্ ( কলাই ) বিশেষ, জনার! ইহাঁব ফলে মক্জাঁতে তৈল উৎপন্ন হয়। ( সুশ্ৰুত ভষ্টব্য ) 


bl 


৩১৪ -  সাঁহিত্য-পরিষ২-পদ্রিকা [ রথ সংখ্য 


যে যোগে কোন মন্ত্রের সমুলেখ নাই, সেখানে কি কবিতে হইবে?-__ 
“ত্র নোদীরিতো মন্ত্রো যোগেঘেতেষু সাঁধনে। 
শব্দিতা তত্র সর্বত্র গায়ত্রী ত্রিপদী ভবে 1*--( ২৮ অ’ চিকিৎসা” ) 
যেখানে যোগবিশেষে কোন মন্ত্রের পৃথকৃভাঁবে উল্লেখ নাই, তাহার সর্বত্রই “ত্রিপদী 
গায়ত্রী” দ্বারা ওষধকে অনুপ্রাণিত করিয়া তৎপরে ব্যবহার কবিতে হইবে। 


৮1 গ্রহোঁৎপত্তি 
ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর হইতেই শিশুগ্রণের যে সকল ব্যাধি * উৎপন্ন হইয়া থাকে, তাহা 
প্রায়শঃ গ্রহগণের পীড়নবশতই ঘটিকা! থাকে, প্রাচীন আধূর্ষেদশান্ত্রে এইরূপ কথিত 
হইয়াছে । কিরুপে সেই গ্রহগণের উৎপত্তি হইয়াছে; 
"এতে গুহন্ত রক্ষার্থং কৃত্তিকোমাগ্নিশুলিভিঃ। 
সৃষ্টাঃ শরবনস্থস্ত বক্ষিতস্তাত্মতেজসা ॥৮--(৩৭ অ+ উত্তর”) 
প্রসিদ্ধি আছে, কার্তিকেয় শরবনে নিজের তেজঃ প্রভাবে রক্ষিত হইলেও কৃত্তিকা, অগ্নি, 
উমা ও মহেশ্বর ইছাঁরা সকলেই ন্নেহবশতঃ তাঁহার রক্সাঁর জন্ত স্বন্দ প্রভৃতি গ্রহগণের সৃষ্টি 
করিয়াছিলেন । - 
যখন বয়োবৃদ্ধির সহিত আব কুমাবের রক্ষাব কোন প্রয়োজন রহিল না, তখন কার্তিকের 
কর্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া মহাদেব স্বন্দ প্রভৃতি গ্রহগণকে তাঁহাদের বক্ষ্যমাঁণ জীবিকার উপায় 
বলিয়! দিয়াছিলেন ;_ 
“কুলেষু যেষু নেজ্যস্তে দেবাঃ পিতর এব চ। 
্রাঙ্গণাঃ সাধবশ্চৈব গুরবোহ্তিথয়স্তথা ॥ 
গৃহেষু তেষু যে বালাস্তান্‌ গৃহীঘধবমশক্কিতাঃ। 
তত্র বো বিপুলা বৃত্তিঃ পূজা চৈব ভবিষ্যুতি ॥*-_(৩৭ অ’ উত্তর+) 
হে গ্রহগণ, যাহারা দেবতা, পিতৃপুরুষ, ব্রাহ্মণ, সাধু ব্যক্তি, গুরুজন ও অতিথিবর্ের 
সমুচিত সৎকাঁবে পরাঘুখ, তাঁহাদের সম্তানগণ তোমাঁদিগের' কর্তৃক আক্রান্ত হইবে এবং 
তরিবন্ধন সেই ব)ক্তিগণের পুজা লাভ করিয়া তোমরা জীবিকা! প্রাপ্ত হইবে। 
৯। সৎপুত্র 
ধৰ্ম্মশান্তরের ন্যায় আযুর্কেদেও “সংপুভ্র” উৎপাদনে যেবপ নিয়ম অবশ্ঠ প্রতিপাল্য, তাহার 
যথোচিত উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে । এই জন্য স্ুশ্রুত বলিগাছেন ১-- 
পুংমবন “ততো বিধানং পুজীয়মুপাধ্যায়ঃ সমাচবেৎ ॥"-( ২অ' শারীর* ) 
শুদ্ধ সত্বগুণসম্পন্ন সৎপুত্র লাভের জন্য স্রীব খতু দর্শনেব পরে আচার্য্য শাস্ত্রোক্ত পুংসবন- 
বিধান যথানিদ্দেশ সম্পন্ন কবাঁইবেন। 


= ইহাকেই পেঁচোয় পাঁওয়। কহে। 


সন ১৬২২] স্বশ্রুতে ধর্মাভাব ৩০১ 


পুংদন ক্রিয়াতে যেরূপ শাস্ত্র-অনুশাঁসনে ক্রিয়াক্রম বিহিত হইয়াছে, তদনহুবপ সেই ক্রিয়া 
অনুষ্ঠান সময়ে লক্ষ্মণ প্রভৃতি ওষধসমূহের প্রযোগও যথারীতি করিবার বিধান আধুর্কেদে 
আছে। গর্ভাধানের পুর্বে স্ত্রী ও পুরুষ উভয়কেই এক মাস কাল ব্রহ্গচর্যয ব্রত পালন করিতে 
হইবে, ইহাই নুশ্রুত আচার্যেব উপদেশ। 
শাহ্রনি্দিষ্ট উপবিউক্ত ক্রিয়ার পরিণামে কি ইষ্ট লাভ হইয়া থাকে ?__ 
সৎপুত্র. “এবং জাতা রূপবস্তে। মহাসত্বাশ্চিবাধুষঃ। 
ভবস্তি খণমোক্তারঃ সংপুভ্রাঃ পুত্রিণে হিতাঁঃ ॥*-_( ২ অৎ শারীন) 
বিধিপুর্ব্ক গর্ভোৎপাঁৰন-ফলে সন্তান গ্রীতিকর অগ্থসৌষ্ঠবসম্পন্ন, রজ ও তমোগুণ- 
বিরহিত, শুদ্ধসত্বগুণাঁন্বিত, দীর্ঘ আধুযুক্ত ও পিতৃপুরুষগণেব খণমোক্তা, স্থৃতবাঁং প্রকৃত সৎ- 
পুজ-পদবাঁচ্য হয়। সংসাঁবে এইবপ পুত্রই মানবের এঁহিক ও পাঁরত্রিক উভয়বিধ কল্যাণ- 
বিধায়ক হইয়া থাকে । 
পিতা ও মাতা যথেচ্ছাচারসম্পন্ন হইলে ত কোন কথাই নাই, কিন্তু স্থলবিশেষে শান্ত- 
স্বভাব দম্পতির পুভ্রও বির্ৃতিপ্রাপ্ত হয় কেন? 
“আহারাচারচেষ্টাভি্ধাদৃশীভিঃ সমন্বিতৌ। 
সত্রীপুংসৌ-সমুপেয়াতাং তয়োঃ পুভ্রোহপি তাদৃশঃ।+-৫২অ* শারীর” ) 
গর্ভাধানকালে পিতা ও মাতা যেৰপ আহার, আঁচাব ও কাঁ্যের অনুষ্ঠান কবিয়া থাকেন, 
তাহাদের সন্তানও ঠিক সেইবপ প্রর্ৃতিসম্পন্ন হইয়া থাঁকে।- 
এই জন্যই পিতা ও মাতার সংযম ও শুদ্ধাচার অবলম্বন কৰিতে ধর্ম ও আধূর্কেদ শাস্ত্রের 
এত অন্থশীসন। তাঁই এ বিষয়ে কুশ্রুত আরও বলিতেছেন ১-- 
কুপুত্র  ৭দেবতী্রা্ষণপরাঃ শৌচাঁচারহিতে বতাঃ। 
মহাগুণান্‌ গ্রসথয়ন্তে বিপবীতাস্ত নিগুণান্‌ ॥"--( ৩ম শারীর*) 
ধাহাদের দেবতা ও ব্ৰাহ্মণে ভক্তি আঁছে এবং যাঁহাবা কায়গুদ্ধি, গনঃশুদ্ধি, সাদাচাব ও 
পরহিতে অনুবক্ত, তাহাদের সন্তান মহাগ্তণসম্পন্ন হইয়া থাকে , আর ইহার অন্তথ! ঘটিলেই 
নিগুণ, দুঃশীল পুত্রের জন্ম হইয়া! থাকে । 
জীবপ্রবাহ যে অনাদি, তাহাও আধূর্বেদ শাস্ত্রে উপিষ্ট হইয়াছে; 
জন্মীন্তর “কর্মণা নোৌদিতো যেন তদদাপ্রোতি পুনর্ভবে। 
অভ্যন্তাঃ পূর্বদেহে যে তানেব ভজতে গুণান্‌ ॥*__-€২ অ” শারীব* ) 
জীব স্বীয় পূর্ব পূর্ব কর্ম্মের বিধান অনুমারে পুনজ্জন্মে অন্ধ, কুন, খঞ্জ, মক, পণ্ডিত, 
মুর্খ বা জাতিম্বর প্রভৃতি হইয়া থাকে। ফলতঃ পূর্বজন্মে প্রাণী যেযে প্রকৃতির অনুশীলন 
করিয়া আসিয়াছে, পবজন্মেও সেই সকল গুণই তাঁহাকে আশ্রয় করে। 
এই জন্তই মনুধ্যের প্রতি সনুষ্ঠান করিতে ও সদা সাধুসঙ্গে নিরত থাকিতে আর্ধ্যশান্ত্ের 
এত উপদেশ । 


৩০২ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ ৪র্থ সংখ্যা 


দৌহৃদকে প্রচলিত কথায় দোহদ বা সাধ বলে। যখন গর্ভের চারি মাস বয়ক্রম 
হয়, তখনই তাহাতে চেতনার সঞ্চাব হইয়া থাকে । অচিন্তনীয় প্রশ্ববিক শক্তিপ্রভাবে গর্ভস্থ 
জণের অভিপ্রায় অনুসারে এই সময়ে গর্ভিণীর নানাবিষিয়ক অভিলাষ হইয়া থাকে, তাহাই 
দৌহদ্‌ বা দোহদ। দৌধদ পূৰ্ণ না হইলে কি হয়? 

দৌহদ “সা! প্ৰাপ্দৌহৃদ! পুত্রং প্রজায়েত গুণান্বিতম্‌। 
অলন্ধদৌহদা গর্ভে লভেতাত্মনি বা ভয়ম্‌ ॥"--( ৩অ* শাৰীর* ) 

গর্ভিণীর দৌহৃদ পূর্ণ হলে সন্তান পূর্ণাঙ্গ ও সদ্গুণদম্পন্ন হুইয়া থাকে, আর তাহার 
অন্তথায় সন্তানের কোন অঙ্গের বা স্বভাবের বিকৃতি অথবা গর্ভিণীর নিজেরও একপ বিকার- 
বিশেষ সংঘটিত হইতে পারে। এই জন্তই গর্ভাবস্থায় গর্ভিণীর আকাজ্ক! পূর্ণ করার বিধান 
বিহিত ইয়াছে। 

যদি রাজদর্শনে গর্ভিণীর অভিলাষ হয়, তাঁহা হইলে ভাগ্যবান্‌ ও সমৃদ্ধিদম্পন্ন নৃপতি সদৃশ 
পুল্রের জন্ম হইয়া থাকে । এইরূপ গর্ভাবস্থায় রমণীর বস্তালঙ্কারে ইচ্ছা হইলে বন্ত্রও অলঙ্কার- 
প্রিয়, তাঁপসাহ্রম দর্শনেচ্ছু হইলে ধর্ম্মনীল ও শান্তস্বভাব এবং ব্যাপ্রাদি হিংস্র জন্তুর দর্শনে 
ইচ্ছা হইলে হিংস! ও ক্রুরাচাবপরায়গ পুজ্রের জন্ম হইয়া থাকে। 

গর্ভিণীকে বখন্‌ স্থতিকাগৃহে প্রবেশ করাইতে হইবে? 

সথতিকাগৃহে প্রবেশ “নবমে মাসি হুতিকাগারমেনাং প্রাবেশয়েৎ প্রশস্তে তিথ্যাদৌ ॥” 

| (১ম অ’ শারীব* ) 


তিথি ও নক্ষত্ৰ প্রভৃতি শুভশংসী দেখিয়া নবম মাসে গর্ভিণীকে সুতিকাগৃহে প্রবেশ 
করাইবে। 

ভূমিষ্ঠ হইবার পরে বালকের নামকরণ-বিধানে সুক্রুত বলেন, 

নামকরণ  “তঙ্কো দূশমেহহনি মাতাপিতরৌ কৃতমঙ্গলক্ষৌতুকৌ  স্বস্তিবাঁচনং কৃত্বা নাম 
কুর্ধযাতীং যদভিপ্রেতং নক্ষত্রনাম বা ॥*__( ১০ অ’ শারীব" ) 

শিশু যখন দশ দিনের হইবে, পিতা ও মাতা বংশানুক্রম বিধান অমুদারে যথাবিধ মঙ্গল 
আচারের অনুষ্ঠান কবিয়! স্বস্তিবাচনপূর্ব্বক নিজেদের অভিলাষ অনুসারে বা জন্মনক্ষত্রের 
নির্দেশে জ্যোতিঃশান্ত্রের অনুশাসনে শিশুর নামকরণ-ক্রিয়া সম্পন্ন করিবেন। 

ক্রমে ক্রমে বালক যখন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে থাকিবে, তখন পিতা কি করিবেন? 

বিদ্যাশিক্ষা  “শক্তিমন্তখ্টৈনং জ্ঞাত্বা ষথাবর্ণং বিস্তাং গ্রাহয়েৎ।৮ 
_-(১* অঃ শাবীর*) 

বালক ষখন ক্রমে কোন বিষয়ের অভ্যাস করণে সমর্থ হইবে, সেই সময়ে ( অর্থাৎ 
জন্ম সময় হইতে শিশুর পঞ্চম বর্ষে) পিতা তাহাকে বর্ণাশ্রম ধর্মের বিধানে বিস্বাশিক্ষায় 
প্রবৃত্ত করাইবেন। 


সন ১৩২২ ] সথশ্রুমতে ধৰ্ম্মভাঁব ৩০৩ 


বিদ্ধাভ্যাপ সমাপ্তি প্রাপ্ত হইলে পুত্র যখন ক্রমে যুবক ও শক্তিসম্পন্ন হুইবে, 
তখন 3 
বিবাহ “অথাশ্মৈ পঞ্চৰিংশতিবৰ্ষায় দ্বাদশবার্ষিকীং পত্বীমাবহেৎ পির্রযধর্্ার্থকামগ্রজাং 
প্রাপস্ততীতি ।*_-(১০অ" শারীর ) 
বিদ্যাশিক্ষার পরে পিতা যখন দেখিবেন, পুত্রের পঞ্চবিংশতিতম বৎসর বয়ঃক্রম হইয়াছে, 
তখন তাহার সহিত দ্বাদশবর্ষায়া বালিকার বিবাহ দিবেন; কারণ, এই বয়সেই সন্তানগণ 
স্বীয়. পিভৃখণ, ধর্ম্ানু্ান, অর্থ উপার্জন, বিষয় উপভোগ ও সন্তান উৎপাদনে সমর্থ হইয়া 
থাকে। 
পুকষের পঞ্চবিংশতি ও স্ত্রীর দ্বাদশ বর্ষ বয় ক্রমেই যে সর্ধগুণসম্পন্ন ও দীর্ঘজীবী 
সন্তানের উৎপাদনে সমর্থত! জন্মিয়া থাকে, এই প্রমাণে সুক্রুত তাহ! স্পষ্ট দেখাইয়াছেন; 
অধিকত্ত আরও বলিয়াছেন; 
* ণউনদ্বাদশবর্ষায়ামপ্রাপ্ডঃ পঞ্চবিংশাতিম্‌। 
যদ্যাধত্তে পুমান্‌ গর্ভং কুক্িস্থঃ স বিপদ্ধতে ৷ 
জাতো বা ন চিরং জীবেজ্জীবেদা ছর্বলেন্দ্রিয়ঃ | 
তম্থাদত্যন্তবালায়াং গর্ভাধানং ন কাঁবয়েৎ॥5 
--( ১*ম অ+ শাবীবৎ ) 
অপূর্ণ পঞ্চবিংশতি বর্ষ বয়ঃক্রম পুরুষ ও অপ্রাপ্ত দ্বাদশ বৎদববয়স্কা স্ত্রীর যে সন্তান 
জন্মগ্রহণ করে, সে হয় ত গর্ভেই মৃত হয়, আর যদি বা জীবিত অবস্থায় প্রস্থত 
হয়, তাহা হইলেও দীর্ঘজীবী হয় না, অথবা জীবিত থাকিলেও চিরজীবন ক্ষীণবলই 
থাকে । | 
স্ত্রীলোকের সম্তান উৎপাদনের বয়ঃপ্রসঙ্গে সুক্রুত আরও বলেন ;_ 
“্রদাদেব রিয়া রক্তং রজঃসংজ্ঞং প্রবর্ত্ততে। * 
তদৰ্ষাদ্দ্বাদশাুর্দ্ধং যাতি পঞ্চাশতঃ ক্ষয়ম্‌ ”--( ১৪অখ সুত্র" ) 


“তদ্ণদ্ঘাদশাৎ কালে বর্তমানমন্যক্‌ পুনঃ । 
' জবাপন্ষশরীবাণাং যাতি পঞ্চাশতঃ ক্ষয়ম্‌॥৮--( ৩অ' শারীর* ) 


আরও 





* তিন শত বৎসরে প্রাচীনতম হস্তলিথিত গ্রন্থে আমরা “উনদারশ* এই পাঃই প্রাপ্ত হইযাছি। 
সুশ্রতের যে নকল হস্তলিখিত পুস্তক দেখ! গিযাছে, তাঁহাব তিনখানিতেই মূলে ও ডল্পনেৰ টাকায় 
এই পাঠই আছে। এ পৰ্যন্ত স্শ্রতের যহ মুদ্রাঙ্ছণ হইযাছে, তাহাতে “উনযোড়শ* পাঠ দেখ! 
যায। কোন কৌন হস্তলিগিতেও "উনযোডশ” পাঠ আছে। কিন্তু কুশ্রতের সর্বত্রই যখন দেখ! যায়, 
শ্দ্ব্দশবর্ষাঁয স্রীব সহিত পঞ্চবিংশতি বর্ম বয়স্ক পুকষেব বিবাহ হওয়া বিধেষ” -তখন এই স্থলে 
“উনছ্থাদশ* পাঠই অধিক সমীচীন। কারণ, স্বাভাবিক বজঃপ্রবর্তনই স্ত্রীলোকের যৌবন ও গর্ভ্‌- 
ধারণকাঁল অবধারিত করিয়! থাকে । রর 


৩০৪ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক! [ ৪র্ঘ সংখ্যা 


স্ত্রীলোকের রজঃ রসধাতু হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। উহা দ্বাদশ বর্ষ হইতে 
পঞ্চাশ বৎসর পর্য্যন্ত বর্তমান থাকে ; তৎপরে দেহেব জরানিবন্ধন ক্রমে ক্ষর়গ্রাপ্ত 
হইয়! থাকে । 

বিবাহের বয়ঃক্রম নির্দেশে, 

পক্রিংশঘর্ষো৷ বহেৎ কন্তাঁং ন্ৃত্তাং দ্বাদশবার্ষিকীম্‌।” 

ধর্দশান্ত্রের এই প্রমাঁণেও কন্তার বিবাহেৰ বয়ঃক্রম দ্বাদশ বৎসর পর্য্যন্ত পাওয়া যায়? 
তবে পুত্রেব বয়সের পরিমাণ আরও একটু বাড়িয়া গেল। 

যাহা, হউক, এই সকল প্রমাণপরম্পরায় স্ত্রী ও পুরুষ উভয়েরই শরীরের 
নীবোগতা ও মানসিক প্রসন্নতা যে সৰ্বথা সৎ পুত্র লাভের প্রধান প্রয়োজন, তাহা 
সুশ্রৃতে সবিশেষ স্পষ্টীকৃত হইয়াছে। 


১০ । স্থশ্রুত-গ্রণেতা কি ছিলেন? 
আমরা এই প্রবন্ধে সুক্রত গ্রন্থে ধর্মভাবেব যে বিকাশ আছে, তাঁহা অতি সংক্ষেপে 
দেখাইবাব প্রয়াণ পাইয়াছি। তবে আমাদের ক্ষুদ্র শক্তিতে এ বিষয়ে কত দুর সফলতা 
লাভ করিতে সমর্থ হুইয়াছি, তাঁহা বলিতে পাবি না। স্থৃশ্রুত-প্রণেতা কোন্‌ ধর্মীব- 
লম্বী ছিলেন?_বর্তমানে কেহ কেহ তাহাতে একরূপ স্থির্নিশ্চযন হইয়াছেন 
যে, প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ দার্শনিক আচার্য্য নাগার্জুনই * বর্তমান সুশ্রতের সংস্বর্তা বা 
প্রণেতা । সুশ্রুতের প্রসিদ্ধ টাকাঁকার ডল্লনাচাধ্য সন্দেহপ্রায় বলিয়া গিয়াছেন-_ 
নাগার্জুন কুশ্রুতেব প্রতিসংস্বর্তা। তাহাতেই এই অভিমতের উদ্ভব হইয়াছে। বিশেষতঃ 
সুক্রতের এক স্থানে “স্ুভূতি গৌতম” উল্লিখিত হইয়াছেন, এই প্রমাণবলে নাগাজ্জুনই 
ন্ুশ্রুতের প্রণেতা নিশ্চিত হইবেন, ইহাই কাহারও কাহারও অভিমত। ও দিকে কিন্ত 
সুক্রুতের যে অন্ত প্রতিম-স্র্ত। ছিলেন না, প্রাচীন টাকঁকারদিগের মধ্যে যে এইরূপ 

অভিমত ছিল, ডল্পন “নিজেই স্বগ্রস্থেও তাহাৰ উল্লেখ করিয়া! গিয়াছেন। 
মহামহোপাধ্যায় চক্ৰপাণি দত্ত সুশ্রতসংহিতাঁৰ অন্ততম টাবাঁকাঁর। তিনিও সুক্রুতের 
বাস্তবিক প্রতিসংস্বর্তী কেহ ছিলেন কি না, তদ্বিষয়ে সন্দেহ করিয়াই গিয়াছেন। 
সংহিতাগ্রন্থে চাবি প্রকার স্তরের মধ্যে প্রতিসংস্কর্তীর স্থত্র অন্যতম, ভল্লনের আত্মমত 
পোঁষণেব ইহাই প্রমাণ যাহারা মনে করেন,--চক্রপাঁণি, জতুকর্ণের ও গ্রস্থাস্তরের 








*  আধুর্বেদেব উত্তরকালীন সংগ্রহকীরবৃন্দ ও চক্রপ।ণি প্রভৃতি আচার্য্য নাগার্জন রসাযনবেত। 
ছিলেন, ইহা উল্লেখ করিয গিযাঁছেন। তজ্জন্ত তাঁহার! নাগাঞজ্জুনকে “মুনীন” আঁথ্যাযও সন্মানিত কবিয় 
গিযাছেন। নাগর্জন বহু গ্রন্থের প্রণেতা, কিত্ত বসাধনবেত্ত। নাগার্জুন ও বৌদ্ধ দার্শনিক নাগার্জ্জুন 
এক ব্যক্তি কি ন।- তাহার নিশ্চাযক প্রমাণ কি? যদি এক নাগাজ্জুন হয়েন, তাঁহীতে আপত্তিই 
ঘা কি? যাহ! হউক, আমর! নাগাঞ্জন নামধেষ গ্রস্থকার-প্রণীত “যোগসার' নামক গ্রন্থে মাধবকব, 
চক্ৰপাণি (চক্র ) ও ঘঙ্গমেনের প্রমাণও সংগ্রহ দেখিতে পাঁইয়াছি। ইনি আবার কোন্‌ নাগার্জুন? 


সন ১৩২২] সুশ্রুতে ধর্ম্মভাব ৩০৫ 


প্রমাণ নিবন্ধ করিয়া কেবল এ প্রমাণই যে এ বিষয়ে নিশ্চয়ত্বজ্ঞাপক নহে, তাহা 
প্রতিপন্ন করিয়! গিয়াছেন। চক্ৰপাণি, জতৃকর্ণ প্রভৃতি সম্বন্ধে যাহা বলিয়া গিয়াছেন, 
বর্তমানে ছুল্লভপ্রা় ভেলসংহিতা * দেখিবার আুবিধা পাইয়া তাহীতেও আমর! 
চক্রপাঁণির পরিপোষক প্রমাণই প্রাপ্ত হইয়াছি। অথচ জতুকর্ণ বা ভেলের গ্রন্থ যে 
প্রতিসংস্কৃত হয় নাই, গ্রত্যুত বিনুপ্তই হইয়া গিয়াছে, এ কথা সকলেই জানেন। 
পুর্বাচাঁধ্যগণের নাম গ্রন্থমধ্যে থাকিলেই তাহা প্রতিসংস্কত বা অন্যের ক্কৃত, এইরূপ 
নির্দাবিত হইতে পারে না। 1 তান্ত্রিক বা পৌরাণিক দেবতার সমুল্লেখ দেখিয়াও 
গ্রন্থের অর্বাচীনত। প্রতিপন্ন হয় না। 4 অধিকন্ত অগ্নিবেশরূত সংহিতার, “চরক« ও 
চরকমংহিতার অংশবিশেষের “পঢ়বল* প্রতিসং্বর্তা, চরক গ্রস্থেই তাহার স্পষ্ট প্রমাণ 
প্রাপ্ত হওয়া যায়। সুক্রুতের রূপ কোন প্রতিসংস্বর্ত। থাকিলে, গ্রন্থমধ্যে চরকের 
ন্যায় তাহাঁরও সমুল্পেখ নিশ্চয়ই থাকিত। 

আধূর্বেদে ব্রহ্মসংহিতা ও অশ্থিনীকুমাঁরসংহিত প্রভৃতির উল্লেখ দেখিতে পাওয়া 
যায়। স্ুক্রুত, অগ্রিবেশ, ভেল বা চরক কত কালের, তাহ! বলিতে পারি ন!। তবে 
ইহারা যখন নাম উল্লেখ করিয়। গিয়াছেন, তখন যে তাহাদিগের হইতে প্রাচীনতম কালে 
ব্ৰহ্মসংহিত! প্রভৃতি বর্তমান ছিল, তাহাতে সন্দেহ করা যাইতে পারে না। খুব সম্ভব, 
প্রাচীনতম সংহিতাব গ্নোকপবম্পরাঁও উত্তরকালীন স্থশ্রুত, অগ্নিবেশ ও ভেল প্রভৃতি 


~> 





* “অথাতঃ পুক্ষনিচযং শারীরং ব্যাখ্যাস্তাম ইতি হ শ্মাহ ভগবানাত্রেয়ঃ। 
তত্র ভেল আত্রেযমিদমুবাচ । * * 
অত্রোবাঁচ ভগবানাত্রেয়ঃ।” « *  (শাঁযীবে ভেলসংহিত1) 

+ “তত্র ধান্বন্তরীয়পামধিকারঃ ক্রিধাবিধো 1” (চিকিৎসা, চরকে ) 
প্াসবস্তরং পিবেৎ সপিঃ প্রাজাপত্যমথাপি বাঁ” ® 
“সুকুমারং বলাতৈলং তৈলং শৈরিষমেব ব(। 
ধান্বন্তরং চাপি ম্বৃতং পাঁযযেদ্বাতশো।িতম্‌ ৮ ++ 
“কিং জল্পস্ত গর্ভন্ত প্রথমং সংভবতি হস্তং গাদাবিতি «+ * 
ইতি শৌনকঃ ৷” 

*কথং গর্ভো মাতুকদরে তিষ্ঠতীতি শৌনকঃ1*--( ভেলদংহিত! ) 

i গ্যন্মিন্‌ যন্মিন্‌ বিকারে তু যোগোহযং সংপ্রযুজ্যতে। 
তং তং নিহস্তি বৈ রোগং দ্রেবারীন্‌ কেশবে যথ! ॥”--( ভেলনংহিত। ) 

প্রসিদ্ধ সুশ্রতদংহিতার ইংরাজি অনুবাদক কবিরাজ শ্রীযুক্ত কুগ্রলাল ভিষগরত্ত মহোদয় সদ্দিচ্ছা- 

প্রণোদিত হইয়া বহু অর্থব্যরে সুদূর তাণ্রোর রাজকীয় নাইব্রেণীর আদর্শ গ্রন্থ অধলম্বনপূর্ববক তেল- 
সংহিতার যে প্রতিলিপি সংগ্রহ করিয়াছেন, তাঁহাতেই আমরা ভেলসংহিত দেখিতে পাইয়াছি। এই জয় 
কুপ্রবাবুর নিকটে বিশেষ কৃতজ্ঞ আঁছি। 

৩৯ 


৩০৬ সাঁহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ ৪ৰ্থ সংখ্যা 


স্ব শ্ব গ্রন্থে সমুদ্ধত করিয়া গিয়াছেন। আমরা দৃষ্টান্তস্বরপ একটি শ্লোক এ স্থলে 
দেখাইতেছি )-- 
সুশ্রতে আছে রি 
প্রসা ড্রক্তং ততো মাংসং মাংসান্মেদঃ প্রজাঁয়তে । ? 
~ - মেদসোহস্থি ততো মজ্জা মজ জ্ঞঃ শুক্রস্ত সম্ভবঃ ॥"--({ ১৪ অ’ সুত্র) 
ভেলসংহিতায়ও দেখিতে পাই ; . - 
প্রসাদ্রক্তং ততো মাংসং মাংপান্মেদস্ততোহস্থি চ। 
'অস্থে! মজ্জা ততঃ শুক্রং শুক্রাদৃগর্ভস্ত সম্ভবঃ ॥” 
(১১ অং সুত্ৰ") 
ভেল ও চরকেব পরস্পর একতার এত প্রাচুর্য আছে যে, তাঁহার সমুল্লেখে প্রবন্ধান্তর- 
সঙ্কলিত হুইয়! পড়ে। এইরূপ এক্য দেখিয়া প্রাচীনতম সংহিতাব অস্তিত্বই অন্থমিত হয়। 
“সুভূতি গৌতম” নাম দেখিয়া ভগবান্‌ বুদ্ধদেবের শিষ্য সুভূতিই যে নিশ্চয় হইবেন, 
তাহার গ্র্ষ্ট প্রমাণ কি? এইরূপ বলাকে অনুমানই বলিতে পারা যায়, প্রকৃত প্রমাণ 
নহে। বিশেষতঃ গৌতম নাম বংশপরিচায়ক, সুতরাং শাক্যসিংহের বহু' পুর্বকাল হইতেই 
উহা-বর্তমান ও প্রসিদ্ধ 'ছিল। 
সুঞ্রতের গুরু ভগবান্‌ অমৃতাচাধধ্য ধশ্বস্তবি, আত্রেয় পুনর্ধস্থর স্াঁয় মহর্ষি ভর্দাঁজেরই 
অন্ততম শিষ্য ছিলেন, পৌরাণিক প্রমাণাস্তরে আমবা তাহা প্রাপ্ত হইয়াছি )-- 
“তস্ত গেহে সমুৎপন্ধলে! দেবো ধন্বস্তরিস্তদা। 
কাশিরাঁজো মহারাঁজঃ সর্বরোগপ্রণাশনঃ ॥ 
আযুর্ষেদং ভরঘাঁজাৎ গ্রাপ্যেহ সভিষগ্জিতম্। 
*তমষ্টধা পুনর্বস্ত শিষ্যেভ্যঃ প্রত্যপাদয়খ)৮--( ২৯ অ+ হরিবংশে ) 
কাশীরাজ ধন্বের গৃহে ভগবান্‌ ধন্বস্তরি পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি 
মহামুনি ভরদ্বাঞ্জের নিকটে আযূর্কেদ শিক্ষা করেন এবং অতঃপর তাহা শল্য প্রভৃতি আঁট 
ভাগে বিভাগ করিয়া শিষ্যদ্দিগকে অধ্যয়ন করাইয়াঁছিলেন। 
এই প্রমাণ দ্বারা আত্রের-সংগ্রদায় ও ধন্বস্তরি-সংপ্রদায়েরও মেলন প্রতিপন্ন হয়, 
চরক, সুক্রুত বা ভেলে তাহা দেখা যায়। 
প্রাচীন গ্রন্থ মাত্রেই নানারপ পাঠের পরিবর্তন সংঘটিত হইয়া থাকে, উহা প্রধানতঃ 
অনবধানপ্রস্থত ভ্রম হেতুই আপতিত হইয়া থাকে। বৈদ্যক গ্ৰন্থসমূহে, সুতরাং সুশ্রুত- 
সংহিতাতেও সেইরূপ ব্যতিক্রম কিছু যে না ঘটিয়াছে, এরূপ নহে । আমবা স্ুশ্রুতের 
এইরূপ পাঠপরিবর্তনের দিউস্রার “হশ্রুতের আদর্শ” * নামক প্রবন্ধে প্রকটিত করিয়াছি। 





* সীহিত্যসংহিতা, ২য় সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ, ১৩২২ সান । 


চে 


সন ১৩২২] স্শ্োতে ধৰ্ম্মভাঁৰ ৩০ 


যাহা হউক, এরূপ পরিবর্তন দেখিয়াই একেবারে অপরকে সংস্র্তা বা প্রণেতা! বলিয়া গণ্য 
করা সমীচীন কি? 

অষ্টাঙ্গহদয়-প্রণেতা বাগ্ভট আচার্য্য, সুশ্রুত ও চবক সম্বন্ধে যে অভিমত প্রকাশ করিয়া- 
ছেন, “আঁধুর্বেদে আর্ধ গ্রন্থ ও খধিরবহস্ত” * নামক প্রবন্ধে আমরা তৎ্সম্বন্ধে কথঞ্চিৎ 
আলোচনা করিয়াছি । বাহুল্য-ভরে এ স্থলে আর তাঁহা উল্লিখিত হইল না । 

বুদ্ধদেব সুর্ধ্যবুংশীয় বাঁজর্ধির পুত্র ছিলেন । তিনি জননির্কিশেষে সকলকেই নির্বাণ কামনায় 
বৈদিক বর্ণাশ্রম আচারের বহির্দেশে নিয়া গিয়াছিলেন, যাহাতে সকলেই একবাবে মুক্তি- 
পথে উপনীত হইয়! পুনরাবৃত্তির উচ্ছেদ সাধন কবিতে সমর্থ হইতে পারে। কিন্তু সংসারের 
সকল লোকই কি ভগবান্‌ বুদ্ধদেবের ন্যায় কামিনী ও কাঞ্চনের হেয়ত! হৃদয়ঙ্গম করিতে 
সমর্থ হইতে পারিয়াছিল ?, সুতরাং দুর্ব্বার কালন্রোতে পড়িয়াই অতঃপর তথাগত বুদ্ধদেবের 
উচ্চতম আদর্শ নির্মল ধর্ম্মেও ঘুণ প্রবেশ করিতে সমর্থ হইয়াছিল । 

স্থ্রত-সংহিতাঁব সর্বত্রই আমরা সনাতন বৈদিক ধর্মের অনুশাঁসনই দেখিতে পাইতেছি, 
এই প্রবন্ধেও তাহ! সম্যক্‌ সমর্থিত হইয়াছে । সুশ্রতের কোথায়ও ভগবান্‌ বুদ্ধদেবের ধর্মের 
গন্ধও অনুভুত হয় না; সুতরাং জুশ্রত-সংহিতা যে ক্র্দর্ বিশ্বামিত্রের সুযোগ্য পুত্র শ্রতর্ষি 
সুশ্ৰুত কর্তৃক প্রণীত, এই সুপ্রাচীন বৈস্ত অভিজ্ঞানের অন্তথ! কিবপে সমীচীন হইতে পারে? 
অলমভিবিস্তরেণ। 


শ্রীমথুরানাঁথ মজুমদার 


০ শপ শপে পালা 


বপন ৯-০০ পপি পপ 
* প্রভাত, ২য় ভাপ, ১ সংখ্য, সাধ ১৩২০ সাঁদ। 


বাশে লিখিত ঠিকুজী 


চট্টগ্রামে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্ম স্থান পান নাই। তন্ত্রমতের যথাঁসস্তব উন্নতি হইয়াছিল, 
তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাঁয়। ফলিত জ্যোতিষ এক সময়ে তন্ত্রের এক অর্গ- 
মধ্যে স্থান পাইয়াছিল। ফলিত জ্যোঁতিষের গণনায় লোক আশ্চর্যযান্বিত হয়। হস্ত-রেখা, 
কপাল এবং নথ দেখিয়া জীবনের প্রধান প্রধান ঘটনা যদি কেহ বলেন, তাহা হইলে 
পণ্ডিতগণও বিন্মিত হয়েন) সাধারণ লোক যে তাহাতে বিস্মিত ও মুগ্ধ হইবে, তাঁহার 
আশ্চর্য্য কি? গণিত জ্যোতিষ অর্থাৎ জাতকের লগ্ন, গ্রহ, নক্ষত্র বারা গণনা করিয়। তাহার 
ভূত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ গণনাও যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা লাভ কবিয়াছিল। কবি নবীনচন্ত্র সেন 
তীহার আত্মজীবনীতে এক স্থলে লিখিয়াছেন যে, এক জন পণ্ডিত কুষ্ঠী ও ঠিকুজী প্রস্তুত 
করিয়া যত টাকা সঞ্চয় করিয়াছিলেন, তিনি ডেপুটী ম্যাজিষ্রেটি করিয়া তাহ! পারেন নাই। 
এখনও এখানে জ্যোতিষ শাস্ত্রের যথেষ্ট সম্ত্রম আছে। শাস্ব্যবসানী ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের 
ব্যাকরণ, স্তায় ও স্থৃতির সঙ্গে সঙ্গে জ্যোতিষ পড়িবাঁব নিয়ম আছে। ইহাতে পণ্ডিত মহাশয়ের! 
ঠিকুজী ও কুষ্ঠী প্রস্তুত কবিয়া কিছু কিছু উপার্জন করেন। ইহা ছাড়া কোন মন্্রান্ত বংশের 
সন্তান হইলে, ঠিকুজী বা কুঠী প্রস্তুত করিবার জন্য যখন লগ্মাঁচার্য্যকে আহ্বান করা হয়, সেই 
সঙ্গে ছুই তিন জন অধ্যাপকও নিমন্ত্রিত হইয়! থাকেন। লগ্নাচার্য্যেব গণনার শুদ্ধাশুদ্ধ বিচার-ভার 
তাহাদের । সুতরাং অধ্যাপকগণেব জ্যোতিষ শান্তর শিক্ষা করিতে হয়। ভদ্র লোঁকদিগের 
যেখানে জ্যোতিষ শাস্ত্রের প্রতি এত অরদ্ধা, সেখানে নিয়তর শ্রেণীর মধ্যে যে ইহার প্রতিপত্তি 
হইবে, ইহা স্বাভাবিক নিয়ম । ক্রমে ক্রমে ইহা মুসলমান ও বৌদ্ধদিগের মধ্যেও প্রতিপত্তি লাভ 
করিয়াছিল। দরিদ্র মুসলমান ও পার্কত্য মগগণও সেই জন্য আপন আপন সন্তানের জন্ম-পত্রিকা 
প্রস্তুত কবাইতেন এবং এখনও অনেকে করান। দরিদ্রদিগের বাল্পঞ্পটেবা নাই। তাহারা 
ংশ-নির্মিত ঘরে বাদ করে। সুতরাংসে নিমিত্ত তাঁহাদেব জন্য বংশে খোদিত ঠিকুজীর 
প্রথা হইয়াছিল। চারি অঙ্কুল পরিমিত এক বংশথণ্ডে জাতকের জন্মলিপি বা ঠিকুজী প্রস্তুত 
হইতে আবস্ত করিল। ইহাতে প্রয়োজনীয় সমস্ত বৃত্তান্ত লিখিবার পদ্ধতি স্থ্টি হইল। বংশ- 
থওখানি হাড়ী বা কলসীর মধ্যে অন্য দ্রব্যের সঙ্গে রাখা যাইতে পারে) আবার গৃহদাহের 
সময় অনায়াসে উদ্ধার হইতে পারে। বংশনির্শিত গৃহে অগ্নিদাহের ভয় অধিক ; আবার 
এক সময়ে ও জেলায় গৃহদাহের ভয় অধিক ছিল। আমি প্রথমে যে ঠিকুজীটি দেখি, তাহা 
এত সুন্দর যে, প্রথমে উহা! হন্তিদন্ত-নির্ম্মিত বলিয়া বোধ হইয়াঁছিল। যে ঠিকুলী বর্তমান প্রবন্ধে 
আলোচিত হইতেছে, উহা দেখিতে তত সুন্দর না হইলেও, ন! বলিয়া দিলে হঠাৎ বংশনির্িত 


»_ পপশীশীশীীশাশীশীশী শী শা শা শী — ——— 


* ধ্্ীয়-সাহিত্য-পর্ষদের মাসিক অধিবেশনে পঠিত। 
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৩১০ সাঁহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক! [(৪র্থ সংখ্যা 


বলিয়া কাহারও উপলব্ধি হইবে নাঁ। এই ঠিকুজীতে জাঁতকের নাম, তাঁহার পিতা-মাতার 
নাম, যে আচার্য্য ঠিকুজী গ্রস্তত করিয়াছিলেন তাঁহার নাম এবং জাতক কোন্‌ মানে, মাসে, 
বারে ও লগ্নে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তিথি, নক্ষত্র, গ্রহ ইত্যাদি সমুদয় প্রয়োজনীয় 
কথা আছে। এই ঠিকুজীখাঁনি একটি ধূপী কন্তার এবং ৭১ বৎসর পূর্বে প্রস্তুত হইয়াছিল। 
অধ্যাপক শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র স্তায়ভূষণ মহাশয়ের সাহায্যে ইহার যে “অর্থ করিয়াছি, তাহা নিযে 
দিলাঁম। স্যায়ভূষণ মহাশয় বলেন যে, সাধারণতঃ কোঠী বা ঠিকুীতে অঙ্ক দার! তিথি নক্ষত্র 
ইত্যাদি লেখা-হয় না। এই অঙ্ক সঙ্কেত দ্বার! লগ্নাচার্য্য অল্প স্থানে অনেক কথা লিখিতে সক্ষম 
হইয়াছেন। একটি লৌহণলাঁক! দাবা বংশখণ্ডের উপর ঠিকুজীর কথা খোদ! হইয়াছে। 
প্রথম অক্ষরে লেখা আছে যে, ১৭৭২ শকে ২৪শে শ্রাবণ কৃষ্ণ পক্ষে, চতুর্থী তিথিতে রাত্র 
১৯শ দণ্ড ১০পল গতে মিথুন লগ্নে শ্রীপোতন্‌ ধুপীর কন্তা শ্রীমতী রাজেশ্বরী, তাহার মাতা 
চন্ত্রাব গর্ভে মীন রাশিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন বকলম দস্তথত ২নং শান্তিরাম আচার্য্য । 
ইহা দ্বার! বুঝা যাপন যে, সেখানে একাধিক শাস্তিরাম আচার্য্য ছিলেন এবং শাস্তিবাঁম ঠিকুজী 
প্রস্তুত করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি নিজ হাতে বাঁশের উপর খোদেন নাই। বং দং অর্থে 
বকলম দর্তখত। | 
ক্শ্রীহরি স্বরণম্‌ 

শকে ১৭৭২ শ্রাবণন্ত ২৪ দিবসে ৩ বাসরে ক্বষ্ণপক্ষে $ যন্তিথৌ রাত্র ১৯১০ গতে 
মিথুন লগ্নে ভীপোতন ধোঁবীর কন্তা ২৬২ মিনরাঁশি মাত! চন্দরার গর্ভে শ্রীরাজেশ্বরীর জং গীং 
ব দা ২শান্তিবাম। 

















ঙ্ল রি ত ন 
Le EE AES 


ফি 


-প্রথম ক্ষেত্রের অর্থ যে, জাতকের জন্মকাঁলীন বৃষ রাখিতে মল (৩) ছিল এবং মিথুন 
রাশিতে শুক্র (৬) ছিল ; কর্কট রাশিতে বুধ ও রঞ্জা (৪, ১), সিংহ রাশিতে রাহ ও 
বৃহস্পতি (৮, ৫), কুত্তরাশিতে কেতু (৯) এবং মীন রাশিতে চন্দ্র (২) ছিল। 

দ্বিতীয়টি জাতাহ। তাহার অর্থ স্ঠায়ভূষণ মহাশয় এইরূপ করিয়াছেন। জাতকের 
মঙ্গল বারে (৩) জন্ম হইয়াছিল। সে দিন তিথি কৃষ্ণা তৃতীয়া (১৮) ছিল। প্র দিবস 
ক্ষ্পক্ষের তৃতীয়া ১২ দণ্ড ৪৭ পল স্থিতি ছিল। এ দিনের নক্ষত্র ছিল পুর্বভাত্রপদ 
(২৫ ) এবং খু নক্ষত্রের স্থিতি ছিল ৩৪শ দণ্ড ১৪ পল। জাতকের জন্ম মাসের ২৪শ 
তারিখে হইয়াছিল। তৃতীয়টিও একটি ক্ষেত্র) উহার অর্থ নিশ্লে দেওয়া গেল। 


সন ১৩২২] বাঁশে লিখিত ঠিকুজী ৩১১ 


মেষ রাশির অধিপতি মঙ্গল (৩), বৃষেৰ অধিপতি শুক্র ( ৬), মিথুনের অধিপতি বুধ 
(৪), কর্কটের অধিপতি চন্দ্র (২), সিংহের অধিপতি রবি (১), কন্তার অধিপতি বুধ 
(৪), তুলার অধিপতি শুক্র (৬), বৃশ্চিকের অধিপতি মঙ্গল (৩), ধনুর অধিপতি 
বৃহস্পতি (৫), মকব ও কুস্তের অধিপতি শনি (৭), মীনের অধিপতি বৃহস্পতি (৫)। 

চট্টগ্রামে বৈষ্ণব ধৰ্ম্ম স্থান পান নাই, কিন্তু শ্রীশ্রীগৌরাঞ্গ মহাপ্রভু এখান হইতেও 
চারি জন পার্যদ ভক্ত পাইয়াছিলেন। ইহারা ভক্তগণের মধ্যে অতি উচ্চ ছিলেন। এই 
চাঁরি জন ষেমন ভাগবত, আবার সেইরূপ পণ্ডিত ছিলেন। তাহার! (১) শ্রীল পুণ্ডরীক বিদ্তানিধি, 
(২) শ্রীল বাসুদেব দত্ত, (৩) হল মুকুন্দ দত্ত ও (৪) পণ্ডিত গদাঁধর মিশ্র। এই মহায্সগণের 
সম্বন্ধে আমি শ্রীবিষ্ণুপ্ৰিয়ায় লিখিয়াছি। তাঁহাদের সম্বন্ধে জানিবার জন্য জীল বিদ্যানিধির 
বংশধবগণের বর্তমান বাঁদস্থান মেখল ও দত্ত ঠাকুরদিগের বাসস্থান ছনহরাঁয় গিয়াছিলাম। 
বিদ্যানিধিবংশীপ্নগণ সকলেই বিদ্বান। তাহা হইতে বর্তমান ১৩ পুরুষ সকলেই শাস্ত্র ও 
ধর্মচর্চা করিয়াছেন। তাঁহাদের গ্রন্থভাগারে অনেক হাতে লেখা পুথি, তালপাঁতায়, 
শোলাক্ন ও কাগজে লেখা আছে। এ সকল দেখিতে দেখিতে একখানা তাঁলপাতার পুথি 
পাইয়াছিলাম। পুথিখানি বহু কাল পূর্বের কেহ প্রস্তুত করিয়াছিলেন। কিন্তু পুথিতে কিছু 
লিখেন নাই । ইহ! দেখিলে কি প্রণালীতে পূর্বে তালপাতার পুথি প্রস্তুত হইত, তাহ! বুঝা 
যাইবে; সেই জন্য বিদ্যানিধিবংশীগ্ন পুঞ্গনীম শ্রীল হরকুমার স্থৃতিতীর্থের নিকট হইতে 
লইয়! ইহা! পাঠাইতেছি। শুনিলাম, তাঁলপাতার পুথি প্রস্তুতের নিয়ম এই যে, পাতাগুলি 
প্রথমে জলে সিদ্ধ করিতে হয়। তাঁহার পব মহিষের রক্তদ্বার এক প্রকার কালি প্রস্তুত 
করিয়া উহা লেখা হইত। 


শ্্ীরপ্তনবিলাস রায়চৌধুরী 
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বাঘৰ পণ্ডিতেব মদনমোহন বিগ্রহ 


পাঁনিহাটা 


৪৬৬১৬ ৪1১৯০-৯/৬ ১০০৪২০ ৯৭৮ ৫৯৪৬ 





ষ্ঠ মাসিক অধিবেশন 


স্থান--বন্ধীয় সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির । 
সময়--৫ই পৌষ ১৩২১, অপরাহ্ণ ৫টা। 
উপস্থিত 
মহামহোপাধ্যায় শীযুক্ত হর প্রসাদ শীন্ত্রী এম্‌ এ, সি আই ই (সভাপতি ) 


শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রস্ুন্দর ত্রিবেদী এম এ শ্রীযুক্ত টাকব্রত বায় 
» রীথালদাঁস বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ » যতীন্দ্ৰনাথ দত্ত 
» নগেম্দ্রনাথ বন্ধ প্রাচ্যবিগ্থানহার্ণৰ » মৃত্যুঞ্জয় রায় চৌধুরী রায় বাহাদুর 
» হেমচন্দ্ৰ সেনগুপ্ত » শ্যামলাল গোস্বামী 
৬  যতীন্দ্ৰমোহন রায় » হরেক চন্দ্র 
» বাণীনাথ নন্দী | » ককণাচন্্ মজুমদার 
৬৮ নিখিলনাথ মৈত্র » নরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় 
» চীরুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় » যতীন্দ্ৰনাথ সেন 
» প্বোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম এ » মহেন্দ্ৰনাথ মুখোপাধ্যায় 
» হাবাণচন্দ্র চাকলাদার » কামাখ্যারাম ভট্টাচার্য্য 
১ তারাপ্রসন্ন ঘোষ » জ্ঞানেন্্রনাথ ঘোষ 
১ সতীশচন্ত্র চক্রবর্তী ৮ পঞ্চানন মিত্র 
* নলিনীবঞ্জন পণ্ডিত * তারাপ্রসন্ন গুপ্ত 
১ ঈশ্বরচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ৬ কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষ 
» ভাঃ ভুবনমোহন গঙ্গোপাধ্যায় » রাঁমকমল সিংহ * 
» ডাঃ ললিতমোহন বসাক -* ৮ নলিনীকান্ত চট্টোপাধ্যায় 
» মন্মথনাথ রায় » স্বর্য্যকুমার পাল 
৬ গণপতি রায় বিদ্াবিনোদ » ভোলানাথ কৌঁচ 
» যোগীন্দপ্রদাদ মৈত্র * ৯» অীপতিকুমার মুখোপাধ্যায় 
৬ বদস্তরঞ্জন বায় » তাঁরাপ্রদন্ন ভট্টাচার্য্য 
» ডাঃ অঘোরনাথ ঘোষ 
শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী শ্রীকঞ্ঠ, এমএ, বি এল (সম্পাদক ) 
» ব্যোমকেশ মুস্তফী 
৬ রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ এম্‌ এ | সহকারী সম্পাদকগণ 
» হেমচন্দ্ৰ দাশগুপ্ত এম্‌ এ 


ডি 


৭ বঙীয়-সাহিত্য-পরিষাদের 


১। গত অধিবেশনের কার্ধ্য-বিবরণ পঠিত ও গৃহীত হইল। 
২। নিয়লিখিত ব্যক্তিগণ সদন্তরূপে নির্বাচিত হইলেন )-- 
প্রস্তাবক সমর্থক সহ্য 
শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী  শ্রীরায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী শ্রীবসিকচন্ত্র বনু 
মৈসাঁমুড়া, টাজাইল, ময়মনসিংহ । 


শ্রীতাবাপ্রসন্ন ঘোষ গ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী শ্রীযোগেন্ত্রলাল বায় চৌধুরী 
২ শোঁভাবাজার ধ্রীট। 
শীরামহরি ভড় নর শ্রীকুঞ্জবিহাবী ভাুড়ী বি এল্‌ 


উকীল, হাইকোর্ট, ৩৪।১ মদন মিত্রের লেন। 
্রীভবতোষ মজুমদার ভীরাঁথাঁলদাস বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীমণীন্্রনাথ দত্ত গুপ্ত 
1), 0. of Archeclogy. Simla, East, 
শ্রীমনোরঞন ঘোষ এম্‌ এ 
গর রী 
j শ্রীসত্যেন্্রনাথ সেনগুপ্ত 


Department of Commerce of Industry, 
Govt. of India, Simla Hills, 


শ্রীবিনোদবিহারী ভাঁছুড়ী 
Communication to Delhi camp, Delbi. ১. 
শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী শ্রীঅন্থকূলচন্দ্র রায় বি এ 
ম্যানেজার কোর্ট অফ. ওয়র্ডস্‌, কুমিল্পা। 
শ্রীঅঘোরনাঁথ ঘোষ এম বি 
*_ ৮ বৃন্দাবন মল্লিকের লেন। 
শ্রীবাণীনাথ নন্দী ্রীকিশোরীমোহন চট্টোপাধ্যায় শ্রীঅতুলানন্দ রায় চৌধুরী 
রাজমাতা কালীবাড়ী, মিঠাপুকুর, বর্ধমান । 
শ্রীরামকমল সিংহ শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী ডাঃ শ্রীললিতমোহন বসাক 
৬৭ ছুর্গীচরণ মিত্র স্ত্রী । 
শ্রীতারাগ্রসন্ন ঘোষ শ্রীরায় উন চৌধুরী অপুর্ণচন্্র দে উদ্তটসাগর বি এ 
২৬।১ বুন্দাবন পালের লেন। 
নীললিতকুমাঁর বন্দ্যোপাধ্যায় অরামেন্দ্রস্থন্দর ত্রিবেদী শ্রীকিশোরীমোহন গুপ্ত এম্‌ এ 
অধ্যাপক, বঙ্গবাসী কলেজ । 
5 শ্রীষোগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য এম্‌ এ 
ঞ্র গর 


5) 


La) 


কার্য-বিবরণী ৭৯ 
প্রস্তাবক সমর্থক সন্ত 
শ্রীরামেন্্র্ন্দর ভ্রিবেদী শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী শ্রীপঞ্চানন মিত্র এম্‌ এ 
১১৬ রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র রোড, বেলেঘাটা। 
জীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত ts শ্রীঅহীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এম এস্‌ সি 
১৫ কলেজ ষ্ট্ৰীট । 
ভরীশ্ডামলাল গোস্বামী f শীমুরেন্দরকুমার চক্রবর্তী বি এস্‌ সি 
শিক্ষক, কলিকাঁত। একাডেমি। 
শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত শ্রীবিজয়ভূষণ ঘোষ চৌধুরী 


৮ বাছড়বাগান রো। 


৩। নিম্নলিখিত উপহার প্রাপ্ত পুস্তকগুলি প্রদর্শিত হইল ও উপহারদাতৃগণকে ধন্তবাঁদ 


জ্ঞাপন করা হইল ;-- 


উপহারদাত। 


শ্রীযুক্ত কালীভূষণ মুখোপাধ্যায় 
»  মতীন্দ্রমোহন বঙ্গ 


১1 
২ 


» গিরিশচন্দ্র দত্ত ৩। 

৪ 

৫ 

ঙ। 

» ৯ কালীভূষণ' মুখোপাধ্যায় ৭ 
৬ হিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ৮। 

রী 

»£৫ন্থরেশচন্জ্র বন্দ্যোপাধ্যায় >I 

» হরিপদ মুখোপাধ্যায় ১১। 

২২2 

» রানানন চট্টোপাধ্যায় ১৩। 

১১1 

৯১৫ 

= বাঁমাপদ চট্টোপাধ্যায় ১৪। 

০ মহেন্দ্র রায় ১৭। 
Officer In charge 3908৪] Sect, ১৮। 


Book Depot, 


উপহৃত পুণ্তক 
ভক্তি-বত্বছার 
শিক্ষানবীশের পদ্য 
সনাতন ধরৰ্ম্মশিক্ষা (১ম পাঠ) 
আধ্য-নীতি-বিজ্ঞান (8) 
গর ও (উচ্চ পাঠ) 
চারুনীতি-শিক্ষা 
সরল সন্দর্ভ 
সবপ্র-গ্রয়াণ 
ঞ্র ৬ 
জাপান 
রাণী হুর্থাবতা 
দধীচি 
সচিত্র সপ্তকাও, রামায়ণ 
হিন্দুস্থানী উপকথা. 
আরব্যোপন্যান (২য় খণ্ড) 
বৃহুৎসারাবলী ( ৫ম খণ্ড, গৌরাঙ্গ লীন ) 
বঙ্দেশের ভীর্থবিবরণ ও সাঁধু-জীবনী 
0002] Report of the Bengal 
Veterinary Oollege, for 1919-14, 


৭২ বঙ্গীয়-সাঁহিত্য-পরিষদের 


উপহারদাতা উপহত পুস্তক 
Superintendent, Govt, Printing. ১৯1 General Catalogue of all 410191102 

India. tions of Govt, of India and Local 

Govts.—No, 22, Part I, 
২০ । Do Do I, 
শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ২১। Prayag or Allababad, 
Officer In charge, Bengal Sect. ২২1 Bengal Dist, Gazetteers, 
Book Depot. | Mursbidabad, 

Director, Geological Survey 01 ২৩। Records of the Geological Survey 

India. , of India, Vol 44, Part, 111. 1914, 
শ্রীযুক্ত সতীশচন্ত্র চক্রবর্তী ২৪। Bengal, past and present, Vol 8, 


pe part 11, April to June, 1914, 

৪। পুস্তকোপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন সম্পর্কে শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী 
মহাশয় বলিলেন,__আমরা যখন ছাত্রবৃত্তি পড়ি, তখন ৮রাজ! রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয়ের 
"প্রাকৃত ভূগোল” পড়িয়াছিলাম। তাহাতে তাহার কৃত প্রাকৃত ভূগোল সংক্রান্ত মানচিত্রের 
কথা পড়ি; কিন্তু তাহ! আমি কখনও দেখিতে পাই নাই । কিন্তু দেই হইতে তাহা দেখিবার 
নিমিত্ত আমার বড় কৌতুহল ছিল। রাজা রাজেন্রনলাল মিত্রের ভ্রাতা ৮উপেন্দ্রলাল মিত্রের 
পৌত্র শ্রীমান্‌ পঞ্চানন মিত্র এম্‌ এ আমার ছাত্র। তাহার সহিত পবিচয় হইলে তাহাকে 
আমিই মানচিত্র সংগ্রহের কথা বলি। বহু দিন পরে আজ কয়েক দিবস হুইল, তিনি সেই 
মানচিত্র সংগ্রহ করিয়া আনিয়া আমাকে দিয়াছেন। সিপাহী-বিদ্রোহের পূর্ববৎসর রাজ! 
রাঁজেন্্রলাল মিত্র এই মানচিত্রগুলি প্রস্তুত করিয়া কলিকাতায় বাঙ্গালা অক্ষরে ছাপাইয়া- 
ছিলেন। তত পূর্বকালের মানচিত্র কি সুন্দর হইয়াছিল, তাহা! আপনার! দেখুন। বাঙলা 
ভাষায় মুদ্রিত প্রাকৃত ভূগোল সংক্রান্ত মানচিত্র বোধ হয়, এই প্রথম , এগুলি এখন দুল ভ বস্তু । 
এগুলি সেই ছুর্লভ বস্তু বিবেচনায় এবং যে রাজা বাজেন্্রলাল মিত্র বর্তমান বাঙ্গালা সাহিত্যের 
প্রথম যুগে তাহাকে বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ-সম্পদে সুসম্পন্নণ করিয়া তুলিয়াছিলেন, নেই রাঞেন্্রলাল 
মিত্রের হাতের কাজ বলির! আমি এগুলি সাহিত্য-পরিষদে উপহার দিতেছি। শ্রীমান্‌ পঞ্চানন 
মিত্ৰ আরও একখানি সুন্দর জিনিষ সংগ্রহ করিষা দিয়াছেন। এখানি রাজ! রাজেন্দ্রপাল 
মিত্রের দ্বিতীয় পুত্র স্বর্গীর কুমার মহেন্দ্রলাল মিত্রের লিখিত একখানি থাতা। তিনি ১২৭৭ 
সালের ৬ই কার্তিক জন্মগ্রহণ করেন । তিনি এই খাতাথানিতে অধিকাংশ পশু-পক্ষীর এবং 
মৎস্যের ইংরাজী বৈজ্ঞানিক নাম অনুসারে সংস্কৃত বহু অভিধান এবং সংস্কৃত বহুবিধ সাহিত্য 
হইতে বিভিন্ন পশুর যত নাম সংগ্রহ কারতে পারিয়াছেন, তাহা সংগ্রহ করিয়া! গিয়াছেন। 
এই থাতাথানি সাহিত্য-পরিষদের শব্দ-সমিতির এবং পরিভাষা-নমিতির বিশেষ উপকারে 
আসিৰে। কেহ যদি একটু পরিশ্রম স্বীকার করিয়া এই থাতাথানি সাধাইয়। গছাইয়া 
সুসম্পা্দিত করিয়া ছাপাইবার ভার লয়েন, তাহা হইলে সাহিত্য-পরিষৎ' হইতে বছ প্রাণার 


কার্ধ্য-বিবরণী ৭৩ 


স্বত নামমালার :একথানি স্থন্দর সঙ্কলন*গ্রন্থ বাহির হইতে পারে। শ্রীমান্‌ পঞ্চানন 
এখানে উপস্থিত আছেন। তিনি এ সম্বদ্ধে আরও কিছু বলিতে পাঁরেন। 
অতঃপব সভাপতি মহাশয়ের আহ্বানে শ্রীযুক্ত পঞ্চানন মিত্র মহাশয় বলিলেন, __স্বরগাঁয় 
কুমার মহেন্দ্রলাল মিত্র প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়| এক বৎসর সংস্কৃত কলেজে অধ্যয়ন 
করিয়াছিলেন। তৎপবে তিনি জীববিদ্ধ! ও উত্ভিদ-বিষ্ঠা শিক্ষায় মনোনিবেশ করেন এবং 
কয়েক বৎসরে উক্ক বিজ্ঞানদ্বয়ে বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করিয়। বিলাতের সায়েন্স সোসাইটীব 
ফেলো নিযুক্ত হয়েন। তৎপরে পাঁচ ছয় বৎসর ধরিয়া প্রধানতঃ অমরকোষ, বিশ্বকোষ ও মেদিনী 
কোষের সাহায্যে রকৃম্বর্গ এবং ব্লাগুফোর্ডের ইংরাজী গ্রন্থের অনুসরণে রামেন্দ্রবাবু যে নাম- 
মাল! দেখাইলেন, সেই নামমাল! সঙ্কলন করেন। পরে হুকারের গ্রন্থ দেখিয়া ইংরাজী 
বৈজ্ঞানিক নামগুলির পরিশুদ্ধি প্রায় সমাপ্ত করিয়া আনিয়াছিলেন। অবশেষে কোল্ক্রকেব 
আদর্শে সংস্কৃত মেদিনী ও বিখকোষ-সম্পাদনে সবে মাত্র হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন, এমন সময়ে 
হঠাৎ হৃদরোগে আক্রান্ত হইয়া! ১৩১৪ সালের ১১ই বৈশাখ অকালে কালগ্রামে পতিত হইয়া” 
ছেন। এই সঙ্গে আমি আর একখানি খাত! সাহিত্য-পরিষর্দে উপহার দিতেছি। 
শুনিয়াছি, ডাক্তার রাজেন্রলাল মিত্র মহাশয়ের নির্দেশমত আমার পিতামহ এই খাতা 
লিখিতেন। খাতাখানিতে প্রথমতঃ ইংরাজী শব্দগুলি অক্ষরান্সারে তালিক কর! হইয়াছে। 
পবে ক্রমশঃ তাহাদের সংস্কৃত -বা বাঙ্গাল! প্রতিশব্দ লিখিত হুইতেছিল। এই শেষোক্ত 
কার্ধ্যটি সম্পন্ন হয় নাই। যাহা হউক, এই খাতাথানি হইতে সাহিত্য-পরিষৎ কিছু উপকার 
পাইলে সখী হইব। এই সঙ্গে তিনি রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্রের প্রণীত (1) European 
Scientific Terms for vernacular Text Books, (2) Age of the Ajante caves, 
(&) Report on thé Sanskrit mss, (4) Sanskrit mss, treating of Ancient 
Hindu Veterinary Ari, (5) তৃতত্বদর্শন (মানচিত্ৰ) এবং একখানি Life of Rajendra- 
Lall Mitra নামে পুস্তিকা উপহাঁর দেন। ° 
রামেন্দ্র বাবু এই সকল ছুল্নভ উপহারের জন্য পঞ্চানন বাবুকে সাহিত্য-পরিষদের পক্ষ 
হইতে ধন্যবাদ জানাইলেন এবং বলিলেন যে, রাজার বৈজ্ঞানিক শব্দবচনা-প্রণালী পুস্তিকা- 
খানির মন্াঙগবাদ ইতিপূর্বে সাহিত-পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়া! গিয়াছে । 
অতঃপর শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্য বিদ্টামহার্ণৰ মহাশয় জানাইলেন,_-সঙ্দীত-রাগকল্পক্রম 
নামে এই সুবৃহৎ গ্রন্থানি সম্প্রতি সাহিত্য-পরিষদ্গ্রস্থাবলীতুক্ত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। 
উদয়পুরের মহারাণার অগ্ততম সঙ্গীতীচার্ধ্য কৃষ্ণানন্দ ব্যাসদেব মহাশয় এই সুবৃহৎ সঙ্গীত- 
বিষয়ক গ্রন্থ স্ধলন করেন। যে সময় কলিকাতায় সার রাজা রাধাকাস্ত দেব শব্বকল্পক্রম 
সঞ্চপন করিতেছিলেন, সেই সময়ে সেই শর্বকল্পক্রম দেখিয়াই ব্যাসদেবজীর সংগীত বিষয়ে 
রাগকল্পদ্রম প্রকাশে ইচ্ছা! হয়। তজ্ন্ত তিনি ভারতের নানা স্থানে ভ্রমণ করেন এবং নান! 
স্থানের প্রধান প্রধান গায়কদিগের নিকট হইতে প্রচলিত নান! সুরের নানা ভাষার প্রাচীন ও 
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অর্ধাচীন বহু প্রসিদ্ধ গান সংগ্রহ করেন। বহু দেশ হইতে এবং বহু রাজার সভ! হইতে 
বহুতর সঙ্গীতশান্ত্রও সংগ্রহ কবেন। এই সকল উপাদান হইতে তিনি - এই সঙ্গীত-রাগকল্প- 
দ্রম সম্কলন করেন। তিনি শব্দকল্পক্রমের ন্যায় সম্গীতরাগকল্পক্রমকেও সাত খণ্ডে প্রকাশ 
করিবার ইচ্ছা! করিয়াছিলেন। কিন্তু নানা কারণে অবশেষে উহাকে তিন খণ্ডে ছাপাইতে 
বাধ্য হয়েন। ১৯০০ সম্বতে (১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে) তাহার এই বৃহৎ গ্রন্থের ছাপা শেষ হয়। সে 
সময় তিনি অতি অন্পসংখ্যক পুস্তকই ছাপাইয়াছিলেন। কাজেই বহু কাল হইতে এই 
অমুল্য গ্রস্থথান অতিমাত্র ছুল্ল ভ হইয়া রহিয়াছে । সঙ্গীত বিষয়ে এত বড় মুদ্রিত গ্রন্থ ভারতে 
কেন, জগতের অপর কোন ভাষায় আছে কি না, জানি না । বঙীয়-সাহিত্য-পরিষদের পরম 
হিতৈষী লালগোলার রাজা! এযুঞ্ রাও যোগীন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুরের পুস্তকাগারে এই ছুল্লভ 
গ্র্থের এক খণ্ড ছিল । তিনি সেই থণ্ডটি বণীয়-সাহিত্য-পরিষংকে উপহার দান করেন। 
তাহারই আগ্রহে, তাহারই সম্পুর্ণ ব্যয়ে সাহিত্য-পরিষৎ এই গ্রন্থ ছাপাইতে আরম্ভ করিয়াছেন। 
৭০৬ পৃষ্ঠায় ইহার প্রথম থণ্ড প্রকাশিত হুইয়াছে। ইহ! ছাপাইতে রাজা! বাহাছুরের পাঁচ 
হাজার টাকার উপর বায় হইয়া গিয়াছে । এই গ্রন্থ নাগরী অক্ষরে ছাপান হইয়াছে । ইহাতে 
সংস্কৃত, হিন্দী, গুজরাটা, মারহাটী, আরবী, ফারসী,তৈলঙ্গী, তামিল, বাঙ্গাল! উড়িয়া, ইংরেজী, 
পেগ্ডয়ান ও রালপুতানার নান। প্রদেশের ভাষার গান সংগ্রহ আছে। বদীয়-সাহিত্য-পরিষৎ 
যদিও বাঙ্গালা ভাষ! ও সাহিত্যেরই অন্ুশীণন করিয়। থাকেন, তথাপি এই গ্রন্থের এবং সৃদীত- 
শাস্ত্রের গোরব [ববেচনাক্স এই গ্রন্থের প্রকাশ বদীর-সাহিত্য-পরিষদের অধিকার-বহ্তূতি হয় 
নাহ। আধকন্ত এহ গ্ৰন্থে বিস্তর প্রাচান নুপ্ুপ্রায় বানান গান সঙ্কলিত আছে; এই গ্রন্থ- 
প্রকাশে অন্ততঃ মেই বাগাণ৷ গানগুপিও রক্ষ। পাইল। ভারতবর্ষের সর্বত্র এই গ্রন্থের প্রচার 
হওয়। আবগ্তক। এই জন্য দাহিত্য-পরিষদের প্রচলিত প্রথ| ত্যাগ করিয়া এই গ্রন্থ দেবনাঠীর 
অক্ষরে মুর্্রত হইল। আদর্শ পুস্তকে নানা প্রাচীন সঙ্গীতশবান্্র হইতে ষে সমস্ত সংস্কৃত 
শ্লোক উদ্ধৃত হহয়াছে, বলিতে কি, তাহার একটি শ্লোকও বিশুদ্ধরূপে ছাপা হয় নাই । এ জন্ত 
মে সকল শন্োকের পাঠ ঠিক করিবার নিমিত্ত মুদ্রিভও অমুদ্রিত নানা নঙ্গীতশান্্র আমাকেও 
নংগ্রহ কারতে হইয়াছে এবং অধিকাংশ গানের পদাবলী ঠিক করিবার নিমিত্ত বহু অভিজ্ঞ 
ব্যাক্তর সাহাধ্য লইতে হহয়াছে। যে বদান্ত রাজ! বাহারের দয়ায় এই বিপুলারতন স্বহুল্পভ 
সঙ্গাত-গ্রন্থ পুনঃ প্রকাশত হহল, তিনি এই গ্রন্থের সম্ত্ত স্বত্ব সাহিত/-পরিষৎকেই দান 
কারয়াছেন। সমগ্র এন্ধ ছাপাহতে রাজা! বাহাহুরের প্রায় দশ হালার টাক! ব্যয় পড়িবে। 
সে দন যে মহানুভবের কপার সাধ্ত্য-পরিষৎ স্থায়ী ধন-ভাওারে তের হাজার টাক! দান 
পাহম়াছেন, আজ আবার তাহারই কৃপায় এত বড় বিরাট গ্রন্থ-স্বত্ব সাহিত্য-পরিষৎ প্রাপ্ত হই- 
লেন। ইহু। হহতে বুঝ। যাইতেছে যে, নাহিত্য-পারযদের প্রতি বদান্ত রাজ! বাহাহুরের মেহ 
কেনন অকন্ধাত্ন এবং কতট। গতার। আম এই অন্ত নাহিত্য-পরিষদের পক্ষ হইতে রাজ! 
বাহ।হ্রকে সান্তরিক ৰ্বতজ্ঞত৷ জানাইকেছ। 


কার্ধ্য-বিবরণী | ৭৫ 


শ্রীযুক্ত রামেন্দরমুন্দর তিবেদী মহাশয় বজিলেন,--এই গ্রন্থের বাঙ্গাল! গানের অংশ 
পূর্বকালে স্বতন্ত্র ছাপা হইয়াছিল । আমাদের বর্তমান সভাপতি মহাশয় সাত আট বৎসব পূর্বের 
তাহাব এক খণ্ড সাহিত্য-পবিষদে উপহার দেন । তাহার পর রাজা বাহাদুৰ সমগ্র গ্রন্থথানি 
সাঁহিত্য-পবিষৎকে দেন। তিনি সঙ্গীতগ্রিয় ব্যক্তি। সাহিত্য-পরিষৎ হইতে এই গ্রন্থথাঁনি 
পুনরায় প্রকাশ করিবার জন্য তিনি আমাকে অনুরোধ করেন। এত বড় গ্রন্থথানি পুনরায় 
প্রকাশ করিবার জন্ত তিনি আমাকে অনুরোধ কবেন। এত বড় গ্রন্থ ছাপিতে ১০১২ হাজার 
টাকা খবচ পড়িবে বলিয়া রাজা বাঁহাঁছুরের স্তাঁয় পরমহিতৈষীৰ অনুরোধও সহিত্য-পরিষৎ 
অর্থাভাবে এত দ্বিন বক্ষা করিতে পারেন মাই । নুবিবেচক বাঁজা বাঁছাহুব সে জন্য বিরক্ত না 
হইয়! ববং সত্ষ্টচিত্তে আগ্রহ সহকারে কিছু দিন পবে আমাকে জানান,--“আনিই উহার সমস্ত 
ব্যয় দিব, আপনি ছাপাঁব বন্দোবস্ত ককন।* নাগরী অক্ষরে ছাপা হইবে বলিয়া আমি স্বতন্ত্র 
ভাবে নগেন্দ্ৰ বাঁবুব সহিত উহার ছাপার বন্দোবস্ত করিয়! দিয়াছিলাম। কিন্তু সাহিত্য-পবিষদের 
প্রতি রাজা বাহাদুরের স্নেহ এতই অধিক যে, পুস্তক ছাপ! প্রায় শেষ হইলে একবার মাত্র 
প্রার্থনা করিতেই রাজ! বাহাছুর এই গ্রন্থের সমস্ত স্বত্ব সাহিত্য-পরিষংকে দান করিয়াছেন। 
এই দানের ফল হইয়াছে এই, যদি ভাগ্যবলে এই পুস্তকের সহজ খণ্ড সাহিত্য-পরিষৎ বিক্রয় 
করিতে পারেন। তবে একেবারে ত্রিশ সহস্র টাক! পাইতে পারিবেন। রাজ! বাহাদুরের ইচ্ছা 
যে, এই গ্রন্থের বিক্রয়লন্ধ অর্থে সাহিত্য-পরিষৎ ভবিষ্যতেও সঙ্গীতশান্ত্রের গ্রন্থ প্রকাশ 
করিবেন এবং সে সকল গ্রন্থের স্বত্বও সাহিত্য*পরিষদেরই থাকিবে । রাজ! বাহাদুরের 
এই মহৎ দানের অন্ত নগেন্দ্র বাবু যে ধন্যবাদ প্রস্তাব কবিতেছেন, আমি তাহার সর্বাস্তঃকরণে 
সমর্থন করিতেছি। 

* সভাপতি মহাশয়*বলিজেন,--এক সময় গ্রন্থথানি কিরূপ দুর্লভ হইয়াছিল, তাহার একটা 
ঘটনা এই সময় ঝলিলে বোধ হয়, অপ্রাসলিক হইবে ন|। ডাঃ গ্রিয়ারসন এই গ্রন্থখানির 
পরিচয় পাইয়া, ইহা! দেখিবার জঙ্তী বড়ই আগ্রহ প্রকাশ করেন। মেটকাফ হলে ইহার এক খণ্ড 
ছিল। তিনি জানিতে পারিয়া শুধু বহিথ্খনি দেখিবার জন্তই মেটুকাফ, হলের মেম্বর হন এবং 
বহিথানি আনিয়া তাহার বিবরণ লিখিবার ভার বেঙ্গল গভমেণ্টের হিন্দী অনুবাদক 
দোহনলালের উপর অর্পণ করেন। কার্্যগতিকে বায় সোহনলাল পাঁচ বংসবের মধ্যে সে 
কাধ্য শেষ করিতে পারেন নাই। ডাঃ গ্রিয়ারসন কেবল বহিথানির জন্য এই পাঁচ বৎসর 
কাল মেট্‌কাফ, হলে টাঁদ! দিয়াছিলেন। অবশেষে ডাঃ গ্রিয়ারসনের অনুরোধে আমি মাঝে 
পড়িয়া কাজ শেষ করিয়া দিয়াছিলাম এবং তিনিও অনর্থক চাদ দিবার দায় হইতে অব্যাহতি 
পাইয়াছিলেন । সেই সময় এসিয়াটিক সোসাইটার পুথি কিনিতে গিয়া এক স্থানে আমি ইহাব 
বাঙ্গালা গানের অংশ চারিখানি পাইয়াছিলাম। তাহারই একখানি সাহিত্য-পরিষদের জন্ত 
রামেন্দর বাবুকে দিয়াছিলাম। যে সময় বাজ! সার রাধাকাস্ত দেব শব্বকল্প্রম সম্ধলন করেন, 
সেই সময়ে “কর ক্রম” নাম দিয়া গ্রন্থ সঙ্কলনেব একটা খেয়াল পড়িয়া গিয়াছিল। এই রাগ- 
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কল্পক্রমের গ্রস্থকারও সেই যুগেরই লোক। ইনি সমস্ত ভারতেৰ বাঁজা-রাঁজভার বাড়ী বাঁড়ী 
গিয়া টাক! সংগ্রহ কবিয়া এই গ্রস্থখানি ছাপান ; গ্রহ্থশেষে সেই সকল রাজাব নাম ছাপান 
আছে। শব্বকল্পদ্রম আর রাগকল্পক্রমের কথা আপনারা গুনিয়াছেন। এ সময়ে নেপালের 
রাঁজী বাজেন্দ্রবিক্রম আব একখানি কল্পদ্রম সংগ্রহ করেন, সেখানি তন্ত্রকল্পদ্রম | রাজা 
রাজেন্্রবিক্রম নান! কারণে নেপাল ছাড়িয়া কিছু দিনের জন্য ইংরাঁজ-বাজত্বে আসিয়া পড়িয়া- 
ছিলেন। নেপালের নিয়ম, রাজা যদি কোন কারণে শ্বরাজ্য ত্যাগ করিয়া যান, তাহা হইলে 
তাহাকে রাজাচ্যুত হইতে হয়। বাজেন্দরবিক্রম স্থতরাং রাজাচুুত হন। তাহার পুত্র সুরেন্দ্র- 
বিক্রমকে রাজা কর! হয়। কিছু দিন পরে তিনি দেশে ফিরিয়া গেলে, আব কোন কর্দান। 
থাকায় সাহিত্য-সেবায় নিযুক্ত হন। তিনি বহুবিধ তন্ত্র সংগ্রহ করিয়! তন্ত্রকল্পক্রুম সম্কলন 
করিতে থাকেন। ১৪০৯ চৌদ্দ শত পাত! লেখা হইলে তাহাৰ দেহান্ত হয়। এই তন্ত্রকল্পদ্রম 
আজিও ছাপা হয় নাই । উহার মধ্যে তিনি একটি বড ভাল কাজ কবিয়! গিয়াছেন। ভূমিকায় 
স্ববংশের পরিচয় দিয়া প্রায় পঞ্চাশ পাতায় আপনাদেব একটু ছোট ইতিহাস লিখিয়া গিয়াছেন। 
তাহারা জাতিতে চৌহান রাজপুত । ১৫৩৯ খৃষ্টাব্দে তাঁহাদের আদিপুরুষ নেপালে গিয়া 
সামান্ত একটু ভূমি দখল করিয়া বসেন। পরে ক্রমশঃ বর্তমান নেপাল-রাজ্যের প্রতিষ্টা 
করেন। যাহা হউক, এই রাগকল্পদ্রমের সঙ্গে অনেক সাহিত্য-সম্বন্ধ জড়িত। সাহিত্য- 
পরিষংকে এমন একখানি গ্রস্থেব স্বত্বাধিকার দান করিয়া রাজা বাঁহীছুর ইহাকে বড়ই গৌর- 
বান্বিত করিয়াছেন। 

অতঃপর শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বস্তু মহাশয় শ্রীযুক্ত পূর্ণেনদুমোহন সেহানবীশ মহাশয়ের দশা- 
বতার তাআঅফলক সম্বন্ধে গ্রবন্ধেব সাঁবাংশ বিজ্ঞাপন করেন ।* 

অতঃপর সভাপতি মহাশয় ত্াহাঁব সংগৃহীত বৈদিক যজ্ঞের উপকরণাদি প্রদর্শন করিডত 
উঠিয়া বলিলেন,--কাশীতে এক সময়ে আমার সহিত বাঁলমুকুন্দ মাঁলবী নামে বৈদিক কর্ম্ম- 
কাওী এক ব্রাহ্মণের আলাপ হয়। ইনি শ্রৌত কর্মকাণ্ডে বিশেষ পটু ছিলেন। মালবীরা 
রাণী দুর্গাবতীর সময় হইতে লেখা-পড়ার চর্চা করিয়া সমাজে বেশ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া! 
আসিতেছেন। বালমুকুন্দ মালবী বৈদিক ব্যাপারে পৌরোহিত্য করিতেন এবং যজ্ঞাদিতে 
কোন না কোন খত্বিকের পদে ব্রতী হইতেন । এইবপে কাজ-কর্ম্ম করিতে করিতে তাহার 
ধারণ! হয়, এখন তাহাবা যাহ! করিতেছেন, তাহা যেন প্রাচীন পদ্ধতি-সিদ্ধ নয়। ইহার পর 
হইতে তিনি বৈদিক ক্রিয়া-কাণ্ডের পদ্ধতির পুথি সংগ্রহ করিতে আরম্ভ করেন এবং সেই 
সকল পুথির সাহায্যে তিনি কোন কোন বিষয়ের সংস্কার করিতেও সমর্থ হইয়াছিলেন। 
কোন কোন যজ্ঞের নিয়ম এই, যজ্ঞান্তে ষক্তীয় পাত্রগুলি খত্বিকেরা পাইয়া থাকেন। তিনি 
অনেক যজ্ঞেই ব্রতী হইয়াছিলেন ; কাজেই তীহার ঘরে কয়েক প্রস্থ যক্জীয় পাত্র জমিয়াছিল। 
তাহারই মধ্য হইতে এক প্রস্থ তিনি আমাকে দান করেন। সেগুলি এই;-_ইহাঁর গ্রত্যেকটির 

* সম্পূর্ণ প্রবন্ধ পত্রিকার ২১শ ভাগ, ওয় সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে। 
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স্বতত্ত্র নাম আছে, প্রতোকটির স্বতন্ত্র কার্য আছে। কোনটি বা এক যজ্ঞে, কোনটি বা 
অন্ত যন্তে ব্যবহৃত হয়। বালমুকুন্দ ইচাদের কতকগুলিতে নাম লিখিয়া দিয়াভিলেন। 
আমি এইগুলি আজ সাহিত্য*পরিষদে দেখাইব জানিয়া রামেন্দ্রবাবু একবার এগুলি দেখিতে 
চাহেন। তিনি ত্ৰিবেদী, আজ কাল তিনি বেদ লইয়া বডই নাঁড়াচাডা কৰিতেছেন। বিশেষতঃ 
যজ্ঞকাওই তাহার ভাল করিয়া দেখা গুন হইয়াছে। ভিনি শ্রগুলি দেখিয়াইি বালমুকুন্দের 
দেওয়া নামের অনেক ভূল ধরিলেন। বলিলেন,- শাস্ত্রের বর্ণনার সহিত এ নামেব এ পাত্র 
মিলে না । তাহার পর তিনি তাহার পাঁজিপুথি লইয়া পাত্রগুলিব পরিচয় নির্ণয় করিয়া 
লইয়াছেন। সুতরাং আমা অপেক্ষা তিনি আপনাদিগকে ভালই বুঝাইয়া দিবেন। 
অতঃপর শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রন্ুন্বর ভ্রিবেদী মহাশয় বৈদিক ষল্জীয় উপাদানগুলির ব্যবহার 
বিশদভাবে বুঝাইযা দেন। 
শ্রীযুক্ত রামেন্্স্ন্দর ত্ৰিবেদী মহাশয় যজ্ঞপাত্রগুলির নাম ও ব্যবহার ব্যাখ্যা করিয়া দিলে- 

পর সভাপতি শাস্ত্রী মহাশয় বলিলেন,--ত্রিবেদী মহাঁশয় ত্রিবেদী হইলেও আজ চতুর্বেদেরও 
কিছু কিছু পরিচয় দিয়াছেন। তবে তিনি প্রকৃত প্রস্তাবেই ত্রিবেদী ; কারণ, সামবেদীদের এ 
.সকলের প্রয়োজন হয় না। গানে গানে তাহাদের সব শেষ হয়। বাঙ্গালীরা সমস্ত বেদ 
মুখস্থ করিত না। ক্রিয়াকাণ্ডের জন্য তাহাদের যতটা প্রয়োজন হইত, ততটুকু পড়িত, 
ততটুকু মুখস্থ করিত এবং ততটুকুর অর্থ জানিয়া পড়িত। বাঙ্গালী ব্রাহ্মণের দ্বিবেদী, ত্রিবেদী ও 
চতুর্কেদী উপাধি নাই) কিন্তু যিনি যে যজ্ঞ করিতেন, তদন্ছসারে তাহার প্রসির্থি হইত। 
চট্টরোপাধ্যাম-বংশে গঙ্গানন্দ নামে এক ব্যক্তির অবসথ্থী উপাধি ছিল। মহারাজ কৃষ্টচন্দ্রের 
বাজপেয়ী উপাধি ছিল। এখনকার কাঁলেও কয়েকটি বৈদিক যজ্ঞের অনুষ্ঠান হইয়া গিয়াছে । 
দক্ষিণ এখনও সাগ্নিক ব্রাহ্মণ আছেন। ভিঙ্গার রাজা উদয়গ্রতাঁপ একবার যজ্ঞ করিবার 
জন্য কাশীতে পুরোহিত সংগ্রহেব জন্য লোক পাঠান। তিনি বলিয়াছিলেন, আমি যাঁহাকে যে 
কাজের ভার দিব, তাহাকে সেই কাজ করাইতে হইবে। যাহার যেটুকু মুখস্থ আছে, তিনি 
সেইটুকু পারিবেন, আর কিছু পারিবেন না, এমন লোককে আমাৰ প্রয়োজন নাই। এরূপ লোক 

উত্তর-ভারতে নাই, মহারাষ্ট্রে পাঁওয়া গেলনা! 3 ত্রিবাস্কুরেই পাওয়া গেল এবং তীহাঁদের দ্বারা 

তাহার ইচ্ছামত কাঁধ্যও হইল । শ্রীরগমে এখনও অগ্রহার আছে অর্থাৎ সেই গ্রামে সাগ্রিক 
ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্ত কোন জাতি বা অন্ত কোন ব্ৰাহ্মণ বাস কবিতে পারে না । কেবল গ্রামের 
এক প্রান্তে এক ঘর নাপিত ও আর এক প্রান্তে এক ঘর ধোপা আছে। বাদালা দেশে 
প্রায় হাজার বৎসর বেদের চর্চা লোপ হুইয়াছে। কাশীতে প্রায় লোপ হইয়া আসিয়াছে। 
সওয়াই জয়সিংহ ১৭০৩ খৃষ্টাব্দে অশ্বমেধের অন্রষ্ঠান করিয়াছেন। রাজা রাজেন্দ্র বন্মনের 
জন্য যে পদ্ধতি হইয়াছিল, সেই পদ্ধতি লইয়] এই যজ্ঞ অনুষ্ঠান হয়, কেবল অশ্ব মোচনের বেল! 
মীমাংসা হইল, স্বমণ্ডলের মধ্যে অশ্ব ঘুরিবে। এখনও 'ছুই চারিটি পদ্ধতি পাওয়া যায়। 

রাজ্যাভিষেকের মধ্যে যে এরন্্র অভিষেক আছে, তাহার পদ্ধতি আমার নিকটেই আছে। যাহা 

৯১ 


৭৮ বঙগীয়-সাহিত্য-পরিষদের 


হউক, রামেন্্র বাবুর কপাঁয় এই যজ্ঞপাত্রগুলির কিছু কিছু পরিচগ্গ আম?! পাইলাষ। এই 
বিষয়ে তাহার প্রবল উৎসাহ । অতিমাত্র দুর্বল হইয়াও আজ তিনি এই যজ্ঞপাত্রের বাখা! 
করিবার জন্য যেক্প উৎসাহ ও আগ্রহ দেখাইলেন, তাঁহার ফলে, তাহার বোন অনিষ্ট মা 
হইলেই আমরা সুখী হইব। 

অতঃপর সভাঁপতি মহাঁশয়কে যথারীতি ধন্যবাদ জাঁনাইয়া সভা-ভঙ্গ হইল । 


শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী শ্রীহরগ্রসাদ শাস্ত্রী 
লহকারী সম্পাদক সভাপতি । 


বা্গালার গভর্ণর শ্রীযুক্ত লর্ড কারমাইকেল মহোদয়ের 
বঙ্গীয়-সাঁহত্য-পরিষৎ-পরিদর্শন-বিববণ 


গ্রত ১৯শে মাৰ (১৩২১) শুক্রবার অপরাহ্ণ ৪0 টার সময় বাঁঙ্গালার গভর্ণর শ্রীযুক্ত 
লর্ড কারমাইকেল মহোদয় বদীয়-সাহিত্য-পরিষৎ দেখিতে আদিয়াছিলেন। তীঁহাব আদিবার 
পূর্বেই মাননীয় পি, সি, লায়ন, মাননীয় মিঃ এফ জে, মোনাহান (প্রেসিডেন্সী বিভাগের 
কমিশনার ), সার গুরুদাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, মিঃ সোয়াঁন (আলিপুরের ম্যাজিষ্ট্রেঃ), ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র _ 
রায়, শ্রীযুক্ত সত্যেন্রনাথ ঠাকুর, সার রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, মাননীয় রাজা শ্রীযুক্ত হৃষীকেশ 
লাছা, মাননীয় রায় শ্রীযুক্ত রাধাচরণ পাল বাহাদুর, রাজা শ্রীযুক্ত গোঁপাললাঁল রায় (তাজন্থাট), 
মাননীয় শ্রীযুক্ত সুরেন্্রনাথ রায়, রাজ! দামৌদরদাম বর্্মন্‌ বাহাদুর, রায় শ্রীযুক্ত চুনিলাল বন্ধু 
বাহাদুর, রায় শরীযুক্ত রসময় মিত্র বাহাদুর, রায় শ্রীযুক্ত বৈকুঠুনাথ বন্থ বাহাদুব, রায় শ্রীযুক্ত 
বঞ্ধিমচন্ত্র মিত্র বাহাদুর, মিঃ কিরণচন্দ্র দে আই শি এম্‌, শ্রীযুক্ত সমরেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীযুক্ত 
প্রফুলনাথ ঠাকুর, শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ রায় চৌধুরী, শ্রীযুক্ত গোপালদবাষ চৌধুরী ( সেরপুর ), 
শ্রীযুক্ত বিহারীলাল সরক্কাব, শ্রীযুক্ত হেমেন্্রনাথ সেন, শ্রীযুক্ত রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়, 
শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র মমাজপতি, শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায়, শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, 
শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত রমেশচন্দর মজুমদার, শ্রীযুক্ত সুরেন্্রনাথ কুমার, 
প্রযুক্ত পূর্ণচন্ত্র ঘোষ, শ্রীযুক্ত চারচন্দ্র বসু প্রভৃতি গণ্যমান্ত সন্তরান্ত ব্যক্তি এবং মহাঁমহো- 
পাধ্যায় শ্রীযু্ত হর প্রসাদ শাস্ত্রী (সভাপতি ), মাননীয় ডাঃ দে+প্রসাদ সর্ব্বাধিকাবী ও কুমার . 
শরৎকুমার রায়, (সহকারী সভাপতি ), শ্রীযুক্ত রায় যতীন্ত্রনাথ চৌধুরী (সম্পাদক ), 
শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী, শ্রধুক্ত হেমচন্দ্ৰ দাশ গুপ্র, শ্রীযুক্ত মৃশালকাস্তি ঘোষ, শ্রীযুক্ত 
দুর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী ও শরীুক্ত রবীন্্ুনারাযণ ঘোষ ( সহকারী ষম্পাদকগণ ) শ্রীযুক্ত 


কাঁধ্য-বিবরণী ৭৯ 


রামেন্্রন্দর ত্রিবেদী, শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনথ দত, মহামহোপাধ্যায় ডাঃ শ্রীযুক্ত সতীশচন্ত্র 
বিগ্ভাভূষণ, শ্রীযু ক্র অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী, শ্রীযুক্ত চণ্ীচবণ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত অমুল্যচরণ 
ঘোষ বিগ্বাতৃদণ, শ্রীযুক্ত বাণীনাথ নন্দী, শ্রীযুক্ত হেমেন্র প্রসাদ ঘোষ, যুক্ত থগেন্্রনাথ মিত্র, 
শ্রীযুক্ত চাক্ষচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ্রীধুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, শ্রীযুক্ত থগেন্্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, 
শীধুক্ত শচীন্ত প্রসাদ বনু ও শ্রীযুক্ত ভ্ঞানেন্ত্রনাথ ঘোষ প্রভৃতি সাহিত্য-পরিষদেব কাধ্য-নির্বাহক- 
সমিতির সদম্ভ ও কর্মচারিগণ আসিয়া উপস্থিত হ্ইয়াছিলেন। এতপন্তিন্ন মাননীয় হাইকোর্টের 
প্রধান বিচারপতি সার্‌ লবেন্স জেঙ্কিন্দ, মাননীয় মিঃ কামিং (চীফ সেক্রেটাগী), মাননীয় 
শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ চক্রবস্তী, লালগোলার রাজ! বাহাহ্র, ডাঃ বনওয়ারীপাল চৌধুরী, ডাঃ 
হরিধন দত্ত প্রভৃতি মান্তগণা কয়েক ব্যক্তি বিশেষ কারণে আসিতে না! পারিয়া দুঃখ প্রকাশ 
করিয়া পত্র লিখিগাছিলেন। 

যথাপময়ে লর্ভ কারমাইকেল মিঃ গুরলে ও একজন এডিকহ্গকে সঙ্গে লইয়া মোটরে 
করিয়া আসিয়া উপস্থিত হুইলেন। এই উপলক্ষে সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির নুতন মেরামত 
করিয়া! ফুল-পাতা, কলাগাছ আর পুর্ণবট দিয্া সাজান হইয়াছিল, নহবৎ বসিয়াছিল। 
লাট সাহেবের গাড়ী দেখ! যাইবাধাত্র নহ৭ৎ বাজিয়া ভঠিগ। তাহার পর লাট সাহেব দরজায় 
নামিবামাত্র ছুই দিক্‌ হইতে শঙ্খধ্বনি করিয়া! মঙ্গলাচরণ করা হয়। দরঞ্রায় সভাপতি 
শান্ত্রী মহাশয়, সহকারী সভাপতি দেব প্রসাদ বাবু ও কুমার শরংকুমার, সার্‌ গুরুদান 
বন্দ্যোপাধ্যায়, ভুতপূর্কা সভাপতি শ্রীযুক্ত দত্্ত্রনাথ ঠাকুর, ভুতপূর্ব সহকারী সভাপতি 
ডাঃ প্রফুললচগ্র রায়, মাননীয় রাজা হৃধাকেশ লাহা, সার্‌ রাজেন্্রনাথ মুখোপাধ্যায়, এীযুক্ত 
রামেন্রহন্দর ত্রিবেদী, শ্রীযুক্ত রায় যতান্রনাথ চোধুরী (সম্পাদক ) এবং শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ 
ুস্তফী সহকারী সম্পাদকক লাট সাহেবকে অগ্যর্থন। করিয়া সমাদরে মন্দিরে লইয়া! আসনিলেন। 
দরজার মধ্যে দরদালানে কাৰ্য্য নির্বাহক-নঙিতিব অগ্ঠান্ত সভ্য অনেকেই দীড়াইয়! ছিণেন। 
শাস্ত্রী মহাশয় তাহাদিগকে গাট সাহেবের নিকট সংক্ষেপে পরিচয় করাইয়ু! দিপেন। তাহার 
পর সকলে নিম্নতণে সা(হত্য-পরিষদের সুবৃহৎ ও কৌতুংলোদ্ছাপক পুস্তকালয় দেখিতে 
প্রবৃত্ত হইলেন। 

মধ্যস্থলে ২৪ ফুট লক্ব! দীর্ঘ টেবিলের উপর সাহিত্য-পরিষণের সধত্র-সঞ্চিভ প্রাচীন কালের 
ছাপ! বহু হুশ্রাপ্য গ্রন্থ সাজান ছিল। পরিষদের গ্রন্থাধ্যক্ষ শ্রযুক্ত প্রবোধচশ্র চট্রোপাধ্যার 
এম্‌ এ, শ্রীযুক্ত অমুল্যচবণ ঘোষ বিগ্ভাভূষণ ও শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তকী এই সকল হুল ভ 
গ্রন্থ দেখাইয়া! তাহাদের পরিচয় দিতে লাগিলেন। লাট সাহেব, মিঃ গুরলে, মাননী লায়ন 
প্রভৃতি বাগাল! অক্ষরে প্রথম ছাপ! বহি স্থালহেডের" গ্রামার, প্রথম সাহিত্য গ্রন্থ পবন্রশ- 
সিংহাসন”, প্রথম সংবাদপত্র "সমাচারদর্পণের” প্রথম সংখ্যা, প্রথম মাসিক পত্র “দিগদর্শন*, 
প্রথম আইন-পুস্তক “আদাণত-তিমিরনাশক”, প্রথম অভিধান “মিলার সাহেবের বাক্যকোষ* 
€ Vocabulary ), প্রথম বাঙ্গালা শিক্ষাগ্রন্থ “কখেপকথন* € ০০119:9৩ ), প্রথম পঞ্ত 


৮০ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের 


গ্রন্থ প্কৃত্তিবাসের রামায়ণ” ইত্যাদি বহু গ্রন্থ দেখিয়া সন্তোষ ও বিক্রয় প্রকাশ করিলেন । 
তাহার পর বিগ্াসাগর-পুস্তকালয়ের বহুমুল্য সুন্দর বাধান পুস্তকগুলি এবং পুন্তবাঁলয়ের 
অন্তান্ত সমস্ত পুস্তক পরিদর্শন করিয়! সন্তোষ প্রকাশ করিলেন। 

তাহার পর সকণে ভ্বিতলে সভাগৃহে উপস্থিত হইলেন। এখানে প্রাচীরের কোলে 
কোনে সাহিত্য-পরিষদের চিত্রশাপার বহুবিধ প্রাচীন দ্রব্য টেবিলের উপর সাঁজান ছিল। 
সভাবেদীর উপর সাহিত্য-পরিষদের সঞ্চিত পুথর বাশি সাজান হইয়াছিল। প্রস্তর ও 
পিত্তলের নানাবিধ প্রাচীন প্রতিমা, প্রাচীন ইষ্টক'শিল্প, প্রাচীন রও.কবা খেলিবাঁর তাস, 
বৈদিক যজ্ঞের কাষ্ঠ-পাত্রার্দি, বাগাল। সাহিত্যের প্রধান প্রধান লেখকগণের হস্তাক্ষর এবং 
ব্যবহৃত দ্রব্যাদি, প্রাচীন তামা, রূপা, সোনা, সীদা ও পিতলের মুদ্রা, প্রাচীন ছবি, -প্রাচীন 
রসায়ন-যন্ত্ররে ছবি এবং কতকগুলি পুরাতন তাম্রলেখ ও শিলালেখ সাঁজাইয়! রাখা 
হুইয়াছিল। পরিষদের চিত্রশ।লাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত নগেন্্রনাথ বঙ্থ প্রাচ্যবিষ্ঠামহার্শব মহাশয় 
অনিবার্ধ্য কারণে উপস্থিত হইতে পারেন নাই বলিয়া, ভৃতপুর্বব চিত্রশালাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত রাখালদান 
বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনারায়ণ বোষ, শ্রীযুক্ত রমেশচন্ত্র মজুমদার, শ্রীযুক্ত বামেন্দ্রসুন্দর 
ত্ৰিবেদী, শ্রীযুক্ত সুরেন্্রনাথ কুমার, শ্রীযুক্ত বসন্তরপ্রন বায় বিদ্বদ্বল্লভ, শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ 
মুস্তফা, মহামহোপাধ্যায় ডাঃ শ্রীযুক্ত সতীশচন্্র বিষ্তাভৃষণ এবং মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত 
হ্রপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় লাট সাহেব ও অন্ান্ত অভ্যাগতগণকে এই সকল দ্রব্যাদি দেখাইয়! 
ভাহাদের পরিচয়াদ ব্যাথ্য। করিয়। দিয়াছিলেন। 

তাহার পব লাট সাহেব পরিষদের পুিশালায় প্রবেশ করিম! সেখানে তিন সহস্রাধিক 
সংগৃহীত পুথি পরিদর্শন করিলেন। 

অতঃপর লাট সাহেব ও অন্থান্ত ব্যক্তিবর্গ সভায় আসিয়া আপন গ্রহণ করিলে, সভাপতি 
মহাশয় সাহিত্য-পরিষদের মুদ্রিত এক প্রস্থ সাহিত্য-পরিষদগ্রস্থাবলী ও এক প্রস্থ সাহিত্য. 
পরিষৎ-পত্রিক। লাটু সাহেবকে উপহার দিলেন। এই পুস্তকগুলি একটি কাণ্ঠের সুন্দর আধাবে 
সাজাইয় উত্তমরূপে বাধাইয়া দেওয়া হইয়াছিল । বছুবাজারের পীতাম্বর সরকার কোম্পানী এই 
সুন্দর কাষ্ঠাধারটি প্রস্তুত করিয়া দিয়! প্রণংসাভাঞন হুইধাছেন। এই আধারটির মাথায় 
একথানি রূপার পাতে “বণ-সাহিত্যের অকৃত্রিম বন্ধু, লোকপ্রিয়, বঙ্গমগুলেশ্বর মহামহিমান্িত 
লঙ্ কারমাইকেল মহোদয়কে বঙ্গায়-সা[হত্য-পরিষদের শ্রন্ধাপূর্ণ উপহার” এই কথা খু্দিয়া 
লাগাইয়া! দেওয়! ছইয়াছিল। এই রূপার পাতথানিও শিল্পের একটি নূতন নিদর্শন। ইহার 
অক্ষরগুলি গভীর কারয়া খুদিয়া দেওয়া নহে বা রূপার পাতথানি চাচিয়া অক্ষরগুলি উচু 
করিয়া! কাটিয়া বাহির করা নহে বা ঢালাই করিয়া! গড়িয়! দেওয়া নহে; কিন্ত নুতন এক 
প্রকার তক্ষণ-শিল্পের সাহায্যে অক্ষরগুলি উচু করিয়া প্রস্তুত করা হইয়াছে। ভবানীপুরের 
দত্ত ঘোষ কোম্পানী এই নুতন শিল্পের প্রথম নিদর্শনন্বন্পপ এই পাতথানি এই প্রথম প্রস্তুত 
করিম দিয়াছেন এবং সাছিত্যপরিষৎই এইজ্জপ পাত এই প্রথম সাধারণ কার্যে হ্যাবছার 


কার্য্য-বিবর়ণী . ‘১ 


ফরিলেন। পাঁতথানি দেখিতে অতি সুন্দর হইয়াছিল, মোঁনালী জমীর উপর ৯ শাদা 
অক্ষবগুলির বড়ই থোলতাই হইয়াছিল। 

তাহার পর সভাপতি মহাশয় লাট সাহেবকে মালা পরাইয়া দিলেন। সমাগত বাজি 
বর্গকে আতব গোলাপ দেওয়া হইল। ইতিপূর্বে সকলকেই এক একটি “বটন হোল’ 
নামক ফুলের গুচ্ছ দেওয়া হইযাছিল। , অতঃপর বঙ্গবাদি-সম্পাদক শ্রীযুক্ত বিহারীলাল 
সরকাব মহাশয়ের রচিত একটি “আবাহন” কবিতা! শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় পাঠ 
করিলে সভাপতি মহাশয় বিহারী বাবুকে লাট সাহেবের সহিত পরিচয় করাইয়া দিলেন। 
লাট সাহেব শ্মিতমুখে তাঁছাকে সমাদব করিলেন। তাহার পর শান্ত্রী মহাশয় সমাগত সঙ্জন- 
বাঁকে কৃতজ্ঞতা জানাইয়! বলিলেন, 

হে মহানুভব রাজগণ এবং সমবেত ব্যক্তিবর্গ, আজ আপনার! যে অন্তগ্রহ প্রকাঁশ করিয়া 
এখানে আসিয়াছেন এবং আসিয়া বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ছুই হাজার সদস্যকে তাঁহাদের 
" ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতি-সাধনের চেষ্টায় যে উৎসাহ দান করিলেন, তজ্জন্ত আমি তাহাদের 
পক্ষ হইতে আপনাদিগকে কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পবিষদের বয়স ২* বৎসর 
মাত্র হইয়াছে। এই অল্প সময়ের মধো বাঙ্গালা দেশের ধনিসম্প্রদায়েব বদান্ততায়, বিশেষতঃ 
কাশীমবাজারের মাননীয় মহা বাঁজ শ্রীযুক্ত মণীন্দচন্ত্র নন্দী বাহাঁদুব ও লালগোলাব রাজা রাও 
শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুরের বিশেষ অনুগ্রহে বঙগীক়্-সাহিত্য-পরিষং কেবল যে ইহার 
গোৌরবোচিত এই আশ্রয়স্থান _-এই সুদৃহ্য অস্টালিকাটি নির্মাণ করিতে পারিয়াছে, তাহা নহে; 
কাশীমবাজারের মাননীয় মহারাজ বাহাদুর এই অট্রালিকার পার্শ্বে আর এক খণ্ড জমি দান 
করিয়াছেন। সেই জমির উপর এই বাড়ীর মত আর একটি বাড়ী শীপ্ই নির্মিত হইবে এবং 
সেই অস্রালিকা এই.অট্টালিকার সহিত একত্র সংলগ্ন থাকিবে । সেখানে আমাদের দেশেব 
সপ্রসিন্ধ মিঃ আর, সি দত্ত সি আই ই মহোদয়ের নামে তীহার স্মৃতিরক্ষার্থে চিত্রশাল1 স্থাপিত 
হইবে। তিনি ইংরাজী ও বাঞ্গালায় সুলেখক ছিলেন, স্ববিদ্বান্‌ ছিলেন, উৎকৃষ্ট উপন্যাস 
লেখক এবং স্থকবি ছিলেন এবং রাজ্যশাসনে ও পরিচালনে তাহার উৎক্বষ্ট ক্ষমতা ছিল। 
তিনি এই বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের প্রথম সভাপতি ছিলেন এবং তিনিই ইহাকে জীবন-পথে 
প্রথম অগ্রসর করিয়া দিয়া গিয়াছেন। সাহিত্য-পরিষর্দে যে কেবল বহুসংখ্যক বাঙ্গাল! 
পুস্তক ও পুথি সঞ্চিত হইয়াছে, তাহা নহে, এথানে বঙ্গ-সাহিত্যের সুপ্রসিন্ধ ব্যক্তিগণের 
নানারপ স্বৃতি-নিদর্শন সংগৃহীত ও সঞ্চিত হইঙ্লাছে। আপনারা দেখিয়াছেন ষে, গত এক 
শত বৎসরের মধ্যে রাজা রামমোহন রায় হইতে চন্দ্রনাথ বন্থ পর্য্যন্ত যে সকল বাঙ্গালী 
তাহাদের মাতৃভাষার ও সাহিত্যেব উন্নত্রি জন্ত অপরিমেয় পরিশ্রম করিয়া গিয়াছেন, 
তাহাদের বহু জনের ছবি ইহার প্রাচীরে প্রাচীরে লম্বিত রহিয়াছে । বঙ্গেশ্বর এবং আপনারা 
সকলে দেখিয়া শুনিয়া! বুঝিতে পারিয়াছেন যে, পরিষতমন্দিরে স্থানাভাবের জন্ত বড়ই 
অস্থবিধ। হইতেছে; কিন্ত নুতন বাঁড়ীতে যখন চিত্রণাঁদা এবং ছবিগুলি স্থানান্তরিত হুইবে, 


৮হ বঙ্গীয়-মাহিত্য-পরিষদের 
তখন পুস্তক এবং পুথির জন্য এ বাড়ীর চতুর্দিকে আলমারী রাখিবার স্থান হইলে, এই কষ্ট 
" দুর হইতে পারিবে। পরিষদের কার্য্যে পারশ্রম করিতে, সাহিত্য এবং ইতিহাসের গবেষণায় 
আমাদের দেশের যুবকগণের উৎসাহের অভাব নাই এবং আমাদের দেশের রাজা, জমিদার 
এবং ধনিসম্প্রনায়েসও বদান্ততার অভাব নাই। বঙেশ্বর, আপনার গুণগ্রাহী রাজপুরুষেরা 
সংপ্রতি বলীয়-সাহত্য-পর্ষিদে প্রাচীন এবং প্রয়োজনীয় বাঙ্গাল! পুস্তক প্রকাশের জন্য 
বার্ষিক বৃত্তি বন্দোবস্ত কাঁরয়া দিয়া ইহার প্রতি আপনার এবং তাহাদিগের নিজের বিশেষ 
অনুগ্রহ এবং সমাদর প্রদর্শন করিয়াছেন। আর আজ, বঙ্গেশ্বর, এখানে আপনার উপ- 
স্থিতিতে ষে প্রচুর তৃপ্তি ও উৎসাহ লাভ হইল, তাহার ফলে ভবিষ্যতে আরও সুফল ফলিবে। 
আশা করি, সাহত্য-পরিষত নুতন জমির দখল পাইলেই তাহাতে নুতন অক্টালিকার ভিত্তি 
স্থাপনের জন্য আবার, বধ্ধেশ্বর, আপনাকে এখানে পদার্পণ করিবার ক্লেশ স্বীকার করিতে 
অন্থরোধ করিব। অবশেষে হে সজ্জনবর্, আপনারা আজ এখানে অন্ুগ্রহপূর্ধক আসিয়া 
আমাদিগকে যেরূপ সম্মানিত ও উৎসাহিত করিলেন, তজ্জন্ত আপনাদিগকে ধন্যবাদ 
করিতেছি । 

ইহার পর লাট সাহেব অল্প কথায়, সুণলিত ভাষায় বঙ্গীর-সাহিত্য-পরিষদের সকল 
বিভাগের কাধ্যেই সম্পুণ সস্তোষ প্রকাশ কবিলেন। তাহার পর বিপুল আনন্দধ্বনির মধ্যে 
লাট সাহেব সদলে [ব্দায় গ্রহণ করিলেন। 

সাহিত্য-পরিষদের গত ২০ বৎসরের সংক্ষিপ্ত কার্য্য-বিবরণ ইংরাজীতে ছাপাইয়। এই দিন 
অভ্যাগতবগকে দেওয়া হ্ইয়াছিল। চিত্রশালার যে সকল কৌতুলজনক বস্তু এই দিন 
প্রদাশত হইয়াছিল, তাহাদের একটি ক্ষুদ্র পরিচয়-পুস্তিকাও এই দিন বিতরণ করা হ্য়। 
২* বৎসবের কাধ্য-বিবরণের মধ্যে যেখানি লাট সাহেবকে দেওয়া হয়, তাহার মলাটথানি 
উৎকষ্ট ম্মলের মত চামড়ায় বিবিধ রঙে ছাপাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। এইখানি সু প্রাসন্ধ 
চিএশিল্লী কে, বি, ৫সন ব্রাদার” বিনামুল্যে ছাপাইয়া দেয়ায় পরিষর্দের ক্কৃতজ্ঞতাভাঙ্গন 
হইয়াছেন । কাধ্য বিবরণীর মলাটের উপর এবার পুরিষৎ-মন্দিরের ছবি দেওয়া হইয়াছিল 

লাট সাহেব এবং তাহার শাসন-পরিষদের প্রধান সদস্ত মাননীয় মিঃ গায়ন সাহিত্য- 


পরিষদের পরিদর্শন-পুস্তকে সাহিত্য-পরিষৎ সম্বন্ধে যে অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহার মুল 
এবং অনুবাদ শেষে প্রকাশিত হইল। 


রীরায় যতীন্দ্রাথ চৌধুরী 


সম্পাদক । 


২৪৩।১ আপার সাকুলার রোড, 


বদীর়-সাহিত্য-পরিষত মন্দির 
১ল] ফাপ্তন, ১৩২১ । } 


কার্ধ্য-বিধরণী ৮৩ 


বঙ্গ-সাহিত্যের অকৃত্রিম বন্ধু, লোকপ্রিয়, বগম গুলেশ্বর, 
মহামহিমান্থিত শ্রীযুক্ত লর্ড করমাইকেল 
মহোদয়ের 


বঙ্গীয়-সাহিত্য-পবিষণ্ড সম্বন্ধে 


অভিমত 


I was delighted at being asked to visit the building of the Bangiya- 
Sahitya Parishad of which I had heard much praise; what I saw proved 
to me that bhe the praise, £ had heard, was very well deserved. ‘The 
Library is good and the Museum very interesting. I think the society is 
to be congratulated on the work it is doing. Iam grateful for the books 
which the members have presented to me, and aw looking forward to 
again visiting the Museum and seeing the collections at sometime when 
I can stay longer in the building. If I can anytime help the society, 
I shall be glad to do wy best, for I think the society is helpivg Bengal, 


(Sd.) 08001010901, 
Governor of Bengal, 
2nd February, 1915, 


(অনুবাদ ) 


* যে বঙীীয়-সাহিত্য-পরিষদের বহু প্রশংসা আমি গুনিয়াছিলাম, সে দিন আহৃত হইয়া সেই 
ব্ন্ীয়-মাহিত্য-পবিষৎ দেখিতে গিয়াছিলাম এবং দেখিয়া বিশেষ সত্তষ্ট হইয়া আসিয়াছি। 
যাহা দেখিয়া আসিলাম, তাহাতে বুঝিলাম যে, যে প্রশংসা শুনিয়াছিলাম, তাহ! প্রকৃত প্রস্তাবে 
উছার উপযোগী । উহার পুস্তকাগারটি চমৎকাঁর এবং চিত্রশালাটি অত্যন্ত কৌতুহলোদ্দীপক। 
সাহিত্য-পরিষৎ যে সকল কাজ কবিতেছে, আমার বিবেচনায় সে জন্য তাহাকে সমাদব কবা 
কর্তব্য। ইহার সদস্যগণ আমাকে যে সকল পুস্তক উপহার দিয়াছেন, সে জন্য আমি কৃতজ্ঞতা 
জানাইতেছি এবং আমার ইচ্ছ! হইতেছে যে, ভবিষ্যতে আবাব এই চিত্রশালা দেখিতে যাইব 
এবং আজকার অপেক্ষা অধিকক্ষণ থাকিয়! সংগৃহীত দ্রব্যগুলি বিশেষ ভাবে দেখিয়া আসিব । 
যদ্দি কখন আমি এই সাহিত্য-পরিষৎকে সাহায্য করিতে পারি, আমি সানন্দে তাহা যথাসাধ্য 
করিব ; কাবণ, আমার মনে হয়, এই সাহিত্য-পরিষৎ ব'ঙ্গালা দেশকে উন্নত করিতেছে। 
(স্বাঃ) কারমাইকেল, 
বাঙ্গালার গভর্ণর, 
২রা ফেব্রুয়ারি, ১৯১৫ । 


৮৪ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের 


\ তু aw glad to have had an opportunity of visiting the home of the 
Bangiya-Sahitya Parishad. I am informed on high authority that 768 
literary work is of the best quality and has earned for the ৪০9৮1 a not-~ 
able reputation in Europeau countries. At the present time such work 
is of very special value to the Bengali language and to Bengal. 
কি 
(Sd) 7, 0, Lyon. 
5.2.15, 


অনুবাদ 


বঙ্গীয়-সাঁহিত্য-পরিষৎ মন্দিরটি দেখিবার সুযোগ পাইয়া আমি আনন্দিত হুইয়াছি। গণা- 
মান্ত বক্তিগণের বচন-প্রমাণে আমি জানিতে পারিলাম যে, এই সভার সাহিত্য-সংক্রান্ত কাজ- 
গুলি অতি উচ্চাদেরই হইতেছে এবং তাহারই বলে ইয়োরোপেও এই সভার সুযশ বটিয়াছে। 
আজকালকার কাঁলে বাঙ্গাল! ভাষা ও বাঙ্গাল! দেশের পক্ষে এইরূপ কাজের একটা বিশেষ 
উপকারিতা আছে। 
( হ্বাঃ) পি, সিখ্লায়ন। 
৫২1১৫ 


বিশেষ অধিবেশন | ‘ 


গৃভ ৯ই ফাঁন্তন ( ১৬২১ ), ২১শে ফেব্রুয়ারী ( ১৯১৫ ), রবিবার অপরাহ্ণ ৫॥* টাব সময় 
ব্দীয়-সাহিত্য-পরিষত মন্দিরে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের চট্টগ্রাম-শাখাব সভাপতি নবীনচন্দর 
দাস এম্‌ এ, বি এল মহাশয়ের পরলোক-গমনে শোকপ্রকাশের জন্ত বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের 
একটি বিশেষ অধিবেন হইয়াছিল। 

সভাপতি শাস্ত্রী মহাশয় উপস্থিত না থাকায় শ্রীযুক্ত ললিতকুমার বন্দোপাধ্যায় মহাশয়ের 
প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত শ্যামলাল মল্লিক মহাশয়ের সমর্থনে মহামহোপাধ্যায় ডাঃ শ্রীযুক্ত সতীশচন্ত্র 
বিদ্তাভুষণ মহাশয় সভাপতি হন। 

সভাপতি মহাশয় উঠিয়া বলিলেন,--আপনারা সকলেই জানেন, আজ ভারতের এক জন 
বিশিষ্ট ব্যাক্তির মৃত্যু হুইয়াছে। মাননীয় গোপালকষ্চ গোখলে পরলোকগত হইয়াছেন, 
তাহার নিমিত্ত আন সকল জায়গায় সকল প্রকার সভা-সমিতির কাধ্য বন্ধ হইয়াছে, আফিন, 
কুটীও বন্ধ হইয়া গিয়াছে । আমাদের সাহিত্য-পরিষদেরও কার্ধা বন্ধ কর! উচিত। কিন্তু একটি 
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কাঁধ্য আমাদিগকে করিতে হইতেছে। গ্ামাদিগের চট্টগ্রাম-শাখার সভাপতি নবীনচন্ত্র দাস 
কবিগুণাকর মহাশয়েব মৃত্যু হইয়াছে। তাহার জন্ত শোকপ্রকাঁশ করিবার নিমিত্ত আজ 
আমাদের একটি বিশেষ অধিবেশন হইবাব কথা । এই বিশেষ অধিবেশনের কাধ্য আমাদের 
সারিয়া ফেলিতে হইবে। তাহার সহিত আমার বন্ধুত! ছিল, তিনি ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট 
ছিলেন। তিনি যে তিন বৎসর কৃষ্ণনগরে ছিলেন, সেই সময়ে তাঁহার সহিভ আমার আলাপ 
হয়। সাহিত্য আলোচনায় তাহার প্রগাত অনুরাগ ছিল। আদালতের কাজের অবসরে 
তিনি সর্বদা সাহিত্য আলোচনা করিতেন। তাহার কৃষ্ণচনগরেব বাঁসাটিই দাহিত্য আলোচনার 
একটি কেন্দ্র হইয়া উঠিযাছিল। সংস্কৃত ও বাঙ্গালা, সকল সাহিত্যেব আলোচনাই সেখানে 
হইত। এই সময়ে তিনি একটা শোক পাইয়াছিলেন ; সেই শোকে কৃষ্ণনগর ছাড়িয়া 
আসেন | কুষ্ণন্গবেই রঘুব'শের বাঙ্গালা অনুবাদ আরম্ভ হয়। বঘুবংশের পর ভারবিব 
কিরাতাজ্জুনীয়ম্‌ অন্বাদ করেন এবং তাঁহার পর মাঘের শিশুপালবধ অনুবাদ করিতে 
আরম্ভ করিয়াছিলেন। শিশুপাঁলবধেব অনুবাদ শেষ হয় নাই, ছুই সর্ম মাত্র প্রকাশিত 
হইয়াছে। বাঙ্গালা কবিতায় সংস্কৃত গ্রন্থের নবীন বাবুর এই সকল অনুবাদ অতি চমৎ- 
কার। স্থানে স্থানে এমন সুন্দর হইয়াছে যে, অনুবাদ বলিয়া মনে হয় না। তিনি মেঘদুতের 
কতক অনুবাদ করিয়াছিলেন, কিন্ত সে সংকল্প ত্যাগ কবেন। তাঁহার রঘুবংশের 
অনুবাদের সমাদর কোন দিন ঘুচিবে না। তিনি যে কেবল সংস্কৃতেরই ভাল অনুবাদক 
ছিলেন, এমন নয়) 07858 Ele৪7 আর Long-fel০৮র অনেক কবিতার উৎকৃষ্ট 
অনুবাদ তাঁহার আছে এবং কিছু কিছু ছাঁপাও হইয়াছে। তিনি চট্টগ্রামের শাখা- 
পরিষদের সভাপতি ছিলেন। শাখা-পবিষদের উপর তাঁহার অতিশয় যত্ব ছিল। তাঁহার 
যস্তে তাহার অনেক উন্নতি হুইয়াছে। সংগ্রতি তাহার একটি পুত্রবিয়োগ হওয়াতে এবং মামলা- 
মোকদ্মাঁয় বিরত হুইয়! পড়ায়, হাব স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়াছিল। তিনি মানুষ হিসাবে দেবচরিত্র 
পুরুষ ছিলেন। তাঁহার প্রকৃতি অতি ধীর ছিল। লোককে অবিশ্বাস তিমি করিতে পারিতেন 
না। দোকানদারের! বলিত, এত ভাল স্ান্যকে ঠকাঁইলে ভগবান্‌ দহিবেন না। কিন্ত 
তিনি যাহা ভাল বলিয়! বুঝিতেন, সত্য বলিয়া বুঝিতেন, তাহার জন্য তিনি কিছুমাত্র নরম 
হইতেন না। এ জন্য সাঁরাঁজীবনে রাজসবকারে তিনি বেশী উন্নতি করিতে পারেন নাই। 
মেদিনীপুর কলেজের সংস্কৃতের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রন্দ্র চট্ট্যোপাধ্যায় এস্‌ এ মহাশয় 
বলিলেন,--আমি আজ সাহিত্য-পরিষদে এই প্রথম আদিয়াছি। আসিয়াই আমার ভাগ্যে এই 
শোক-সভা| মিলিয়াছে। নবীন বাবুর সঙ্গে আমার কখন পরিচয় ছিল ন। আমি যখন হুগলীতে 
পড়ি, তখন নবীন বাবুর মহাভারতের অনুবাদ, আমাদের পাঠ্য ছিল। তাঁহার মাঘের হুই 
সর্গের অনুবাদ আমি দেখিয়াছিলাম। নবীন বাবুর মত অনুবাদকেব হস্তে ভাষার শক্তি বৃদ্ধি 
ও পুষ্টি হয়। নবীন বাবুর কাছে অনেক আশা ছিল। কিন্ত আজ কয় দিন হুইল, তাহার 
মৃত্যুতে তাঁহা মিটিয়া গিয়াছে । সংস্কৃত প্রাচীন কাব্য-নাটকগুলির বাঙ্গালা অনুবাদ হওয়া 
১২ 
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আমি বাঞ্াল ভাষার পুষ্টির পক্ষে বিশেষ উপকারী বলিয়া মনে করি। নবীন বাবু অন্থবাঁদের 
যে ধারা দেখাইয়া গিয়াছেন, তাহ! তীহারই সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ হইয়| গেলে, বাঙ্গালা সাহিত্যের 
ক্ষতি হইবে। বদীয়-সাহিত্য-পরিষৎ চেষ্টা করুন, যাহাঁতে এই ধাবা বার থাকে । আমি 
মেদিনীপুর শাখা-পরিষদেব পক্ষ হইতে এই শোকগ্রস্তাবে সহানুভূতি জাঁনাইতেছি। 

এই সময়ে সভাপতি শাস্ত্রী মহাশয় আগিয়! পৌছিলেন। কলিকাতা বৌদ্ধধর্মান্কুর মহা- 
বিহারেৰ মহাস্থৃবির গুণালঙ্কার ভিক্ষু মহাশয় বলিলেন,_-নবীনচন্ত্র চট্টগ্রামের লোক, আমিও 
তাই। তিনি আষাদের চট্টল-মাতাঁব সুসস্তান ও দেশের উজ্জল বদু। তাঁহার গুণাবলীর 
কথা আমার অনেক জান! আছে, সে সকল আমি বর্ণনা কর! অপেক্ষা আপনারা যে আজ 
তীহার মরণে তাহাব গুণাবলী স্মবণ কবিয়া আমাদের সহিত সমান শোক অনুভব কবিতে ছেন, 
ইহাই সুশোভন হইয়াছে। আমরা যে বিশেষ রত্বটি হারাইয়াছি, তাহার ক্ষতি আমাদের 
শীঘ্র মিটিবে না। বঙীক্-সাহিত্য-পরিষৎ সমস্ত বাঙ্গাল! দেশের মধ্যে মুখ্য সভা । এই সভা 
* হইতে চট্টল-মাতার গুণবান্‌ পুভ্রের বিয়োগে যে শোক প্রকাশ করা হইল, ইহাই আমাদের 
পক্ষে আবও গৌরবের বিষয়। আমিও চট্টগ্রামের পক্ষ হইতে আপনাদিগকে ধন্যবাদ 
জানাইতেছি। 

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শীস্ত্রী মহাশয় বলিলেন,_নবীন বাবু সুকবি ছিলেন ও 
সুলেখক ছিলেন। ত্রিশ বৎসরের উপর তাহার সহিত আমার সৌহার্দ্য ছিল। তিনি 
কেবল যে বাঙাল! ভাষাতেই ভাল লিখিতেন, তাহ! নহে; তাহার ইংরাজী পুস্তক 
“Geography of Ancient India” খানিও বেশ ভাল বই। তিনি এ পুস্তক লিখিয়া কতটা 
সফল হইয়াছেন, তাহা বলিবাব আবশ্যক নাই। তবে তিনি এমন বিষয়ে বহি লিখিতে 
চেষ্টা করিয়াছেন, আর তাহার বইখানির আদর হইয়াছে, ইহাই আমাদেব গৌরবের বিষুয়। 
তাঁহার কবিতার অন্ুবাদগুলি অতি মিষ্ট। সংস্কৃতেব চারি চরণ কবিতার অনুবাদ বাঙ্গালা 
তিনি অনেক স্থলেঞ্ঠিক চারি চরণেই করিয়া গিয়াছেন! ইহা হইতেই বুঝা যাইতেছে 
যে, ছুই ভাষাতেই তাঁহার সমান দখল ছিল । * শেষ জীবনটায় তিনি নিজের দেশে বদলী 
হইয়াছিলেন। উদ্দেস্ত ছিল, তিনি স্বদেশে বসিয়া মাতৃভাষার সেবা করিবেন। তাহারই যত্বে 
চট্টগ্রামে শাখা-পরিষৎ হইয়াছে এবং সাহিত্য-সম্মিলন হুইয়া গিয়াছে। এমন লোকের স্থৃতি 
রগ হওয়া উচিত। 

শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত সাহিত্যাচাধ্য মহাশয় ঝলিলেন,.নবীনচন্দ্র দাসের শৌকপ্রকাশ-সভায় 


NN 


দ্বীড়াইয়া আজ আমার অতিশয় আনন্দ হইতেছে। শোকসভায় আনন্দ-প্রকাশ করাট! .. 


বিসদ্বশ হইতে পারে, কিন্তু আমার আজ আনন্দ ধরিতেছে না। যে দেশেব নবীন বাবু, 
আমিও সেই দেশের । আমাদের এই চাটগেঁয়েদের জন্য আপনার! একটা শোক অন্কুভব 
করিতেছেন, আমার আনন্দ সেই গৌরবে। আমার পূর্ববক্তা সকলকে আমি ধন্তবাদ 
জানাইতেছি। এই বিশেষ শোকসভার অনুষ্ঠানের জন্ত মূল সাহিত্য-পরিষংকে বিশেষরপে 


কাৰ্য্য-বিবরণী ৮৭ 


ধন্যবাদ জানাইতেছি। শান্তী মহাশয় যে স্বতিরক্ষার কথা বলিলেন, তাহার আয়োজন 
হইতেছে। চট্টগ্রামে দেবপাহাঁড়ে নবীন বাবু “আরাম মন্দির” নামে একখানি বাড়ী করিয়া 
গিয়াছেন। সেই পাহাড়ের উপর সেই বাড়ীতে তাঁহার একটি স্থতিস্তস্ত প্রতিষ্ঠিত হইবে। 
তাহার [ভন্তি গীঁথা হইয়া গিয়াছে । নবীন বাবুর জ্যেষ্ঠ সহোদর রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত শরচ্চন্্ 
দাস সি আই ই মহাশয়ই ইহাতে উচ্চোগী হইয়াছেন। আমি চট্টগ্রাম শাখা পরিষদের পক্ষ 
হইতে আপনাদিগকে বিশেষ ভাবে কৃতজ্ঞতা জাঁনাইতেছি। 

অতঃপৰ সভাপতি বিগ্ভাভূষণ মহাশয় নিম্নলিখিত শোকগ্রস্তাব পাঠ করিলেন ?--চট্টগ্রাম 
শাখার সাহিত্য-পরিষদের সভাপতি, স্থকবি, স্থলেখক, নান! সংস্কৃত-কাব্যের ও ইংরাজী 
কবিতার বাঙ্গালা কবিতায় অনুবাদক ও নানা সদ্‌গুণশালী নবীনচন্ত্র দাস কবিগুণাঁকর এম্‌ এ, 
বি এল্‌ মহাশয়ের মৃত্যুতে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ বিশেষ শোকান্ভব কবিতেছেন এবং 
তাহার শোকসস্তপ্ত পরিবাঁরবর্গকে সমবেদনা জানাইতেছেন।* অতঃপর সভাপতি মহাশয় 
প্রস্তাব করিলেন, এই শোকপ্রস্তাৰ কবিবর নবীনচন্দ্রের পুত্র নলিনচন্দ্রকে, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা 
শরৎ বাবুকে ও চট্টগ্রাম শীখাপরিষদে পাঠান হউক । 

সভাস্থ সকলে নবীন বাবুর প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থ দণডায়নান হইয়া এই প্রস্তাব গ্রহণ 
করিলেন। 

ইহার পর মহামহোপাঁধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় সভাপতির আদন গ্রহণ কবিয়া 
জানাইলেন, আমাদের শোকপ্রকাশের কাধ্য এখনও শেষ হয় নাই। ইতিমধ্যে সাহিত্য- 
পরিষদে আরও-কয়েকজন হিতৈষী সদস্তেব মৃত্যু হইয়াছে। আমাদের মাসিক অধিবেশনের 
শেষে তাহাদের জন্ত শোক প্রকাশ করিবার কথা। মাসিক অধিবেশনের কাজ আমরা আজ 
করিব না, কিন্তু একটি“শোকেব ঘটনার সঙ্গে আমর! আর পীচট!। শোকের কথাই কহিয়া 
শেষ করিতে চাই। 

(১) ডাক্তার অধোবনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের মৃত্যু হইয়াছেন তিনি অল্প দিন 
হইল, সাহিত্য-পরিষদের সভ্য হইয়াছিলেনন কিন্ত অল্প দিনেই ইহাকে এত ভালবাপিয়!- 
ছিলেন যে, সর্বদাই এখানে আসিতেন, ইহাব কাজে কর্মে নিশিতেন। তিনি উত্ভিদৃবিপ্তায় 
ও রসায়ন-শান্সে পারদর্শী ছিলেন। তিনি সর্বদা সাহিত্য ও বিজ্ঞান লইয়! পরিশ্রম করিতেন 
এবং নানাবিধ নুতন তত্বের আবিষ্কার ও পরীক্ষায় নিবিষ্ট থাকিতেন। তাঁহার বাড়ীতে 
খুব বড় লাইব্রেরী ও লেবরেটরী আছে। তাহাকে হারাইয়া দেশের একজন পণ্ডিত লোক 
এবং পরিষদের একজন বিশেষ বন্ধুকে হাগ্লাইয়াছি। _ 

(২) ব্রিপুব্রানিবাসী কৈলাসচন্দ্র সিংহ মহাশয়ের মৃত্যু হইন্নাছে। তিনি দেশের 
ইতিহাঁদ লইয়। বহু কাল হইতে অনেক আলোচনা করিয়াছেন। ইংরাজী ও বাঙ্গালায় তাঁহার 
অনেক প্রবন্ধ আছে। বাঞ্গালায় কয়েকখানি বহিও লিখিয়া গিয়াছেন। ত্রিপুরার রাজ- 

শের ইতিহান রাজমাঁলা নামে প্রাচীন গ্রন্থ প্রকাশ করিয়া দেশের একটি মত্ত অভাব দুর 


৮৮ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের 


করিয়। গিয়াছেন। শেষ দশায় তিনি তাঁহার লাইব্রেরীর ইতিহাসসংক্রান্ত সমস্ত বইগুলি সাহিত্য- 
পরিষৎকে দান করিয়া! আমাদের বিশেষ কৃতজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন। তিনি ইহার সভ্য 
ছিলেন না, অথচ ইহাকে এতট! ভালবাসিতেন। তাঁহাকে হারাইয়। আমাদের বিশেষ 
কষ্ট হইয়াছে। 

(৩) প্রিয়নাথ ঘোষ এম্‌ এ মহাশয় কুচবিহার রাজ্যেব দেওয়ান ছিলেন। ইনি 
সাহিত্য-পরিষদের বহু পুরাতন সভ্য। ইহারই চেষ্টায় আমর! স্বর্গীয় মহারাজ নৃপেন্দ্রনাবায়ণ 
ভূপ বাহাহুরকে সাহিত্য-পরিষদ্ের আজীবন-সদ্তবপে পাইয়াছিলাম। ইহীারই চেষ্টায় 
কুচবিহার হইতে সাহিত্য-পরিষদ্ের এই মন্দির-গঠনে অর্থ-সাহায্য পাওয়া গিয়াছিল, ইহার 
মৃত্যুতে আমরা এব জন যথার্থ হিতৈষী সভ্য হারাইলাম। 

(৪) দেনুড়নিবাসী অশ্বিকাচবণ ব্ৰ্চচারী সাহিত্য-পরিষদের সহায়ক সদন্ত ছিলেন। * 
তাহার সাহায্যে সাহিত্য পরিষৎ কতকগুলি প্রাচীন পুথি ও প্রাচীন মূর্তি পাইয়াছেন। 
তিনি প্রাচীন ইতিহাসের ও প্রাচীন সাহিত্যের আলোচনা করিতেন, সে সম্বন্ধে তাহার 
প্রবন্ধাদি পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশ হইত। তাহাকে হারাইয়া আমর! একটি কর্ী বন্ধ 
হারাইয়াছি। তিনি বহু দিন হইতে সাহিত্য লইয়া কাজ করিতেছিলেন। তাহার লেখ! 
কয়খানি বহিও ছাপ! হইয়াছে। 

(৫) কিশোবীমোহন বায় পাবনার সাহিত্য-প্ররিষদের শাখা হইবার জন্ত যে সাহিত্য- 
সমিতি হইয়াছে, তাহার সভাপতি ছিলেন। ইনি “রাজ” পত্রের সম্পাদক। করয়েকখানি 
বহিও ইনি লিথিয়! ছাপাইয়! গিয়াছেন। ইনিও সাহিত্য-পরিষদের একজন পুরাতন সভ্য ও 
হিতৈষী ছিলেন। ঃ 

(৬) মহেন্দ্ৰনাথ দাস বি এল্‌ মহাশয় চট্টগ্রামের উকীল ছিলেন। সাহিত্য-পরিষন্রের 
প্রতি তাহার নেহ ছিল। 

এই নকল সাহিত্যান্থরাগী ও সাহিত্যসেবী, পরিষদের সভ্য ও বন্ধুগণের মৃত্যুতে আমরা 
শোকপ্রকাশ করিতেছি এবং তাহাদের শোক-মন্তগু পরিবাববর্গকে সমবেদনা জানাইতেছি। 

আর একটি কাৰ্য্য আমাদিগকে কবিতে হইবে। সেটিও এক মৃত পণ্ডিতের স্থৃতিরক্ষা1 
সম্বন্ধে । সুতরাং সে কার্য্যটিও আমরা আজ সারিকা ফেলিব। পণ্ডিত হরিনাথ স্যায়রত্ব 
সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক ছিলেন৷ বাঙ্গালা তাহার কয়েকথানি গ্রন্থ আছে। তাহার 
পুজ সব্জজ বাক্স শ্রীযুক্ত গোপালচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায় বাহাদুর তাঁহার একথানি সুন্দর চিত্র 
সাহিত্য-পরিষদে রাখিবার জন্ত উপহার দিয়াছেন। তাহার ভ্রাতুষ্পৌত্র শ্রীযুক্ত ললিতকুমার 
বন্দ্যোপাধ্যায় নহাশয় তাহার জীবন-চরিত সম্বন্ধে একটি বিবরণ পড়িবেন, তাহী হইতে 
তীহার সম্বন্ধে আপনার অনেক কথা জানিতে পারিবেন। 

অতঃপর অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এম্‌ এ মহাশয় তাঁহার নিম্নলিখিত 
গ্রবন্ধ পাঠ করিলেন; 


কার্ধয-বিবরণী ৮৯ 

(৭) পণ্ডিত ৬হরিনাম ন্ায়রত্ব। জন্ম জানুয়ারী ১৮২৫। মৃত্যু, জুন ( জোট) 
১৮৮৭1 

বিদ্বৎপ্রবর শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য মহাশয় প্রসন্কক্রমে বণিয়াছিলেন,--*শ্তামাচরণ 
সবকার, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজেন্দ্রলাল, মদনমোহন, তারাশঙ্কর, দ্বারকাঁনাঁথ বিদ্তা- 
ভূষণ, হরিনাথ শৰ্ম্মা, যাহার! প্রত্যেকেই সাহিত্যের- আমাদের যে নুতন বাঙ্গাল! সাহিত্য 
গড়িয়া উঠিতেছিল, সেই সাহিত্যের এক একটি দ্রিকৃপাঁলর্পে, গণ্য হইবার উপযুক্ত ।” 
[ পুরাতন প্রসঙ্গ, আরধ্যাবর্ত, মাঘ, ১৩১৭] 

আধুনিক শিক্ষিত সমাজ এই তালিকার অস্তভূক্ত অপর কয়েকজন মহাত্মার পরিচয় 
অন্পবিস্তর জানেন) কিন্ত শেষোক্ত হরিনাথ শর্মা সমন্ধে তাহাদের জ্ঞান বোধ হয়, একেবারেই 
নাই। ইহার পুরা নাম ৬হ্বিনাথ স্তায়রত্ু, বংশোঁপাধি বন্য্যোপাধ্যা়। ইহার প্রণীত 
“বিরাটপর্ব”, “মুদ্রারাহ্মস”, রামের “অরণ্য-যাত্রা’ ও প্রচনাবলী” এক সময়ে বহু বিদ্যালয়ে 
প্রচলিত ছিল এবং ছাত্রবৃত্তি ও প্রবেশিকা পবীক্ষায় ছাত্রপাঠ্য পুস্তকাঁবলীর অস্তভুূ ক ছিল। 
প্রথম তিনখানি সংস্কৃত হইতে ও শেধথানি ইংবাজী হইতে অন্ুবাদ। ৮হবিনাথের 
বিদ্যাসাগর মহাশয় ও ৬গ্রসন্মকুমাব সর্বাধিকারী মহাশয়ের সঙ্গে প্রগাড় প্রণয় ছিল। 
তিনি ছাক্র-জীবনে সংস্কৃত কলেজে কাদম্বরীপ্রণেতা ৬তাবাশঙ্কর তর্কবত্ব, বহবমপুর কলেজের 
ভূঁতপূর্বব অধ্যাপক ৬মাধবচন্ত্র তর্কমিদ্ধান্ত ও বিছ্াাসাঁগর মহাশয়ের ভ্রাতা ৬দীনবন্ধ স্যায়রত্রের 
সহপাঠী ছিলেন। তিনি প্রথমে বীটুন কলেজে পণ্ডিত নিযুক্ত হয়েন, পরে অল্পকাল 
স্কুলের ডেপুটী ইন্‌স্পেক্টারেব কাধ্য করেন, পরে দীর্ঘকাল সংস্কৃত কলেজে সংস্কৃত ও ইংরাজী 
উভয় ভাষাব শিক্ষক ছিলেন। কাউয়েল সাহেব ও ৬প্রসম্নকুমাঁর সর্বাধিকারীর আমলে 
চিনি সংস্কৃত কলেজে" কাৰ্য্য করিতেন। ৮৬ মহেশচন্দ্র ন্যায়বত্বের অধ্যক্ষতার আরম্তকালেই 
তিনি অবসব গ্রহণ করেন। তিনি কয়েক বৎসর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় 
সংস্কৃত ও বাঙ্গালার পরীক্ষক 'ছিলেন। হেয়ার স্কুলের ভূতপুর্ব প্রধান পণ্ডিত ও সেণ্টাল 
কলেজের ভূতপূর্ক অধ্যাপক শশ্যামাচরণ রুখোপাধ্যায় হরিনাথের শ্যালক ও ভগ্নীপতি ছিলেন। 
হরিনাথের ৮টি পুত্র ও ৬ কন্তা। পুভ্রগণের মধ্যে চারিজন এক্ষণে জীবিত। জ্ঞেষ্ঠ পুত্র 
রায়বাহাদুর শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় জেলা জজ ছিলেন; এক্ষণে অবসর গ্রহণ 
করিয়াছেন। এই পরিদৃপ্তমান চিত্র তাহারই প্রদত্ত। ৬হরিনাথের দ্বিতীয় পুত্র 
দার্জিলিল্েব বিখ্যাত উকীল, ৮মহেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (0. বৈ, 88০০1) (বর্তমান 
লেখক ৬হরিনীথের ভ্রাতুষ্পুত্রের পুজ্র 1) 

তাহার আদিম নিবাস নদীয়া জেলার অন্তর্গত কাচকুলি গ্রাম। হাবড়। শিবপুরে বিবাহ 
করিয়া তিনি পরে ণিবপুরেই বসতবাটা নির্মাণ করিয়া তথাকার স্থায়ী বাসিন্দা হয়েন। 
বিধবাবিবাহ ব্যাপারে যখন সামাজিক আন্দোলন প্রবল ভাবে চলিতেছিল, সেই সময়ে 
বিভ্ভাষাগর মহাশয়ের সংশ্রবে ছিলেন বলিয়া, হরিনাথ ও তাহার স্বগ্রামবাদী তারাশঙ্কর 


তা 


৯০ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের 


তর্করত্ব ও নিকটস্থ বিব্বগ্রামবাঁসী মদনমোহন তর্কালগ্কার সামাজিক নির্যযাতন ভোগ করেন 
ও তজ্জন্ত বাধ্য হইয়া স্ব স্ব বাসগ্রাম ত্যাগ করেন। 

তিনি হাঁবড়! শিবপুরের উন্নতির অন্য হিতকর কাধ্যের বহু অনুষ্ঠান করিয়া গিয়াছেন। 
শিবপুরে প্রথম স্কুল, ভাক্তারখানা', ক্লাব ও সখের থিয়েটার তিনিই স্থাপন! করেন। হাবড়া 
হিতকরী নামক সংবাদপত্র ও হাবড়া পীপল্দ্‌ এসোসিয়েশন্‌ তাঁহার অন্ঠতম কীন্তি। তিনি এই 
সমস্ত সৎকীত্তির জন্য সবকার ও সাধারণ কর্তৃক সম্মানিত হইয়াছিলেন। সরকাবের নিকট 
হইতে 09৮676089 ০£ ০০০৪: প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং অনারারি ম্যাজিষ্ট্রেট, ও মিউনিসি- 
প্যাল কমিশনার নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তিনি রাজনীতিক আন্দোলনে এতদঞ্চলে প্রধান 
উদ্যোগী ছিলেন। তৎকালে গতর্ণমেন্টের চাকবী করিলেও বাঁজনীতি-চষ্চার বাঁধা ছিল ন1। 

প্রবন্ধ পড়! হইলে শাস্ত্রী মহাশয় বলিলেন,-_সংস্কতের অধ্যাপকেব! ইংরাজী জানিলেও 
ইংরাজী পড়াইতেন না। হরিনাথ ভ্টারত্ব মহাঁশয়ই সে নিয়ম উঠাইয়া সবই পড়াইতেন। 
আমি তাঁহার ক্লাসে কখনও পড়ি নাই, অথচ তিনি আমাকে বড়ই স্নেহ করিতেন। তাঁহার 
বাড়ীতে আমি যাতায়াত করিতাঁম। তাহার স্বভাবগুণে তাহাকে ভক্তি না কবিয়া থাকিতে 
পাঁবিতাম না। তাঁহার একটি উপদেশ সে কালের অনেক ছাত্রেব হৃদয়ে গাথা আছে। 
আজ সাহিত্য-পরিষদে তাহার ছবি প্রতিষ্ঠা করিতে সকলের অপেক্ষা আমার বেশী আনন ' 
বোধ হইতেছে, একটু পুণ্যও মনে করিতেছি। অতঃপর শাস্ত্রী মহাশয় ছবিব আবরণ 
উন্মোচন কবিয়া দিলেন। 

অতঃপব শ্রীযুক্ত রামেন্ত্রহুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় ছবিদাতা গোপাল বাবুকে এবং অধ্যাপক 
ললিত বাবুকে এই ছবিদান ও ছবিপ্রতিষ্ঠায় সাহায্য কবিবার জন্য ধন্তবাদ জানাইলেন। 
ইহার পর সভাপতি শাস্ত্রী মহাশয় বলিলেন,_আবও একটি কাধ্য আমাদের আজই করিবারু 
আছে। সেটির সহিত কোন শোকের সম্পর্ক নাই বটে; কিন্তু ছঃখেব সম্পর্ক আঁছে। 
শ্রীমান্‌ রিখান্ত কিমোর$ জাপানবাশী ভদ্রলোক, তিনি এ দেশে সংস্কৃত শিখিতে আপিয়া- 
ছিলেন। সংস্কৃত ত তিনি শিথিয়াছেনই, সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালাও শিখিয়াছেন। বাদ্গালাও তিনি 
এমন শিখিয়াছেন যে, আজ তিনি আপনাদের নিকট বিদায় লইতে আসিম্নাছেন এবং তাহার 
যাহ! কিছু বলিবার আছে, তাহ! বাঙ্গীলাতেই বঝলিবেন। শ্রীমান্‌ কিমোবা আমার ছাত্র, 
তিনি আজ লেখাপড়া শিখিয়া দেশে ফিরিতেছেন, তাহাকে আগ আমি আশীর্বাদ করিয়া 
বিদায় দিব। তাঁহাব ষাহা বলিবার আছে, তিনি আপনাদিগকে বলিতেছেন । 

অতঃপর শ্রীমান্‌ কিমোর! মহাশয় বলিলেন,-.আজ আমি বিদায় লইতে আনিয়াছি। 
সাহিত্য-পরিষদের পক্ষ হইতে আজ এই অভ্যর্থনা পাইয়া আনন্দিত ও কৃতজ্ঞ হইয়াছি। আমা 
মনে যে ভাব হইতেছে, তাহ! আমি সব খুলিয়া বলিতে পারিব না? কারণ, বাঙ্গালা সকল 
কথা তেমন করিয়া বুঝাইয়। বলিবার মত আমি বাঙ্গাল! বলিতে পারি না। -আমার 
বাঙ্গালা বাঙ্গালীর বাদালা নয়--জাপানীর । আমি শুনিতে পারি, পড়িতে পারি, অনেকটা! 


কাঁ্য্য-বিবরণী ৯১ 


বুঝিতে পাঁবি, এই মাত্র। আমার ক্ষমতায় শিক্ষা হয নাই; আপনাদের দয়ায় অনেকটা! 
শিথিয়াছি। আপনাৰ! আচার-ব্যবহারে আমাকে পরিবারস্থ একজনের মত পালন 
করিয়াছেন । বিদ্যা শিক্ষার জন্য ভারতবর্ষে অনেক কষ্ট পাইয়াঁছি। মানব মাত্রকেই শিক্ষা 
জন্য কষ্ট কবিতে হইবে ; জাপানেও হইত। কষ্টেব জন্য আমি ছুঃথিত হই নাই। কষ্ট 
করিয়া বাঙ্গালা, সংস্কৃত, পালি,--দর্শন, সাহিত্য ও ধর্মী-বিষয়ে যাহ! শিখিয়াছি, তাহা জাপান. 
বাসীকে গিয়া দেখাইতে পাঁরিব, এই আমার আনন্দ। আপনারা গুরু, আমি ছাত্র। 
গুক দক্ষিণা আমি দিতে পাঁরিব না। কারণ, ধন-দ্রব্য আমার কিছু নাই। সেব! করিয়াও 
আমি দক্ষিণা দিতে পাঁরিব ন! ; কারণ, আমাকে দেশে যাইতে হইবে, যাঁহাদেব জন্য শিথিয়াছি, 
তাহাদের কাছে ফিরিতে হইবে। ইহার জন্য আমি লজ্জিত নহি) কারণ, প্রাচীন জাপানের 
সভ্যতা, ধৰ্ম্ম, শিল্প, দর্শন-_-সব ভাঁবতেব দয়াতে। আমাদের দেশের কেহ কোন দিন দক্ষিণা 
দিতে পাঁরে ন!। যদি বাঁচি, ফিরিয়া আসিয়! দক্ষিণা দিবাব চেষ্টা করিব। আমাদের দেশের 
লোক ভারতের সম্বন্ধে মরিয়া গিয়াছে। ভারতের স্বরূপ জাপান জানে না। আপনারাও 
'জাপানকে জানেন না। ছুই দেশে কি সম্বন্ধ ছিল, ভাঁহা ছুটি দেশই ভুলিয়া গিয়াছে। 
আমার প্রার্থনা, সে সম্বন্ধ হউক। সংস্কৃত দর্শনশান্র ভারতেব বত্ব নয়, জগতের রড়। 
ভারতের শিক্ষা এখন বিদেশীর হাতে । হয় ত এক দিন জাগানীই আপনাদের অধ্যাপক 
হইয়া আসিয়া বসিবে। কিন্তু তাহা উচিত নয়। আপনারা নিজেরাই শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা 
করুন। এখনকার পণ্ডিতের শিক্ষা-প্রণাঁলী আমর! বিদেশী--ধরিতে পারি না। জার্ম্মাণী 
বিদেশীকে শিক্ষা দিতে পারে, কিন্তু ধর্ম্মেব ভাব, শিক্ষার ভাব শিখাইতে পাঁরে না। আমি 
জান্মীণীতে যাই নাই। জীবন থাকিলে আমি আবার আপনাদের কাছে আসিব, শিখিব, আমায় 
পুণ্ডিত করিয়া দিবেন" কয়েক বৎসর থাঁকিয়া এখনকার ভারতের চিত্র কি বুঝিলাম, তাহ! 
একটু বলিতে চাই । বর্তমান ভারত, আর প্রাচীন ভারত এক নয়। বড় বড় বিল্ডিং, এত 
আদালত, এত মকদ্দমা, বাপ তর বাপ! মন্দির নাই; বৌদ্ধ মঠ নাইঃ বকশ্রিস্‌ ভিক্ষা কথায় 
কথায়। কৃষ্ণ নামে তিক্ষা_প্রাধে ক্ষণ একটি পয়সা দাও ।”-_ত্রিবিধ হুঃখ-ভ্রাতা ঈশ্ববের নামে 
ভিক্ষা করে। দেশ অত্যন্ত গরম, লোকে নানা রোগে মরে। এইটি বাহক ভারত। প্রাচীন 
ভাবত, রামায়ণ মহাভারতের ভারত, আমি বুঝিতে চাই। যতটা দেখিয়াছি, প্রাচীন ভারত 
লোপ পায় নাই, গ্রামের মধ্যে আছে, আর বর্তমান ভারত সহর জুড়িয়া আছে। গত ছয় 
মাসের মধ্যে আপনারা আমাকে বশ করিয়াছেন। আপনা! ধার্মিক, প্রসন্নচিত্ত, শাস্তস্বভাঁব ও 
দয়া-দাপ্সিণ্যপূর্ণ। আমর! বন্ধুকে বশীভূত করি, বন্ধুত্ব গেলে বগ্তত। যাঁয়। আপনারা শান্তভাবে 
বশীভূত করেন। আপনারা ধর্ম্ম লইয়া সব করেন, অপবে টাকার জন্য সব কবে। জাপানের 
পূর্বপুরুষ মঙ্গলিযা, সুমাত্রা বাঁ পারন্তের লোক নয় । আমার মত স্বতন্ত্র । একটা আভাস 
দিব। জাপানের আদিম অধিবাসীর! বঙ্গ-মগধের লোক | আমাদের দেশে প্রাচীন পুস্তক 
ন! দেখিয়! তাহার সমস্ত প্রমাণ দিতে পাঁরিব না, তবে কিছু কিছু দিতে পাঁরি। 


৯২ বঙ্গীয়-সাঁহিত্যমপরিষদের 


এই বলিয়! শ্রীমান্‌ কিমোঁর! মহাশয় ভারতের এবং জাপানের ধর্মশান্রে ব্যবহৃত কতক 
গুলি চিহ্নের নকৃসা আঁকিয়া নানাকপ ব্যাখ্যা করিয়া তাহার মত স্থাপন করিতে চেষ্টা 
করিলেন এবং সর্বশেষে সমস্ত বাঙ্গালী জাতিকে এবং বঙীয়-সাহিত্য-পরিষৎকে ধন্যবাদ 
জানাইয়। বসিলেন। 

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত সতীণচন্দ্র বিদ্যাভূষণ বলিলেন, শ্রীমান্‌ কিমে।রা ছাত্ররূপে আসিয়া 
অধ্যাপকের অনেক বিদ্যাই আহরণ করিয়াছেন। তিনি কলাপে ব্যুৎপন্ন হইয়াছেন, বাঙ্গালাও 
যে এমন শিখিয়াছেন, তাহাতে আশ্চর্য্য হইতে হইয়াছে। স্বাধীন জাতি একটা বিশেষ গুণ 
এই যে, তাঁহারা কেবল অপরের ভূমি অধিকার করেন না, জ্ঞানও অধিকার করেন। তিনি 
দেশে যাইতেছেন। শুনিলাম, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁহারই সহিত জাপান-ভ্রমণে যাইতেছেন। 
এ সংযোগ ভালই হইয়াছে, উভয়ে উভয়ের বিশেষ সহায়তা! পাইবেন ৷ প্রার্থনা করি, নিরাপদে 
দেশে যান এবং কুশলে থাকুন। 

শ্ীযুক্ত রামেন্দসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় বলিলেন,--শ্রীমান্‌ কিমোরা যখন প্রথম আমার 
কাছে আসেন, তখন আমি তাহাকে চিনিতাম না ; আমি ইংরাজীতে কথা কহিতে গেলাম, 
তিনি বাঙ্গালায় উত্তর দিলেন, শুনিয়া আমি বিশ্ময়ে ভরিয়া গেলাম। তাঁহার বাঙ্গালা এত 
অনুরাগ ষে, তিনি ৫1৬ মাসে এই বাঙ্গাণা! লিখিয়াছেন। তিনি সাহিত্য-পরিষদের সভ্য হইয়া- 
ছেন। আজ তাহাকে আমর! বিদায় দিতে আসিয়াছি। প্রার্থনা করি, তিনি ভাল থাঁকুন। 
তিনি ছয় মাসে আমাদের ভাষ! শিথিষা! গেলেন ; কিন্তু আমর! তাহার কাছে জাপানী শিথিয়! 
লইতে পারিলাম না। তিনি ফিরিয়া আসিলে যদি বাঁচি ত শিখিব। স্বাধীন ও 
পরাধীন জাতির শিখিবার শক্তিতেও কত প্রভেদ্, তাহা কিমোবাকে পাইয়া আমর! 
বুঝিলাম । . হি 

অতঃপর সভাপতি শাস্ত্রী মহাশয় উঠিয়া শ্রীমান্‌ কিমোরাকে একটি স্বর্ণপদক উপহাব 
দিয়া! বলিলেন,__তুমি মত্ত শিধিয়াছ, দেশে গিয়! সব শিখাইয়া দিবে। তোমার সহিত আঁমাঁর 
সকল কথাই হইয়াছে। ইহারা ও যাহা বলিলেন, তাহা শুনিলে। এখন আশীর্বাদ করি, 
নিবাপদে দেশে ফিরিয়া যাও। 

* অতঃপব শাস্ত্রী মহাশয় মাননীয় গোপালকষ্খ গোখলে মহাশয়ের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ 
করিয়া প্রস্তাব করিলেন যে, গোথলে মহাশয়ের পরিবারবর্ধকে বদীয়-সাহিত্য পরিষদের 
সমবেদনা জানাইয়া নিয্নলিখিত পত্র দেওয়া! হইবে এবং Servant of GIndia Societyকেe 
জানান হইবে এবং তাঁহার সন্মানার্থ সাহিত্য-পরিষদের কার্য্যালয় বন্ধ থাকিল। সভাস্থ সকলে 
দণ্ডায়মান হুইয়া এই শোক-প্রস্তাব গ্রহণ কবিলেন। 

এই দিন জাপানী 0০দ৪০৷ ও আরও কতকগুলি জাপানি ভদ্রলোককে নিমন্ত্রণ করা 
হইয়াছিল । কয়েক জন জাপানী উপস্থিত হইয়াছিলেন ও কয়েকজন আমিতে না পারার 
পত্র দ্বারা হুঃথ প্রকাশ করিয়াছিলেন। 


কাধ্য-বিবরণী ৯৩ 


To the Secretary, Servants of India Society, 12018, 
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I beg to inform you that on the 21৮1) February at the 8th General 
meeting of the B. S, P. a resolution was passed unavimously expressing 
the deep sorrow of the Parishad at the untimely death of the Hon’ble 
G. K. Gokbale and all further ordinary proceedings of the meeting were 
postponed while the office of Parishad was also closed on the 22nd ultimo 
83 a tribute of respect to the memory of the late illustrious deceased. 

I hope you will kindly communicate this news 00 the relatives of 019 
Late Hon’hle Mr Gokhale, 


Yours évc,. 
(39) Haraprasad Shastry, President, 


অতঃপর যথারীতি ধন্তবাদের পর সভাভঙ্গ হইল। 


শ্রীহরপ্রসাঁদ শান্ত্রী 
সম্ভাপতি । 


সপ্তম স্থগিত অধিবেশন 


গত ১৪ই চৈত্র ( ১৩২১ ), ২৮শে মার্চ ( ১৯১৫ ), ববিবার অপরাহ্ণ ৫॥০ টার সময় বঙ্গীয়- 
সাহিত্য-পরিষণেব স্থগিত ৭ম মাসিক অধিবেশন হয়। নিয়লিখিত ব্যাক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। 


যুক্ত নিবাঁরণচন্দ্র ঘটক বিএ ( সভাপতি ) শ্রীযুক্ত বাঁরিদবরণ মুখোপাধ্যায় 


কবিরাজ শ্রীযুক্ত শ্তামাগ্রসন্ন সেন 'শান্ী . * বিনোদবিহারী গুপ্ত 
শ্রীযুক্ত গুণীলঙ্কার মহাস্থবির » বোঁধিসত্ব সেন এম্‌ এ, বি এল্‌ 
» ক্ষেব্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কাব্যক , অমৃতগোপাল বন্ধু 
» প্রফুললচন্ত্র মিত্র » জ্ঞানেন্ত্রনাথ ঘোষ বিএ 
৬ পুলিনবিহাঁবী দত্ত » কুঞ্জবিহারী মণল 
» নিৰ্ম্মলচন্দ্ বন্দ্যোপাধ্যায় ৬  যোগীন্্রপ্রসাদ মৈত্র 
৯ অন্বিকাঁচবণ মিল্ত » মন্মথনাথ রায় 
» থগেক্দ্রনাথ মিত্র এমএ . » বসস্তরঞ্জন রায় বিদ্বপ্ল্লত 
» যতীন্দ্ৰনাথ মল্লিক ১ যোগীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য 
5 বাণীনাথ নন্দী » যতীন্দ্রনাথ দত্ত 
» করুণাচন্তর মজুমদার » ক্ৃষ্ণদাস বসাক 


১৩ 


৯৪ বঙ্গীয়-সাঁহিত্য-পরিষদের 


শ্রহুক্ত ভুবনমোহন গঞ্গোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন বনু 
» সত্যভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় » কানাইলাল মিত্র 
» ভুপতিনাথ দাস » রামকমল সিংহ 
» দেঁবেশচন্দ্র পাকড়াশী » গণপতি রায় বিদ্কাবিনোদ 
» যাদবগোবিন্দ রায় » তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য 
» নিত্যানন্দ রাম » নলিনীকান্ত চট্টোপাধ্যায় 
৬ সতীশচন্দ্র গুহ » ভোলানাথ কোঁচ 
» মণীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ৬ উপেন্ত্রনাথ উপাধ্যায় 
» খগেন্দ্রচন্্র বসু » সুর্ধ্যকুমার পাল 
শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী 


* হেমচন্দ্ৰ দাশগুপ্ত এম্‌ এ 
» মৃণালকাস্তি ঘোষ 
» বুবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ এম্‌ এ 


সহকারী সম্পাদকগণ। 


সভাপতি মহাশয় অনুপস্থিত থাকায় শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্ৰ দাশগুপ্ত এম্‌ এ মহাশয়ের প্রস্তাবে ও 
শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্‌ এ মহাশয়ের সমর্থনে মিউনিসিপ্যাল ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত নিবারণচন্্ 
ঘটক বি এ মহাশয় সভাপতির আসন পরিগ্রহ করেন। 

সভাপতি মহাশয়ের আদেশে শার্য্যারস্ত হইলে শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় গত 
অধিবেশনের কার্যযবিবরণ পাঠ কাঁবলেন। তৎপরে যথারীতি প্রস্তাব ও সমর্থনের পর নূতন 
সপ্ত নির্বাচিত হইল। নু 


পরস্তাবক সমর্থক নুতন মস্ত 
শ্বীনবকৃষ্ণ রায় * শ্রীহেমচন্্র দাশগুপ্ত শ্রহবিচরণ মুখোপাধ্যায় এম্‌ এ 


মীরা কলেজের অধ্যাপক ও মিরাট-সাহিত্য- 
সম্মিলনেব অন্যতম সহকারী সভাপতি ৷ 


& শ্রীঅত্ুলকুষ্ণ মুখোপাধ্যায় বিষ্ভাবিনোদ, 
সাহিত্য-ভূষণ, তত্বনিধি, বিদ্যারত্ব, 
মিরাট সাহিত্য-সম্মিলন-সম্পাঁদক, মিরাট । 
bs রর শ্রীনগেন্্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় 


Chamber practitioner of law, 
মিরাট, সিটি, ওয়েষ্টার্ণ কাছারী রোড। 

রর রি ডাঃ শ্রীস্তশীলকুমার সেন এল্‌ এম এস, 
মিরাট, সিটি। 


কার্্য-বিবরণী ৯৫ 


এন্ডাবক সমর্থক নূতন সমস্ত 
শীনবকৃষণ রায় শ্রীহ্মচন্ত্র দাশগুপ্ত ডাঃ শ্রীরনেশচন্দ্র মিত্র এল, আর, সি, 
এ এম (ডিন), এল, আর, সি (এডিন্), এল্‌, 
আর, এফ পি ও এস (নীসগো ), মিরাট। 
শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী শ্রীবামকমল সিংহ শ্রীকিশোরীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় 
৩, মোহনলাল মিত্রের লেন, শ্তামবাজার ৷ 
শ্রীরায় যতীন্দ্ৰনাথ চৌধুরী শ্রীহ্মচন্দ্র দাশগুপ্ত শ্রীদামোদরদাস বর্মন্‌ 
৫৫, ক্লাইভ স্রীট। 
শ্রীকাণিদাস দত্ত শ্রীতীশচন্দ্র মিত্র শ্রীশরচ্চন্্র দত্ত বি এ, 
জে, এম্‌ ট্রেনিং স্কুলের প্রধান শিক্ষক, 
মজিলপুর, জয়নগর পোষ্ট, ২৪ পরগণ!। 
শ্রীহর প্রসাদ শাস্ত্রী শ্রীরাঁয় যতীন্্রনাথ চৌধুরী কুচবিহারাধিপ হিজ, হাইনেস্‌ মহারাজা 
শ্রীহিতেন্দ্রনারায়ণ ভূপ বাহাছব, কুচবিহার | 
রীপরফু্নকুমার সরকার শ্রীরামকমল সিংহ ০ শ্রীমঅধিনচন্ত্র মুখোপাধ্যায় বি এল, 
শিক্ষক, চেঙ্কানল হাই স্কুল, উড়িষ্যা। 
শ্রীরাদেন্্র্ন্দর ত্রিবেদী শ্রীহ্মচন্ত্র দাশগুপ্ত রায় শ্রীগোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 
বাহাদুব বি এল, 
অবদবগ্রাপ্ত ডিছ্রীক্ট অজ, 
পটুয়াটোলা৷ লেন, কলিকাতা! । 
ই ঠি ডাঁঃ শ্রীধতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এল, এম, এস, 
টু পটুয়াটোলা লেন, কণিকাত!। 
শ্রীহেমচন্ত্র দাশগুপ্ত শ্রীব্যোমকেশ মুস্তকী প্রীকালীচবণ মিত্র 
ee ১৮, ঘোষের লেন, কলিকাতা। 
শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী শ্রীহেমচন্্র দাশগুপ্ত শ্তারিণীপ্রাসাদ সুব 
১৪, শোভাবাজার স্রীট, কণিকাত|। 
শ্রীবিজয়কষ্ণ সাহিত্যশান্্রী প্র ডাঃ শ্রীয়ামিনীমোহন কর কাব্যবিনোদ, 
২০২।১৪, দৃর্্াহাটা স্ত্রী, কলিকাতা। 
প্রীযোগীন্দ্রপ্রসাদ সমান্গাব শ্রীরাখাঁলদান বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীমন্মথনাথ দে এম্‌ এ, বি এল, 
উকীল, মোরাদপুর, পাটনা। 
্রীচন্দ্রতুষণ রায় এম্‌ এ 
অধ্যাপক পাটন| কলেজ, 
মোরামপুক্, পাটনা। 


৯৬ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের 
প্রস্তাবক সমর্থক নুতন সমস্ত 
শ্রীহ্মচন্দ্র দাশগুপ্ত শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধায় শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম্‌ এস্সি, 
ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, হুগলী ও প্রবেশনরি 


ডেপুটী কলেক্টর, চু'চুড়া। 

কে, বি, ধ্বন্তরী শ্রীহেমচন্্র দাশগুপ্ত শ্রীঅমৃল্যচন্দর বন্দ্যোপাধ্যায় 
. এসিষ্টাপ্ট ষ্টেশন মাষ্টাব, সারসোল, ই,আই,আ'র। 
ys ্ৰীকৃষ্ণধম্বস্তরী বিখ্রাজ চক্রবর্ত্তী এম ডি, 


রঃ জনক আশ্রম, বোধিথানা, যশোহর। 
শ্রীহরগোঁপাঁল দাস কুণ্ড শ্্রীহেমচন্ত্র দাশগুপ্ত জ্রীমুকুন্দনারায়ণ মুন্দী 
জমিদার, সেরপুর, বগুড়। 


প্রদন্মথমোহন বয় এীনুসস্তোষকুমার দে 
১৭, চোরবাগান্‌ সেকেও লেন, বড়বাজার পোঃ। 
শ্রীরাথালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় টি শ্রীমহীন্্রমোহন চন্দ 


৬৭, সিমল! ষ্ট্ৰীট, কলিকাতা 
শ্রীনলিনীরঞ্রম পঙ্ডিত শ্রীহর্গানাায়ণ সেন শাস্ত্রী কবিরাজ শ্রীনীবদরঞ্ন সেন গুপ্ত 


কাব্যসাংখ্যতীর্থ, কবির, 
ভগবান্‌ ধালয়, ১৯২ মেছুয়াবাজার '্ীট । 
শ্রীব্যো্কেশ মুস্তফী শ্ীরামকমল সিংহ অীনশচন্দ পাল 
৪১, সিমলা রোড, হালনীবাগান ৷ 
শ্রীন্রেন্্রনাথ ভট্টাচার্য্য শ্রীমন্থনাথ রায় শ্ৰীসুবোধচন্দ্র $ট্টেপাধ্যায় 


৬১, শিকদারবাগাঁন ষ্রীট, কলিকাতা। 

শ্রীবিনোদবিহারী গুণ শ্রীবিপিনবিহারী গুপ্ত জ্ীভোলানাথ দাস 
রর Coal Merchant, চন্দননগর। 
সীরায বহীন্ত্রনাথ চৌধুরী অব্যোমকেশ মুস্তফী মাননীয় নবাব আলি চৌধুরী খাঁ বাহাদুর 
২৭, ওয়েষ্টন লেন, কলিকাত!। 


জীব্যোমকেশ মুস্তফী- শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত শ্রীক্ষীনাথ বেজ বড়ুয়া! 
শিবপুর । 
বি, এল চৌধুরী শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী শ্রীভূদেবচন্ত্র রায় বি এল্‌, 
হাইকোর্টের উকীল, 
শীকারীটোলা, ভবানীপুর । 
শ্রীধ্যোমকেশ যুস্তফী শ্রীনগেন্্নাথ বঙ্গ শ্রীনলিনীকাস্ত ভট্টশীলী এম্‌ এ, 


কিউনেটার, টাকা মিউলিরন। 


কার্ধ্য-বিবরণী ৯৭ 


্রস্তাবক সমর্থক নুতন সমস্ত 
খরীরামেন্দ্রসুন্দর ব্রিবেদী শ্রীরায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী শ্রীরমণীমোহন চট্টোপাধ্যায় এম্‌ এ, 
ভাইস্‌ চেয়ারম্যান, কলিকাতা কর্পোরেশন, 


৩৩, ম্যাকৃলিউড ষ্ট্ৰীট ৷ 
_. শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী প্রীরাজেন্্রনাথ দোম বি এল্‌, 
| হাবড়ার উকীল, 
১ লক্মণদাসের লেন, পঞ্চাননতলা, হাবডা। 
শ্রীমৃণালকাস্তি ঘোঁষ » শ্রীনগেন্্রনাথ মিত্র বি এ, বি এল্‌, 
৬ ৮, নবীন সরকারের লেন, বাগবাজার 
রর ৯ প্ক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় এম্‌ এ, বি এল্‌, 
৮৪, রাজা রাজবল্লভ ই্রাট। 
শ্রীহেমচন্্র দাশগুপ্ত টু শ্রীহ্মা্গনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
৬২, মসজিদবাঁড়ী ধ্রীট। 
শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী শ্রীহেমচন্ত্র দাশগুপ্ত শ্ীআগুতোষ রুদ্র 
| ২৩, গৌরীবেড় লেন, কলিকাঁতা। 
গ্রমৃণালকাস্তি ঘোষ রি শ্রীসৌরেন্্রকুমার রায়, হাইকোর্টের উকীল, 
৬, আনন্দচন্দ্ৰ চাটুর্যের লেন, বাঁগবাঁজার। 
মুন্সী আবদুল কবিম os শীসারদাচরণ দত্ত, প্রধান শিক্ষক, 


বাবুরহাট এচ, ই স্কুল, বাবুরহাট, চট্টগ্রাম । 
শ্রহ্মচন্দ্র দাশগুপ্ত * অরমৃণালকান্তি ঘোষ শ্রীকানীচরণ চট্টোপাধ্যায় এক আর এ এদ্‌, 
পি আর এচ এস, এফ আব সি আই, 
k ২ মধুস্থদন চাটুর্য্যের লেন, টালা। 

শ্রীরামকমল সিংহ নীব্যোমকেশ মুস্তফী শ্রীতীশচন্ত্র ঘোষ, কণ্টষ্টীর, 
৩৫1৬২ পদ্মপুকুর রোড, ভবানীপুর, বালিগঞ্জ । 


% Bs শীউপেন্দ্রলাল বড়ুয়া 
উত্তর বাউজান, মুন্সেফী আদালত । 
5 LY শ্রীরমেশচন্দ্র নাগ 
| ঢাকি, ময়মনসিংহ। 


প্রীবাণীনাথ নন্দী শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভুষণ শ্রীবলাইটা্দ মল্লিক 
২২৷১ গোয়াবাগান স্ত্ীট বা ৪৫ বীডন স্রীট। 
শ্ীরায় যতীক্তনাথ চৌধুরী শ্রীব্যোমকেশ মুপ্তফী কুমার শরীম্বরেন্্রচন্্র দেববর্ম্ম 
f আগরতলা, জ্রিপুরা। 


৯৮ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের 


্রস্তাবক সমর্থক নুতন মদৃস্ত 
শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী  শ্রীরামকমল সিংহ শ্রীভূতনাথ দত্ত 
২ বীডন স্রীট। 
মুন্দী আব্দুল করিম শ্রীজীবেন্্রকুমার দত্ত . শ্রীরমেশচন্্র নন্দী, বি এস্‌সি, বি এল্‌, 
ঘাটফরহাদবেগ, চট্টগ্রাম । 
gs ডন শ্রীবেণীমাঁধব দাসগুপ্ত 
মহাফেজ, প্রথম সবজজকোর্ট, চট্টগ্রাম । 
শ্রীবৈদ্ধনাথ সাহা শ্রীহ্মচন্ত্র দাশগুপ্ত শ্রীষোগীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় 
কয়লাব খনিব স্বত্বাধিকারী, ৮১ ক্লাইভ iW | 
শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী টী শীযোগেশচন্ত্র বনু 
সেটেলমেন্ট কাননগো, কাঁথি, haa 
শ্ৰীম্বরেন্্রনাথ ভট্টাচার্য্য শ্রীমন্সথনাথ রায় শ্রীনন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায় _ 


বাঙ্জালার একাউণ্টাণ্ট জেনাবেল আফিসের 
অডিটার, ৩ কয়লাঘাটা গ্রাট। 


৪ রি শ্রীঅসিতারগরন বন্দ্যোপাধ্যায় উকীল, 
আলিপুর, ২৩এ বেথুন রে! । 
শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য 
শিক্ষক, ফেরা রোড, রাণীগঞ্জ । 
শ্রীতীশচন্ত্র মিত্র ৪ শ্রীহরিচরণ বিদ্যারত্ব 
৫৬৩ গ্রে স্রীট । 


রায় শ্রীবৈকৃ্ঠনাথ বস্তু বাহাদুর এব্যোমকেশ মুস্তফী শ্রীনলিনপ্রকাঁশ গঙ্গোপাধ্যায় রি 
, দি প্রাসাদ, পাথুরিয়াঘাটা। 
তৎপরে গত ১৯শেমাঘ শুক্রবার অপরাহ্ণ বাঙ্গালার গভর্ণর শ্রীযুক্ত লর্ড কারমাইকেল 
মহোদয় যে সাহিত্য-পরিষৎ দেখিতে আপিয়াছিঙ্জেন, শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় 
তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ পড়িয়া! গুনাইলেন এবং গভর্ণর বাহাদুর পরিষৎ দেখিয়া গিয়া ষে 
অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা ইংবাজীতে পড়িয়া শুনাইলেন । ( এই বিবরণ ও এ সকল 
অভিমত কার্ধ্য-বিবরণীতে মুদ্রিত হইয়াছে। ) 
অতঃপর এই অধিবেশনের নির্দিষ্ট প্রবন্ধ শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের 
লিখিত "ভাষায় উৎপত্তিশ্নামক প্রবন্ধ পঠিত বলিয়া গৃহীত হইল। তৎপরে পুথি ও পুস্তকোঁপ- 
হারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জানান হইল। 
অতঃপব সপ্তম মাসিক স্থগিত অধিবেশনের সভাভঙ্গ হয় এবং অবশিষ্ট কর্য্যাদি অষ্টম 
মাসিক অধিবেশনে নির্বাহ কর! হইবে বলিয়া! স্থির হয়। 
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অঃম মাসিক অধিবেশন 


গত ১৪ই চৈত্র, সন ১৩২১ সাল, ২৮শে মার্চ (১৯১৫ ), রবিবার অপরাহ্ণ ৬০ টার সময় 
বশীয়-সাহিত্য-পরিষদ্দের অষ্টম মাসিক অধিবেশন হইয়াছিল। এই অধিবেশনের আলোচ্য 
বিষয় এইরূপ নির্দিষ্ট ছিল, , 

১। প্রদর্শন_( ক) দিনাজপুরে প্রাপ্ত বিষ্ণুমূর্তি, প্রদাতী--শ্রীযুক্ত কিশোরীলাঁল 
চট্টোপাধ্যায় । খে) দিনাঁজপুব বহলায় প্রাপ্ত কতকগুলি মুর্তি, প্রদাত|--এীযুক্ত রবীন্ত্র- 
নারায়ণ ঘোষ এম্‌ এ। (গ) তিব্বতীয় কেন্ুর পুথি ( ১২ খণ্ড) প্রদাতা- শ্রীযুক্ত রাঁখালদাঁস 
বন্দ্যোপাধ্যায় এন এ। (ঘ) পরিষৎ-কর্তৃক ক্রীত তিনটি বুদ্ধমুর্তি। ২। প্রবন্ধপাঠ,__ 
(ক) শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বন্ধু প্রাচ্যবিগ্ঞামহার্ণৰ সিদ্ধান্তবাবিধি মহাশয়ের "লখনৌ সহরের 
নামের উৎপত্তি!” (খ) ডাঃ শ্রীযুক্ত একেন্্রনাথ ঘোষ এম্‌ এম্‌ দি, এল এম এস মহাশয়েব 
‘উদ্ভিদে গৌণকোষ বিদারণ সম্বন্ধে কয়েকটি কথা।” গে) শ্রীযুক্ত রঞ্জনবিগাঁস রায় চৌধুরী 
মহাশয়ের “একখানি সত্যপীরের পাঁচালী” নামক প্রবন্ধ। ৩। শোকপ্রকাশ--(ক) মধুসুদন 
রায় বি এল্‌ ও (খ) সতীশন্ত্র চক্রবর্তী মহাশয়ের পরলোকগমনে। ৪। বিবিধ। 

( সপ্তম স্থগিত অধিবেশনে যাহার! উপস্থিত ছিলেন, ভাঁহারাই সভায় উপস্থিত ছিলেন ।) 

যথাসময়ে সভাপতি শাস্ত্রী মহাশয়ের আদেশে সভার কার্ধ্য আর্ত হইল। তৎগরে 
শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ এম্‌ এ মহাশয় একটি অষ্টভূজ গণেশ ও একটি মূর্তির কেবল 
মস্তক দেখাইয়া বলিলেন,_-এইগুলি দিনাজপুর জেলার বহলা গ্রামে পাওয়! গিয়াছে। ইহার 
মধ্যে এই ভাঙ্গা মাথাটি সৌনদর্য্যে সর্কোত্কষ্ট। এমন সুন্দর মনোরম মূর্তি প্রায় দেখা 
যন না। তৎপরে শ্রীযুক্ত কিশোরীলাল চট্টোপাধ্যায়ের প্রদত্ত একটি বিষ্ণুমূর্ততি (বাস্থদেব) 
দেখাইয়া ব্যোমকেশ বাবু বলিলেন,--এই মুর্তিটিও কিশোরীবাবু দিনাজপুরে পাইয়াছেন। 
বৰীন্দ্ৰবাবু এবং কিশোরী বাঁবুকে' মুর্তিগুলি উপহার দিবার জন্য ষথা্দীতি ধন্যবাদ জানান 
হইল। তৎপরে একটি উপদেশ-মুদ্রায় অবস্থিত বুদ্ধমুর্তি, একটি মহারাজ-লীলায় অবস্থিত বুদ্ধ- 
মুন্তি, আব একটি তারামুত্তি দেখাইয়া ব্যোমকেশ বাবু বলিলেন,--এই তিনটি মূর্তি স্বর্গীয় রাঁজা 
রাজেন্দ্রলাল মিত্র বাহাদুরের সংগৃহীত। এত দিন এগুলি তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র কুমার রমেন্্রল্লাল 
মিত্রের নিকট ছিল। সম্প্রতি সাহিত্য-পরিষৎ এগুলি তাঁহার নিকট হইতে ৩৯২ ত্রিশ 
টাকা মুল্যে খরিদ করিয়াছেন। এক একটি পিঠে এক একটি লেখ আছে। তৎপবে 
শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় বলিলেন,_গত মাসিক অধিবেশনে আমরা পরিষদের 
জনৈক হিতৈষী স্বস্ত শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের কৃপায় টেম্গুর নামক তিব্বতের 
সর্ধপ্রধান পুথি-সংগ্রহ পাইয়াছি। উহাতে ২২৫ খণ্ড পুথি আছে। এই পুথিগুলি সম্পূর্ণ 
নহে। ইহার আর এক ভাগ আছে। তাহার নাম কেন্কুর। এই ভাগে ১৪৮ খানি পুথি 
আছে। টেম্কুর পুথিগুলি সতীশ বাবু ৩৫০০ তিন হাজার পাঁচ শত টাকা মূল্যে সংগ্রহ করিয়! 


১০০ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদেব 


দিয়াছিলেন। উহা পাওয়া অবধি পবিষৎ কেঙ্গুর সংগ্রহ জন্ত আগ্রহ করিতেছিলেন। 
বিধাতার কৃপায় এক জন তিব্বতীয় লাম! কেন্তুরের এক অংশ বিক্রয় করিতে আসেন। 
পরিষদের পরমহিতৈষী শ্রীযুক্ত রাখালদাঁস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্‌ এ মহাশয় অনুগ্রহপূর্বক 
এই অংশ ৬*০২ টাকা মূল্যে কিনিয়া দিয়াছেন। এই অংশে ১২ খানি পুথি আছে। লামা 
ইহার অবশিষ্ট পুথি ক্রমশঃ আনিয়া দিবেন বলিয়াছেন। টেম্কুরেব পুথিগুলি তিব্বতীয় অক্ষরে 
তিব্বতীয় ভাষায় কাঠের ব্লকে ছাপা, কিন্তু কেন্ুরের এই পুথিগুলি তিব্বতীয় অক্ষরে 
তিব্বতীয় ভাষায় তিব্বতীয় কাগজে হাতে লেখা । এই মহাগ্রস্থের কতকাংশ দানের জন্ত 
আমি প্রস্তাব করিতেছি, রাখাঁলবাবুকে যথারীতি কৃতজ্ঞতা জানান হউক । 

অতঃপর শ্রীষুক্ত নগেন্দ্রনাঁথ বন্থ মহাশয় উপস্থিত ন! থাকায়" সভাপতি মহাশয়ের 
আদেশে শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তকী মহাশয় “লখনৌ সহরেব নামের উৎপত্তি” প্রবন্ধ পাঠ 
কবিলেন। এই প্রবন্ধ সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রনাথ কাব্যকণ্ঠ মহাশয় বলিলেন,__কয়েকটি 
স্থলে প্রবন্ধ'লেখকের সহিত আমার মতভেদ আছে-- 

(১) বর্তমান “কোশাম্বী” নামের উৎপত্তি কুস্থমের বাগান হইতে। 

(২) উদয়ন বুদ্ধদেবের সমসাময়িক নহে, অর্ধ শৃতাব্দী পরে তাহার জন্ম । বর্তমান 
কোঁশাম্বী ও বৌদ্ধযুগের কোশান্ী আমার মতে স্বতন্ত্র নহে। বর্তমান কোশীম্বীতে যখন 
প্রতি বৈশাখী পূর্ণিমায় এখনও মেলা হইয়া থাকে, তখন উহা বৌদ্ধযুগের কোশান্বী বটে। 
বৌদ্ধযুগে বুদ্ধদেবেব জন্মোৎসব এই কোঁশান্বীতে খুব ধূমধামেই হইত। সেই উৎসব ক্রমশঃ 
রূপান্তরিত হইয়া! বর্তমান মেলার আকারে আজিও চলিয়া আদিতেছে। (এই প্রবন্ধ 
পবিষং-পক্তরিকায় মুদ্রিত হইবে। ) 

অতঃপর শ্রীযুক্ত মৃণালকাত্তি ঘোষ মহাশয় শ্রীযুক্ত রঞ্জনবিলাস *রাঁয়চৌধুবী মহাশয্থের 
লিখিত একখানি সত্যপীরের পাঁচালী নামক প্রবন্ধ সংক্ষেপে পাঠ করিলেন। এই (প্রবন্ধও 
পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে । ) | " 

ভাক্তার শ্রীযুক্ত একেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয় উপস্থিত না থাকায় তীহার “উদ্ভিদে গৌণকোষ 
বিদাবণ সম্বন্ধে কয়েকটি কথ!” নামক প্রবন্ধ পঠিত বলিয়া গৃহীত হইল। (এই প্ৰবন্ধও 
পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত হুইবে। ) | 

অতঃপর শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় পরিষদের মৃত সন্ত (১) মধুসুদন রায় বি এল্‌ 
ও (২) সতীশচন্দ্ৰ চক্রবর্তী মহাশয়ের পবলোঁকগমনে শোক প্রকাশ কবিলেন এবং 
বলিলেন, _-সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী মহাশয় সাহিত্য-সেবী ছিলেন। তিনি মাপিক পত্রাদিতে প্রবন্ধ 
লিখিতেন। ভীঁহার বাড়ী ময়মনসিংহ নবগ্রামে। ময়মনসিংহে যখন বনীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের 
চতুর্থ অধিবেশন হয়, তথন সতীশ বাবু সেখানকার একজন সহকারী সম্পাদক ছিলেন এবং 
যথেষ্ট যত ও পরিশ্রমে মেই সম্মিলনের কার্ধ্য নির্বাহ করিয়াছিলেন । তিনি সর্বদাই এখানে 
আমা যাওয়া করিতেন এবং সাহিত্য-্পরিষৎকে বিশেষ ভাপবাসিতেন। তিনি কয়েকথানি 


রি 


কার্ধ্য-বিবরণী ১০১ 


পুস্তক পরিষৎকে উপহাব দিয়া গিয়াছেন। অল্প বয়সেই তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে, সে জন্ত 
আমর! বিশেষ দুঃখিত। 

ইহার পর শ্রীষুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় বর্ধমান সাহিত্য-সম্মিলনের নিমন্ত্রণ জানাইয়া 
বলিলেন,--সাহিত্য-পরিষদের সদন্তগণের মধ্যে ষাহার! প্রতিনিধি হইয়া বর্দমানে যাইতে 
চাহেন, তীহার! নাম-ঠিকান! সত্বর পাঠাইয়া দিবেন। 

অতঃপর সভাপতি মহাশয়কে যথারীতিঃধ্যবাঁদ জানাইয়া সভাভঙ্গ হইল। 

জীব্যোমকেশ মুস্তফী রী শ্রীহরপ্রসাঁদ শাস্ত্রী 
সহঃ সম্পাদক । সভাপতি। 


নবম মাসিক অধিবেশন 
২৬শে বৈশাখ, ১৩২২, রবিবার, অপরাহ্ণ ৬টা। 


আলোচ্য বিষয় ;--১। গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পাঠ। ২। সবস্ত* নির্বাচন 
৩। পুথি ও পুস্তকোপহাবদীতৃগণকে কৃতজ্ঞতাজ্ঞাপন | ৪। চিত্র-প্রতিষ্ঠা,_ (স্বগীয় শৈলেশচন্জ্র 
মজুমদার মহাশয়ের প্রদত্ত ) স্বর্গীয় কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের তৈলচিত্র। ৫। প্রদর্শন, 
. (ক) মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম এ, সি আই ই মহাশয় প্রদত্ত বিষ্ণুপুরের তাস, 
(খ) শ্রীযুক্ত রাখালরাঁজ রায় বি এ ও শ্রীযুক্ত শিবদাস তেওয়ারী মহাশয়দ্য় প্রদত্ত বরাহমুর্তি, 
(গঠ শ্রীযুক্ত ডাঃ সত্যেন্্রনাথ গোস্বামী এম্‌ ডি মহাশয় প্রদত্ত হরগৌীমূর্তি, (ঘ) শ্রীযুক্ত নগেন্্র- 
নাথ বন্ধ প্রাচ্যবিদ্ধামহাৰ্ণব মহাশয়-প্রদ্ত অটহাসের চামুণডাুর্তি, (ও) শীযুক্ত পঞ্চানন ভট্টাচার্য; 
মহাশয়-প্রদত্ত কুৰ্ম্ম ও বিষ্ণুমূর্তি, (চ) এীযুক্ত ডাঃ উমাদাদ বন্দ্যোপাধ্যান্ন এম্‌ ডি, শীযুক্ত 
কামিনীনাথ রায় ও শ্রীযুক্ত অহিভূষণ মুখোপ্]ধ্যায় মহাশয়গণের প্রদত্ত তিনটি বিষ্ণুসূর্ত্ি এবং 
(ছ) শ্রীধুক্ত স্থবেন্দ্ৰনাথ রায়, বি এল মহাশয়-প্রদত্ত একটি প্রাচীন সুবর্ণসুদ্রা। ৬। প্রবন্ধ 
পাঠ,_প্রীযুজত কৃষ্ণানন্ ব্রহ্মচারী মহাশয়ের “শঙ্করাচার্য্য ও বোদ্ধধর্ম্ম"নামক প্রবন্ধ । ৭। শোক- 
প্রকাশ,-( ক ) নিবারণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, (খ) প্রবোধচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বি এল ও (গ) 
চারুচন্ত্র মিত্র বি এ মহাশয়গণের পরলোকগমনে। ৮ বিবিধ। 

উপস্থিতি,_ 
মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হর প্রসাদ শাস্ত্রী এম্‌ এ, সি আই ই (সভাপতি ) 

শ্রীযুক্ত অস্বিকাচরণ গুপ্ত | শ্রীযুক্ত মৌলবী আবছুল গফুর 

» পুলিনবিহারী দত্ত * ক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কাব্যক 

১৪ 


১০২ বঙ্গীষ-সাহিত্য-পরিষাদের 


শ্রীযুক্ত বাণীনাথ নন্দী শ্রীযুক্ত ব্রজেন্্রনাথ বন্ধ 
5. বসস্তরঞ্জন রায় বিদদ্বল্লভ » মহেন্দ্রচন্্ৰ বায় 

=» প্রমথনাথ দত্ত (ব্যারিষ্টার) » ভুবনক্বৃষ্ণ মিত্র কবিবর 

০০. হেমচন্দ্ৰ সেনগুপ্ত এম্‌ এ » তাঁরাপ্রসন্ন গুপ্ত বি এ 
এ আশুতোষ মহলানবাঁশ » হেমচন্দ্ৰ ঘোষ 

- » কৃষ্ণদাস বসাক » অমৃতগোপাল বস্থু 
» মন্মথনাঁথ রায় » গৌবিন্দলাল দাস 
* প্রভাতকুমাঁর মুখোপাধ্যায় ৯ রীমকমল সিংহ 
৬ বিনোদবিহারী গুপ্ত ৬ স্থরেন্্রনাথ ভট্টাচার্য্য 
৯ ডাঃ ভুবনমোহন গঙ্গোপাধ্যায় » অমৃতলাল দত্ত 
» অঙ্নদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় » তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য 
» নরেন্দ্রকুষ্ণ মুখোপাধ্যায় » হুর্য্যকুমাব পাল 
» কিরণচন্ত্র দত্ত ৯ ভোলানাথ কৌচ 
* মন্মথনাথ মিত্র * উপেন্দ্রনাথ উপাধ্যায় 
» বতীন্দ্রমোহন রায় ৬ নলিনীকান্ত ভট্টাচার্য্য 
» যোঁগীন্দ্রপ্রসাদ মৈত্র ", প্রবোধচন্দ্র রক্ষিত 

যুক্ত মৃণালকাস্তি ঘোষ 


, ব্যোমকেশ মুস্তকী ] সহকারী সম্পাদক । 


_. মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় সভাপতি আসন গ্রহণ কবিলে পর 
নি্নলিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি প্রস্তাব ও সমর্থনের পর পরিষদের সাধারণ সন্ত নির্বাচিত 


হইলেন। 
প্রস্তাবক সমর্থক | সদন্ত 
শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় শ্রীরায় বতীন্দ্রনাথ চৌধুরী শ্রীঅরুণ সেন বি এ 
( ক্যাণ্টার ), বাঁর-এট -ল, 
- ৮০ লোয়ার সাকুলার রোড। 
শ্রীকুলদাগ্রসাদ মল্লিক  শ্রীরামকমল সিংহ জীবজেন্দরকুমার দাসগুপ্ত তত্ত্ব, 


১৯৩ কর্ণওয়ালিস্‌ স্ট্রীট, কলিকাতা । 
শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীমুনীন্দ্রনাথ দেব বি এ, বি ই, 
ইঞ্জিনিয়ার, স্পেশাল ওয়ার্ক ডিভিসন, বাঁকীপুর। 
এ , শ্রীরামদেব মুখোপাধ্যায় এম্‌ এ, 
ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, বাঁকীপুর। 


্রস্তাবক 
শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী 


কাধ্য-বিবরণী | ১৪৩ 


সমর্থক সদনত 
শ্রীরাখালদাম বন্দ্যোপাধ্যায় ডাঃ শ্রীত্রেলোক্যনাথ মজুমদার, এল্‌ এম্‌ এস্‌, 
মোরাদপুর, পাটন।। 
ঠি এচন্্রভূষণ রায় এম্‌ এ, 


পাটনা কলেজের অধ্যাপক, মোরাদপুর, বাঁকীপুর। 
শ্রীপপাধরদাদ এম্‌ এ, বি এল্‌, 


ডা উকীল, মোরাদপুর, বাকীপুর । 
শ্রীভৃপেন্্রনারায়ণ ঘোষ বি এ, বি এল, 
উকীল, মোরাদপুর, বাকীপুর। 
৪ - শ্রীবদরীনাথ বর্ম্মা কাব্যতীর্থট এম্‌এ, 
“ইংরাজী অধ্যাপক, বি, এন কলেজ, বাঁকীপুর । 

» প্রীদেবেন্্রনাথ সেন এম্‌ এ, 
বি এন কলেজের অধ্যক্ষ, বাঁকীপুর । 

Y প্রীষতীন্দ্রকুমার রায় বি এল্‌, 


ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, মোরাদপুব, বাঁকীপুর । 
» রায় বাহাহুর শ্রীবিনোদবিহারী মজুমদার বিএ, বি এল্‌, 
পাবলিক প্রসীকিউটর, বাঁকীপুর। 


i শ্রীমিহিরনাথ রায় এম্‌ এ, বি এল্‌, 
১ উকীল, মোরাদপুর, বাঁকীপুর। 
ঠি yy পনিৰ্ম্মদচন্্র দাসগুপ্ত বি এল, উকীল, 
মোরাদপুর, বাকীপুর, পাটনা। 
টা শ্রীমম্মথনাঁথ দে বি এএল্‌, উকীল, 
মী _ মোরাদপুর, বাঁকীপুর। 
সি শরীন্ুরেন্্রনাথ ঘোষ, সি আই ভি, 
বিহার এবং উড়িষ্যা আফিস, মোরাঁদপুর, বাঁকীপুব। 
শ্রীনগেন্্রনাথ বাগচী, সি আই ডি, 
বিহার এবং উড়িষ্য। আফিদ, মোরাদপুর, বাঁকীপুর। 
i ঞীশরৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বি এল্‌, উকীল, 


সবজিবাগ, মোরাদপুর, বাঁকীপুর । 
শ্রীনিত্যানন্দ ঘোষ বি এল্‌, উকীল, ওঁ। 
” শ্ীইক্তৃষাণ বিশ্বাস বি এ, বি এল্‌, 
উকীল, এঁ। 


১০৪ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের 


পরস্তাবক সমর্থক মস্ত 
শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীহাবাণচন্ত্র মিত্র এম্‌ এ, বি এল্‌, উকীল, 
মোরাদপুর, বাঁকীপুর । 
» ৮ শ্রীরামচন্ত্র ভাদুড়ী বি এল্‌, উকীল, 
যোরাদপুব, বাকীপুর ৷ 
৪ শ্রীকিবণচন্ত্র সেন বি এল্‌, উকীল, 
মোরাদপুর, বাকীপুর। 
5 i শ্ীদ্বিজেন্ত্রনাথ রায়, কবিবঞ্জন, 
মোরাদপুর, বাঁকীপুর। 
৪ রর ্রীনির্শলচন্দ্র ঘোষ, বি এল্‌, উকীল, 
মোবাদপুর, বাকীপুর | 
» হি শ্রীপুরাণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 
আবগারী সাব ইন্স্পেক্টর, মোরাদপুর, বাকীপুর। 
৮ ৮ শ্রীআগুতোষ চট্টোপাধ্যায়, স্থৃতিরত্ব, এম্‌ এ, 


পাঁটন! কলেজের গণিতাধ্যাপক, 
মাখনিয়া! কুয়া, মোরাদপুর, বাকীপুর । 
শ্রীফণীন্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম্‌ এ, বি এল্‌,ঃ 
ডেপুটী কলেক্টর, হাল মোকাম, বাকীপুর। -. 
¢ শ্রীঅমরেশ্বর ঠাকুর এম্‌ এ, 
বি এন লেজের সংস্কৃতাধ্যপেক, 
মোরাদপুর, বীকীপুর ৷ 
রহ গ্রীঅম্নদাকুমার ঘোষ, হেড ক্লার্ক, 
*  এক্জিকিউটার ইঞ্জিনিয়ারের আফিস, 
ইষ্টারণ, সোল ডিভিশন, বাঁকীপুর । 
শ্রীরমেশচন্ত্র রায়, এম্‌ এস্সি, 
পানা কলেজের অধ্যাপক, মোরাদপুর, বাকীপুর । 
শীকুমারনাখি বন্দ্যোপাধ্যায় এম্‌ এস্‌সি, 
পাটন। কলেজের লাবরেটরী, মোরাদপুর, বাকীপুর। 
শ্রীসরোজকুমার চৌধুরী রর 
৪০ গ্রে ষ্ট্ৰীট, কলিকাতা! । 
নু ্রীরামধাঁছ্‌ ভট্টাচার্য্য বি এ, স্থপারিন্টেনডেণ্ট 


B » 


বোর্ড অক রেভিনিউ বিহার এবং উড়িঘ্যা, নোরাদদপুর, পটল! । 


প্রস্তাবক 


কাধ্য-বিবরণী ১০৫ 
সমর্থক সদ্ত 


শ্রীহরগ্রসাদ শাস্ত্রী শ্রীরাখালদাঁস বন্দ্যোপাধ্যায় রায়সাহেব শ্রীভূবনমোহন চট্টোপাধ্যায় বি এ, 


শে 


# 
৯ 


ভ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী 


৪ 


শ্রীপঞ্চানন ভট্টাচার্য্য 


শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী 


শ্ীমন্মনাথ রায় 
শ্রীভূতনাঁথ দত 


'ভ্রীব্যোমকেশ মুম্তফী 


শ্রীমন্মথনাথ রায় 


ডেপুটী কলেক্টর, বাঁকীপুর। 


৫ শ্রীবন্কিমচন্ত্র মিত্র বি এ, বি এল্‌, 
উকীল, মোরাদপুর, বাঁকীপুর। 
রর শ্রীরামকালী গুপ্ত এল্‌ এম্‌ এস, 
মিঠাপুর, বাঁকীপুর । 
শ্রীহ্মস্তকুমার সরকার 
ওভারসিয়ার, কালনা, বর্ধমান। 
শ্রীতৃপেন্্রনাথ ঘোষাল, 
উকীল, বদ্ধমান। 
শ্রীমন্মথনাথ রায় 
বরাকর, বর্ধমান । 
রম ল্লীসত্যেন্্রনাথ সেন. 
৫২ ইণ্ডিয়ান মিরার স্ট্রীট, কলিকাত1। 
শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী শ্রীরমেশচন্্র স্ৃতিতীর্থ 
বড় বেলুন, বর্ধমাঁন। 
প্রীরামকমল সিংহ শ্ীচুনিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় 


এড়িয়াদহ এসোপিয়েসন লাইব্রেরী ও লিটারারী 
| ক্লাবের সম্পাদক, এড়িয়াদহ, ২৪ পরগণ!। 


এ শ্রীননীগোপাল রায় 
| ৮৫ ছর্গাচরণ মিত্রের সীট । 
ae শ্রীদবিজেন্্রনাথ সেন 
৬ ডফ্‌ ছ্রীট। 
শ্রীললিতমোহন রায় 
১৮১৬ আপার সাকুলার রোড। 
শ্রীহেমচন্ত্র দাশগুপ্ত শ্রীললিতমোহন পাল 
৮* গ্রে ই্রাট। 
এ শ্রীকৌশিকীমোহন সেন গুপ্ত 
৭৩ পটলভাঙ্গ! ট্রাট। 
রর শ্রীবীরেশ্বর ভট্টাচার্য্য 


ঘিন্ুরাসিনী রোড, ভাটপাড়া, ২৪ পরগণ! ৷ 


১০৬ বঙগীয়-সাহিত্য-পরিষদের 


প্রস্তাবক সমর্থক 
শ্রীবাণীনাথ নন্দী শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী 


শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী শ্রীহ্মচন্ত্র ঘোষ 


শ্রীদেবেশচন্দ্র পাকড়াশী শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী 


সৃদন্ত 

শ্রীগিরিশচন্ত্র দত্ত 
৬৬ গৌরীবেড়িয়া লেন, কলিকাঁতা। 
শ্রীগিরিজাকুমার বঙ্গ 

বাজে শিবপুর, হাবড়া। 
এন্‌, এম্‌, মসাউদ, জমিদার, 

মারগ্রাম, বীরভুম। 

নীসুরেন্্রনাথ চট্টোপাধ্যায় 


প্রেসিডেন্ট অফ পঞ্চায়েত, মাঝেরগ্রাম ইউনিয়ন, 


পোঃ অঃ মাঝের গ্রাম। 
প্রীঅতুলকুষ্ণ নিয়োগী এম্‌ এ, 
২৪ নীলরতন বাবুর স্ত্ীট, রাচী। 
প্রীঅমূল্যকৃষ্ণ চৌধুবী 
৬ মহেন্দ্র বন্থুর লেন, শ্তামবাঁজার। 
শত্রীঅনিলচন্ত্র মুখোপাধ্যায় এম্‌ এ, 


অধ্যাপক, ৫১1৫ অখিল মিন্ত্রীর লেন, কলিকাতা । 


পণ্ডিত শ্রীকালীনারায়ণ ভক্তিবিনোদ 


ভক্তি-কার্য্যালয়, হাবড়া কোঙরবাঁগান, হাবড়া। 


শ্রীগুরুদাস সরকার 
শ্রীহেমচন্্র দাশগুপ্ত রি 
শ্ীপ্রবোধচন্ত্র চট্টোপাধ্যায় রি 
শ্রীন্নুরেশচন্দ্র নন্দী রঃ 
শ্রীকালীভূষণ মুখোপাধ্যায় ঢু 
শ্রীকাঁলীগ্রসন্ন চক্রবর্তী ll 


শ্রীহুর্গাদাস বায় শ্রীহ্মচন্দ্র দাশওপ্ত 
শ্রীহেমচন্ত্র দাশগুপ্ত শ্্ীব্যোমকেশ মুস্তফী 
শ্ীরায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী 


শ্রীপণুপতিনাথ মুখোপাধ্যায় শ্রীরামকমল সিংহ 


ডাঃ শ্রীনৃপেন্দ্রন্দ্র রায় এল্‌ সি পি এম্‌, 
হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকু, নবাবপুর, ঢাকা। 
শ্রীগিরিশচন্ত্র চক্রবর্তী, উকীল, 
* কিশোরগঞ্জ, ময়মনসিংহ। 
শ্রীগুরাণদিও মেহরা 
বড়থণ্ড, বৰ্দ্ধমান । 
শ্রমণীন্্রনাথ সিংহ ভিমনৃষ্রেটব, 
সেন্টজেভিয়ার্স কলেজ, ৩০ পার্ক স্ট্রীট । 
রায় শ্রীকিরণচজ্জ রায় বাহাহুর 
কাশীপুর, কদিকাতা। 
শ্রীজীবনকৃষ্ণ দে 
১* রামনারায়ণ ভট্টাচার্যের লেন। 
শ্রীগরোবিন্দচন্দ্র দত্ত 
১১ অবিনাশ মিজের লেন। 


কার্য-বিবরণী ১০৭ 
্রন্তাবক সমর্থক সাস্ত 
শ্রীপগুপতিনাঁথ মুখোপাধ্যায় শ্রীরামকমল সিংহ শ্রীকুষ্চন্দ্র কুণ্ডু এম্‌ এ, বি এল্‌, 
৩২1৩৩ ফকিরটাদ চক্রবর্তীর লেন। 
শ্রীমন্মথনাথ রায় শ্রক্ষিতীশচন্দ্র ঘোঁষ শ্রীহববেন্দ্রনাথ রায় 
৬ সিমলা ্রীট। 
৪ & শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায় 
৪৪ রামরুষপুর ঘাট রোড, হাওড়া । 
শ্রীরায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী শ্রীমৃণালকাস্তি ঘোষ শ্রীহেরম্বচন্দ্র মৈত্র এম্‌ এ, * 
৬৫১ হারিসন রোড। 
% শ্রীষ্তকুমার মিত্র বি এ, 
ই ৬ কলেজ স্বোয়ার। 
শ্রীললিতমোহন পাল রে শ্রীধীরেন্রনারায়ণ রায় 
ভারতী-লাইব্রেরীর ম্যানেজার, সিরাজগঞ্জ । 
শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী শ্রীঅবনীমোহন চট্টোপাধ্যায়, বিষ্তাবিনোদ, বিএ, 
রেভিনিউ সেক্রেটারী, 
বর্ধমানরাজ-পুরাতন চক, বর্দমান। 
প্রীরামকমল সিংহ শ্রীহরেন্দ্রচজ্জ সিংহ বি এ, বি এল, 
গণেশতলা, দিনাজপুর । 
মুন্সী আবছল করিম ্ মৌলবী মোজাফফর আহাম্মদ 
রর ঢা মৌলবীবাজার, সুলকবাহার, চকবাজার, চট্টগ্রাম । 
শ্ীউপেন্্রচন্ত্র চট্টেপাধ্যায় শ্রীননীগোপাল মুখোপাধ্যায় এম্‌ এ, বি এল, 
এ * মুদ্সেফ, বর্ধমান। 
শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী রি ডাঃ আবদুল গফুর সিদিকী 
| ১এ কয়সার প্র, কলিকাতা । 
শ্রীরামকল সিংহ কবিবাঁজ শ্রীবসস্তকুমার রায় কবিতৃষণ 
৭৩৩ গ্রে গ্রীট। 
গীন্ুরেশচন্দ্র নন্দী শ্রীব্যোমকেশ মুস্তকী শ্রীগোলোকেন্্ নাথ দে 
৬০ অখিল মিশ্ত্রীর লেন। 
শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী শ্রীহ্মচন্্র দাশ গুপ্ত শ্রীলক্মীনাথ বেজবড়ুয়া 
: ২২ রোজম্যারি লেন, হাবড়!। 
৫ 8 শ্রীললিতমোহন দাস, বর্ধমান মহারাজের 


সহকারী প্রাইভেট সেক্রেটারী, বর্ধমান । 


১০৮ 


্রস্তাবক 
শ্রীযুণালকাস্তি ঘোষ 


বঙ্গীষ-সাহিত্য-পরিষদেব 


সমর্থক ৮ সদস্ত 
শ্রীহেমচন্ত্র দাশগুপ্ত কবিরাজ শ্রীশরৎচন্ত্র সেনগুপ্ত বিশারদ 
আযুর্ধেদিক সার্জন, 
৭ জয়গোপাল ভট্টাচার্যের লেন, বাগ বাজার। 


শ্রীথগেন্্রনাথ চট্টোপাধ্যায় শ্রীব্যোমকেশ যুস্তফী শ্রীঅটলকুমার সেন 


জ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী 


শ্রীব্যোমকেশ মুস্তধী , 


শ্রীহ্মচন্ত্র দাশগুপ্ত 


শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী 
শ্রীকিরণচন্ত্র দত্ত 


শ্রীরামকমল সিংহ 


১০ রাঁজেন্দ্রসেনের লেন,কীদারিপাঁড়া। 
শ্রীহীরালাল চক্রবর্তী বি এন, 
উকীল, হাইকোর্ট । 
শ্রীঘিজেজ্জনাথ মুখোপাধ্যায় 
উকীল, হাইকোর্ট, ভবানীপুর । 
শ্রীগোপালচন্ত্র চক্রবর্তী বি এল্‌, 
হাইকোর্টের উকীল, ৭২ রসারোড। 
শ্রীথগেন্্নাথ চট্টোপাধ্যায় শ্রীযতীন্ত্রনাথ বন্ধ 
ট্রানসন্টর, হাইকোর্ট, অরিজিনাল সাইড, 
_ রাজাবাগান জংশন রোড । 
ডাঃ শ্রীক্সবেন্দ্রনাথ বঙ্গ 
A রাজাবাগান জংশন রোঁড। 
» শ্রীহীবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বি এল্‌, 
১৩ পদ্মনাথের লেন । 
শ্রীফতী নাথ, মুস্তফী 
রামকাস্ত বস্থর স্রীট, শ্তামবাঁজার।” 
র্‌ শ্রীপঙ্থজরুমার চট্টোপাধ্যায়, হাইকোর্টের 
উকীল, ভবানীপুর, সেক্রেটারী, ভাবিনিয়া ক্লাব। 
শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী " আব্দুল মজিদ বস্ুনিয়া 
বনগ্রাম, বীণাপাণি লাইব্রেরী, 
বি ডি রেলওয়ে, জলপাইগুডী। 
শ্রীহেমচন্ত্র দাশগুপ্ত শ্রীঅমূল্যরতন চট্রোপাধ্যায় 
এসোসিয়েটেড প্রেসিডেন্ট, বোশ্বাই? 
শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী শ্রীমহেন্্রচন্্র রায় 
৩২ বকুলবাগান প্রথম লেন, ভবানীপুর । 
শ্রীনলিনীমোহন সিংহ 
রামপুরহাট স্থুলের শিক্ষক, রাঁমপুরহাট, বীরভূম । 


কার্য-বিবরণী 


১০৯ 


অতঃপব নিয্নলিখিত পুস্তকগুলি প্রদর্শিত হইল ও উপহারদাতৃগণকে ধন্যবাদ জানান হুইল । 


উপহারদাতা 
শ্রীযুক্ত বদ্তকুমার চট্টোপাধ্যায় 


»  বাধাচরণ মজুমদার 
» বসস্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 
=» রাঁথালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় 
= হরিদাদ গোস্বামী 


শু 


কালীভূষণ মুখোপাধ্যায় 
» বিপিনবিহারী নন্দী 


* ব্যোমকেশ মুপ্তফী 


» রজনীকাস্ত বিস্তাবিনোদ 

» আশুতোষ মহুলানবীশ 

* আনন্দমোহন গুণ 
১, অন্বিকাচবণ গুপ্ত 


» রায় চুনীলাল বস্তু বাহাছুর 


Hlicer-in-Charge, Bengal Sectt, 


Book-Depot, 


১৫ 


১1 
২। 
৩। 
৪1 
€। 
৬। 
৭। 
৮ 
৯। 
১০ 
১১। 
১২। 
১৩। 
১৪। 
১৫1 
১৬। 
১৭) 
১৮। 
১৯। 
২০ | 
২১। 
২২। 
২৩। 
২৪। 
২৫। 
২৬। 


২৭। 


উপহৃত পুস্তক 
মন্দিরা 
খঞ্জনী 
সপ্তস্বর! 
বাঁদালাঁর জমিদার 
সরলা 
বাঙ্গালার ইতিহাস (১ম ভাগ) 
শ্ৰীগৌর-গীতিকা 
রিষ্ণুপ্রিয়া-বিলাপ-গীতি 
বাঙ্গালীব ঠাকুর শ্রীগৌরাঙগ 
জীবিষ্ণুপ্ৰিয়া-চরিত 
বালিকা-বিনোদিনী 
অর্থ্য 
চন্দ 
চন্দ্ৰধর 
নারী 
শিখ 
সপ্তকাণ্ড রাজস্থান 
মালতী-মাধব 
বাঙ্গালীর প্রকৃতি (১ম ভাগ) 
সিদ্ধান্ত-রহন্ত 
বিজন বিজয়া 
পত্থাঙ্কুর 
হুগলী বা! দক্ষিণ রাঢ় 
পরলোকের পত্র , 
Prevention of Small Pox, 


Reporb on the Administration 
of Bengal for 1918-14. 

The Reports on the working 
of Municipalities in Bengal 
1918-14, 


১১৩ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের 


উপহার দাতা উপহাত পুস্তক 
Officer-in-Charge, Bengal 96066, ২৮1 Annual Progress Report on 
Book-Depot, Forest Administration in Ben- 


gal for 1918-14, 
২৯। Report on Survey & Settlement 
operations in Bengal for 1914, 
Under Secretary to the ৩০1 Annual Progress Report of the 
Government of Bengal. Superintendent, Mubammedan 
and British Monuments, Nor- 
then Circle—1914. 
Superintendent, Goverument ৩১! Cotton Spinning and Weaving 
Printing, India, ini Indian 11118, 15. 
১ ৩২। Statistical Tables 
৩৩ Statistical Tables relating to 
Banks of India, 
৩৪। Report on the Progress of Agri- 
culture in India for 1918-14, 
৩৫। Cotton Spinning and Weaving 
In Indian Mills for Feb, 1915. 


Director, Geological Survey ৩৬৩৭ । Records of the Geological 
of India, Survey of India. Vol. 44, 
~ Pt. IV & Vol. 45. Pt, 1, 
Registrar, Calcutta University €৮। Caloutta University Minutes 
Pt. 6— 1918. * e 
৩৯। Do. Do 6৮ 5— 1914, 


শ্রীযুক্ত রায় সাহেব যোগেশচন্র রায় বিগ্ভানিধি ৪*। Hindu Almanac Reform, 
তৎপরে নিয়নির্থিত প্রাচীন পুথিগুলি প্রদর্শিত হইল ও উপহারদাতৃগ্রণকে কৃতজ্ঞতা 


জ্ঞাপন কর! হইল। * 
যুক্ত পুলিনবিহাঁরী দন্ত ১।  চৈতন্তচরিতামৃত 
( অন্ত্যখণ্ড, হবিদাসনির্যাণ) 
২। নাঁম-দংকীর্ভন 
৩। শীতগোবিন্দ 


৪। কুদ্রাধ্যায় ( শুক্লযভূর্ষেদা্তর্গত ) 
৫। রাঁসপঞ্চাধ্যায় 
৬। চৈতন্চন্দ্রোদয়-কৌমুদী 
৭। টৈতন্তচরিতামৃত 

(আদিথণ্ডের উদ্ধত শ্লোক) 
৮1. ব্রক্ম-সংহিতা ( ৫ম অধ্যায়) 
৯। রাধাক্ক্গণোদেশদ্দীপিক! 


কা্য-বিবরণী ১১১ 


উপহারদাত! উপহৃত পুস্তক 
শ্রীযুক্ত পুলিনবিহাঁরী দত্ত ১০। আশ্রয়নির্ণর 
১১। সেবাপরা সখী (স্মরণীয় ) 
১২। আশ্রয়-নির্ণর় ( সিদ্ধান্তমগ্তরী ) 


» পঞ্চানন ভট্টাচার্য্য ১৩। হংসদূত 
১৪ । প্রেমভক্তিচন্দ্রিক 
১৫। কৃষ্ণকর্ণামৃত 
১৬। জ্ঞানচন্ত্রিক! 


১৭। রাগান্ুগা ভক্তিলক্ষণ 
১৮1 সংক্ষিপ্তসারের টিপ্পনী (যষ্ঠ পাদ) 
১৯। উদ্ধৃত শ্লোক ( চৈ চণ, অন্ত্য’ ) 


২5। গর প্র ( মধ্যথণ্ড ) 
২১ । ত্র এ (আদিখও) 
২২। পদাবলী 

২৩। কাব্যপ্রকাশ 


২৪। মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ 

২৫। মহাভারত ( সভাপর্বব ) 

২৬। কাশীখণ্ড (স্বন্দপুরাণাস্তর্গত) 
" ২৭1 মহাভারত ( বনপর্ব ) 


» কামিনীনাথ রায় ২৮। রি ( আদিপর্ব ) 
২৯। রি ( সভাপৰ্ব্ব ) 
৩০ | প্রীমন্তাগবত ( ১ম--৪ৰ্থ স্বন্দ ) 
» অতুলরুষ্ণ গোস্বামী ৩১। অৈতমঙ্গল 
ডাঃ লাহা এও সন্স , ৩২। অঙ্গদ রায়বার 
id ৩৩1 মহাভারত ( আঁদিপর্ব্ব ) 


৩৪ । » (বনপর্ব্ব ) 
i ৩৫। ( দ্রোর্পর্বব ) 
~ ৩৬। ( শল্যপর্ব ) 
৩৭। ( ধ্ইধিকপর্ধ্ব ) 
৩৮। (সৌন্তিকপর্ব ) 
_ ৩৯। 5. (ন্বর্মীরোহণপর্ব ) 
(১) অতঃপর শ্রীযুক্ত সভাপতি মহাশয় শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বন্ধ প্রাঁচ্যবিদ্ভামহার্ণব - 
মহাশয়ের প্রদত্ত বর্দমান জেলার কাটোয়াব নিকটবর্তী অট্রহাস নামক তীর্ঘগ্রামে প্রাপ্ত 
একটি পাথরের দেবীমুর্তি দেখাইয়া বলিলেন, যদিও এটিকে আজকাঁর সভার নিমন্ত্রণ-পত্রে 
চামুণ্ডা-মূর্তি বলিয়! লেখা হইয়াছে, কিন্ত এটি চামুওা, কি কোন্‌ মূর্তি, তাহ! স্থির হয় নাই। 
সে দিন এই মূর্তিটি মিসেস হোমউডকে দেখাইয়াছিলাম, তাহারাঁও এই নুতন ধরণের মূর্তি 
দেখিয়! বিস্ময় প্রকাশ করিলেন । তবে তাহার! বলিলেন যে, গোবিন্দ রাও সম্প্রতি মান্দাজে 
এই প্রকার আসনে বল! একটি বাহুদেবসুর্তি পাইয়াছেন, এই আসনের নাম উৎকুটিকাদন। 


শত ও ও 


১১২ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিধদের 


তবে সে মূর্তিটির সঙ্গে ইহার হাতের অবস্থান কিছু স্বতন্ত্র । এটি দেখিলেই মনে হয় যে, এটি 

কোন দেবীমুর্ভিই নহে, কোন ভাস্কৰ একটি ভাল পুহুল তৈয়ারী করিয়াছে, যেন বোধ হয়, 
কোন বুড়ী পিসিমা মাটিতে ভর দিয়া বসিয়া কাপিতেছেন। শ্বাসরোগে তাহার হাড় সার 
হইয়াছে, যন্ত্রণায় কোমবে মান্র একটু কৌপীনের মত বস্ত্র আছে, গলায় কেশো রোগীর মত 
একখানি কবচও আছে, কিন্ত তাহা নহে। এটি যে দেবীমুর্তি, তাহা নিশ্চয়; কারণ, ইহার 
আসনের নীচে দুইটি যে লাুন আছে, তাহা দ্বারাই দেবতা বলিয়া বুঝা! যায়। ইহার এক 
দিকে একটি ঘোঁড়া বা গাধার স্তায় পণ্ুর মূর্তি আছে, এটি ধেন দেবতার বাহন ; আর এক 
দিকে হাত যোড় করিয়া একটি মানুষ বসিয়া আছে, এটি দেবতার উপাসক-মূর্তি। ফলে এটি 

- যে কি দেবতা, তাহ! নিশ্চয় করিয়া বল! যায় না । ইহার কোন ধ্যান এখনও পাওয়া বায় 
নাই। 'জিনিষটির কারুকার্ধা বড় উৎকৃষ্ট। শিল্প হিসাবে এটি অমুল্য বস্ত। এমন জীর্ণ-শীর্ণ 
কন্কালসার দেহে এমন যে একটা সৌষ্ঠব, আর এই হাড়-সাঁর, মুখেও-যে একটি প্রসন্ন ভাব ও 
একটু মৃছ হাঁসি দেখা যাইতেছে, তাহ! বড় সামান্ত কারিকরির পরিচয় নয়। এটি সকল দিক্‌ 


হইতেই দেখিবার জিনিষ, দেখাইবাব জিনিষ, গবেষণা করিবার জিনিষ। সাহিত্য-পরিষদের 


এই ছোট যাহুথরটিতে ইহার মধ্যেই কয়টি এমন মুর্তি সংগ্রহ হইয়াছে, যাহা আর কোথাও 
নাই। এটিও সেইরূপ আর একটি মুর্তি, এমন মুর্তি আর কোথাও নাই। কাজেই নগেন্তর 
বাবু এট সংগ্রহ করিয়া সাহিত্য-পরিষদের গৌরব আরও বাড়াইয়! দিলেন। তাহাকে তজ্জন্ত 
বিশেষ করিয়া ধন্তবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। 

তাহার পর ব্যোমকেশ বাবু একে একে কতকগুলি মূর্তি দেখাইয়! বলিলেন, এ বার বর্দ- 
মানের সাহিত্য-সম্মিলনে গিয়া অন্তান্ত কাজের মধ্যে কিছু বিশেষ লাভ করিয়া আস! গিয়াছে। 

(২) বর্ধমানের পরিষৎ-শাখার সহকারী সম্পাদক গ্রযুক্ত রাখালরাঁজ রায় বি এ মহাশয় 
ও শ্রীযুক্ত শিবদাস তেওয়ারী মহাশয় সেখানকার প্রদর্শনীর ভরন্ত কতকগুলি পাথরের মূর্তি 
সংগ্রহ করেন, তাহুর মধ্য হইতে এই বরাহ-মুর্তিটি সাহিত্য-পরিষদে দান করিয়াছেন। 
মুর্তিটির মুখের দিকৃটা ভাঙ্গা ; কিন্তু অন্তান্ত অংশ বেশ ভাল আছে। বরাহু অবতারে বিষ্ণু 
হিরণ্যাক্ষ নামে দৈত্যকে বধ করেন, এই মূর্তিতে হিরণ্যাক্ষ অর্ধ-নাগ অরদ্ধ-মহুয্যাকারে নির্ল্মিত 
হইয়াছে । তাহার মাথার উপরে সাপের ফণাব আচ্ছাদন আছে। দেবতার বাম দিকের 
বাহুব উপর একটি মুর্তি বর্সান আছে? সেটিয় মুখ-হাত ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, কাজেই চেনা গেল 
না। শান্তী মহাশ্ন বলেন,--বরাহমূর্তিতে বরাহের দত্তের উপর পৃথিবীর মূর্তি থাকে, কোথাও 
বা স্বতন্ত্র স্থানে থাকে, এটি পৃথিবীর ঘূর্তিও হইতে পারে। কোন্‌ গ্রামে কোঁথা হইতে এই 
মূর্তি পাওয়া গিয়াছে, তাঁহা জানিবার জন্য রাখালরাজ বাবুকে পত্রাদি লেখা হইয়াছে ।« 


* সম্প্রতি রাখাল বাবু লিখিয়াছেন,»..*২৫।৩* বৎসর পুর্বে বর্ধমান নগরের টিকরহাট পল্লীর দামোদরকুণ্ 
নামক পুদ্ধরিণীর পক্কোদ্ধারের সময় বহ দেঘযুর্তি ও প্রস্তর-্তপ্ত পাওয়া গিয়াছিল, তাহার মধ্যে বহু লোক বহু স্থানে 
অদেষগুলি লয়! গিয়াছে । এটি পথিপান্থে পড়িয়া! ছিল, আমি সন্ধান করিয়া ধাঁহির করি!” 
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কাঁ্য্য-বিবরণী ১১৩ 


(৩) ডাঃ সত্যেন্্রনাথ গোস্বামী এই হরগোরী-মূর্তিটি দান করিয়াছেন । ইহার বিশেষত্ব 
কিছু নাই, তবে মূর্তিটি অতি সুন্দর | ইহার চালিখানির একট! কোণ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে মাত্র; 
নতুবা শ্রীমূর্তির বড় বেশী ক্ষতি হয় নাই। ইহারও প্রাপ্তিস্থানাদি জান! যায় নাই। 

(৪) বৰ্দ্ধমান সশ্মিলনের প্রদর্শনী হইতে আরও কতকগুলি মুর্তি পাওয়া গিয়াছে। 
কাটোয়া দেনুড় গ্রামেব শ্রীযুক্ত পঞ্চানন ভট্টাচার্য্য মহাশয় কতকগুলি মুর্তি সংগ্রহ কবিয়া- 
ছিলেন, তাঁহার মধ্যে এই কুর্ম্-মূর্তিটি ও একটি বিষ্ণুমুর্তি দিয়াছেন। কুর্ম্মমূর্তিটি কুম্ম অব 
তারের মুর্তি নহে, একখানি চৌকা পাথরে নঝ্সাকাটা চৌকোণা পাড়ের মধ্যে একটি কচ্ছপের 
আকৃতি খোদা । এখানি কুর্মগীঠরূপে পূজা হইবার জন্য .ব| অন্য কোন্‌ হিসাবে তৈয়ারী, 
তাঁহা! বুঝা যায় ন1* 

(৫) ডাক্তার ইউ, ডি ব্যানার্জি যে বিষ্ণুমুর্তিটি উপহার দিয়াছেন, ইহা নদীয়ার দেব- 
গ্রাম বিক্রমপুরে দেবকুণ্ড নামে দীঘির মধ্যে প্রাপ্ত । অনেক দিন পূর্বে ইহা! পাওয়া গিয়াছে। 
মুর্তিটির বাম দিকের খানিকটা এমন ভাবে ভাঙ্গিয়াছে যে, দেখিলেই বোধ হয়, যেন কেহ 
কোন অস্ত্রের খায়ে কাটিয়া ফেলিয়াছে। 

(৬) শ্রীষুক্ত কামিনীনাথ রায় ও শ্রীযুক্ত অহিভূষণ মুখোপাধ্যায় দুইটি বিষ্ুমূর্তির ভগ্নাংশ 
দিয়াছেন; এগুলিও বর্দমান-যাত্রার লাভ | 

তাহার পর ব্যোমকেশ বাবু একটি স্বর্ণ মুদ্রা দেখাইয়া বলিলেন,_-এ বার বর্ধমান-যাঁজাঁর 
বিশেষ লাভ এইটি। বর্ধমানের উকীল শ্রীযুক্ত সুরেন্্রনাথ রায় এম এ, বি এল্‌ মহাশয় 
এই স্বরণমুদ্রাটি সাহিত্য-পরিষদে দান করিয়াছেন। এটির এখনও বিশেষ বিবরণ উদ্ধার কর! 
হয় নাই, তবে শ্রীমান্‌ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাড়াতাভি দেখিয়! বলিয়! দিয়াছেন 
(যে, এটি নরসিংহগপ্ত বালাদিত্যের মুদ্রা। ইহারও প্রাপ্তি-স্থানাদির বিবরণ পরে প্রকাশ 
করা যাইবে ।1 





* সম্প্রতি শ্রীযুক্ত পঞ্চানন ভট্টাচার্য্য মহাশয়, লিখিয়াছেন,--“কুরমমুস্তিটির পূর্বে ধর্ম্রাদরপে পুজ| হইত। 
পরে তাহার! পুজ! করিতে অপ|রক হওয়ায় ধড় বেগুনের শ্রী্ীএগোগীনাথ জিউর যমুন। নামক গড়েব মধ্যে 
ফেলিয়া দেয়। কিছু দিন পরে পঙ্কোদ্ধার কবিবার সময় উহা! পাওয়া যাঁয়। উপস্থিত শ্রহ্রএগৌপীনাথ জিউর 
বাটাতে পড়িয়া থাকিত। আর বিকুমুর্তিটি ও আরও ছুই চারিটি মুর্তি বড় বেলুনের পুষ্পুল্‌ দীঘী নামক এক 
গ্রাম্য পুক্ষরিণীতে পাওয়া যাঁয়। কিন্ত পঞ্ধোদ্ধার করিতে করিতে কৌদালের আঘাতে এই মূর্তিটি ঝতীত অপর 
সমস্ত যুতি খও খণ্ড হইয়া যাঁয়।” 

1 সম্প্রতি শ্রীযুক্ত সুরেন্্রনাথ বায় মহাশয় লিখিয়ীছেন,--“বর্দমান হইতে প্রায় ১৪ ক্রোণ উত্তর-পশ্চিম 
পাঁওুক গ্রাম নামে একটি জনপদ আছে। ইষ্ট ইণ্ডিয়। রেলওযের লুপ লাইনে ভেদিয়া! নামে যে ষ্টেসন আছে, 
তথা হইতে প্রায় দুই ক্রোশ পশ্চিম মুখে অগ্রসর হইলে, পাঁভুক গ্রামের “রাজার পোতা ভাঙা” নামক এক 
উচ্চ ভূভাগে উপনীত হওষা যায়। এই স্থানে প্রাচীন ইষ্টক এবং মূল্যবান্‌ প্রস্তরথগডও সময়ে সময়ে পাওয়া! যায়। 
এই স্থানের ভৃভাগ অপেক্ষাকৃত উন্নত এবং বহু প্রাচীন অষ্টাদিকার ধ্বংদাবশেধ দার! পরিপূর্ণ । পূর্ব দিকে 


১১৪ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের 


তাহাঁব পর শ্রীযুক্ত সভাপতি শাস্ত্রী মহাশয় বিষ্ণুপুরের দেশী গোল তাস দেখাইয়৷ বলি- 
পেন, আমাদের দেশে বহু দিন হইতে এই গোল তাসের চলন আছে। গোল তাস এখনও 
দিল্লী, জয়পুর, উড়িষ্যা, বিষ্ণুপুর প্রভৃতি স্থানে পাওয়া যার । দিল্লী ও জয়পুরে এই তাস 
লইয়া জুয়া খেল! হয়। আমোদ করিয়াও লোকে এই তাস খেলে। উড়িষ্যায় ১২০ খানায় 
এক জোড়া হয়। মুদলমানী ভাষায় এই তাসের নাম গঞ্জিকা। উড়িষ্যায় গোঞ্জিক। বলে। 
উড়িষ্যায় তাঁসগুলিতে তারা, ফুল, ফল, টাদ প্রভৃতি প্রকৃতির জিনিষ নইয়| ফেশটা 
আকা! হয়। 

বিষ্ণুপুরের এই তানগুলিতে দুইটি ভাগ আছে। এক ভাগে ১২০ খানিতে এক জোড়া 
হয়। ইহাতে দুটি রঙ, আর বাঁরখানি করিয়া তাঁস থাকে। দশ অবতারের মুর্তি ধরিয়া এই 
দশটি রঙ, করা হইয়াছে । তাহা হইতেই এই তাঁদের নান দশ-অবতার তাদ। এই দশ 
অব্তারের গণনার পরম্পরা! কিন্ত স্বতন্ত্র হিসাবের,-€ ১) মত্ত, (২) কুর্মঃ (৩) বরাহ, 
(৪) নৃসিংহ, (৫) বুদ্ধ, (৬) বামন, (৭) পরশুরাম, (৮) রাম, (৯) বলরাম, (১৭) 
কন্কি। এই অবতারগুলির মধ্যে প্রথম পাঁচটির অর্থাৎ বুদ্ধ পর্য্স্ত চতুভূ্জ, বাঁকীগুলি সব 
দ্বিতুজ। এই তাসের রাজাগুপি অর্থাৎ অবতারের মুর্ভিগুলি মন্দিরমধ্যে দুইটি অনুর 
মুন্তির সহিত স্বাকা, আর যেগুলিতে কেবল অবতার-মুণ্তি আকা, সেগুলির নাম মন্ত্রী। এই 
তানে রাণী বা বিবি নাই। বাকী দশখানি ফোটার তাসে এক হইতে দশটি করিয়া ফেট! 
আছে। চতুভুর্জ অবতারবিগের তামে ছবি ছুইথানির পরই দহলাখানিই বড় তাস, 
টেক্কাখানি এক ফেট! মাত্র, আব দ্বিভুজ অবতারদিগের তাঁসে ছবি ছুথানির পরই টেক্কা" 
খানি বড় তাস, দহলাথানি সর্বাপেক্ষা ছোট । পাঁচ জনে এই তাম খেলিতে হয়। রাম 
সকল অবতারের শ্রেষ্ট। ' খেনিবার সময় রামের তান পড়িলে অপর খেলুড়িদের প্রত্যেককে 
একবারে দুখানি করিয়া তাস ফেলিয়া যাইতে হয়। মৎস্তাবতারের ফোটার তাসগুলিতে 
ফোটার সংখ্য। অঙ্গসারে মাছ, কুর্ম্মের কচ্ছপ, ববাহের শঙ্খ, নৃসিংহের চক্র, বুদ্ধের পদ্ম, 
বামনের কমণ্ডলু, রামের তীর, পরগ্ুরামের পরগু, ব্লরামের গদ! ও কন্ধির তলোয়ার-চিহ্ন 
থাকে। প্রথমে তাস তানাইয়| লইতে হয়, যে তাস দিবে, তাহার ডাহিনের ব্যক্তি কাটাইয়া 





এক গ|বাণময়ী, দেবীযুি, দক্ষিণে ঈৃগ্ত সরোবর, উত্তরে বিস্তীর্ণ শস্তক্ষেত্র এবং 'তহুত্তরে পূর্বব-বাহী কলনাদী 
অঅয় নদ। 
“রাজার পোত” বহ প্রাচীন হান এবং স্থানে রাজার বাসস্থান ছিল; সেই রাজার নাম পাই ছিল এবং 

তিনি দ্বাপর যুগে এই স্থানে রাজত্ব করিতেন, ইহাই জনশ্রুতি ৷ 

গ্বত ১৩১৮ সালের ৩*শে তের অজয় নদের প্রবল বন্যায় উক্ত পাুক গ্রামের উত্তর-পৃশ্চিমস্থিত “রাজার 
পোতা ভাঙ্গার” কোন কোন অংশ স্বলনিত হইয়। যায়। উত্তর-পূর্ব অংশের এক খনিত স্থানে পাঁডুক গ্রাম- 
নিবাসী রাখাল মেটে উক্ত সু্্ণমুদ্রাটি ও অন্থান্ত আরও কয়েকটি মুত্র! প্রাপ্ত হয়। আমি সেই স্থবর্ণমুদ্রাট 
তাহার নিকট ২১ একুশ টাকা মুলে ক্র করি।” 


কার্্য-বিবরণী ১১৫ 


দেয়। একবারে চাঁবিখানি কবিয়া তাস ভাগ করিয়া ভাহিনের দিক্‌ হইতে দিয়া যাইতে 
হয়। ভেস্তাইয়া না গেলে সকলেই ২৪ খানি করিয়া তাস পাঁয়। ভেস্তাইয়া গেলে আবার 
নূতন করিয়! কাটাইয়া তাঁদ দিতে হয়। যাঁর হাতে রাম পড়ে, সেই প্রথমে থেলিবে। 
তাহাকে রাম ও আর একখানি ফোটার তাস থেলিতে হয়। রামের জন্য একবারে দশখানি 
তাসে এক পিঠ হয়। পিঠ লইয়া এই ব্যক্তিকেই আবার দেখিলে হয় ; নতুবা দে অন্ত 
কাহাকেও থেলিতে বলিলে সে থেলিতে পাঁরে। যে যখন পিঠ পায়, সে নিজেই আঁবাব 
খেলিতে পারে, না হয় অপর লোককে খেলিতে বলিতে পারে । আগে ছবিগুলি লইয়! 
খেলিতে হয়। হাতে ছবি থাকিতে ফোটার তান খেলিতে নাই। ছবি ফুরাইলে ফৌঁটাব 
তাঁস খেলা যাঁয়। খেল! হইলে প্রত্যেকের পিঠ গণা হয়। যাহার ২৪ খানার উপব পিঠ 
হয়, সেই প্রতি তাসে এক পয়সা, এক আনা, এক টাকা অর্থৎ যেমন বাজি ধরা হয়, সেই 
হিসাবে পায় । বাঁহাঁব ২৪ খানার কম হয়, সেই পয়সা দেয়। 

শুনা যায়, যখন বিষ্ণুপুরেব মল রাজারা প্রতাপশালী ছিলেন, তখন তাঁহারা এই খেলা 
আবিষ্কার কবেন। মল্ল রাঁজাদেব একটা অব্য ছিল। ১৮৯৫ খুষ্টাব্ব পর্যন্ত মল্লাব 
চলিয়াঁছিল, তখন ১২০১ মল্লাব্দ ছিল। বর্তমান সময়ের ১১০০1১২০০ বৎসর পূর্বে যে এই 
খেলাটা বাহির হইয়াছে, তাহা! আমিও বিশ্বাস করি। ইহার কয়েকটি কারণ দিতেছি, 
(১) হিন্দুৰ অবতাঁর-গণনাঁ় প্রাচীন রীতিতে বুদ্ধের স্থান নবম, কিন্তু এই তাসের গণনায় 
তাঁহাকে পঞ্চম কর! হইয়াছে এবং চতুভূজি করিয়া তাঁহাকে প্রথম পাঁচ অবতারের মধ্যে 
ধরিয়া লওয়া হইয়াছে। হিন্দুর প্রাচীন অবতার-গণনার ধারাটি আমর! খুষ্টীয় ১২ শতকের 
কবি জয়দেবে, আর ১১ শতকের কবি ক্ষেমেন্দ্রে পাই । কাজেই বলিতে হয়, এই তাসের 
ধারাটি ইহার পূর্বে অর্থাৎ হিন্দুদের অবতাবপর্য্যায় ঠিক করিবার পূর্বেই আবিষ্কৃত হইয়াছে। 
তবে তখন বুদ্ধকে অবতার বলিয়! স্বীকার কবিয়া লওয়! হইয়াছিল । তাঁদের মধ্যে বুদ্ধের 
- ষে ছবি আছে, তাহাতে বুদ্ধের আকৃতিতে কেবল মান্ষেব মত মুখ ও হাত দেওয়! হইয়াছে, 
আর কোন দেহের গঠন পরিষ্কার নহে। *এই কাবণে অর্ধ-পণ্ড, অর্ধ-নরাঁকার নৃসিংহমূত্তি, 
আর সম্পূর্ণ নরাকার, কিন্ত অপূর্ণ মানবমুত্তি বামন-_ এই উভয়ের মধ্যস্থানে বুদ্ধের এই অর্ঘ- 
মানব অন্ধ-পিগাকার মূর্তি স্থাপন করিয়া, মৎস্ত হইতে মানব পর্য্যন্ত জীবদ্দেহের অভিব্যক্তির 
একটা সামঞ্জস্ত রাখিয়া তাঁসে ইহাকে পঞ্চম স্থান দেওয়া হইয়াছে। আব সেই জন্যই ইহাকে 
চতুভূজও করা হইয়াছে। (২) বুদ্ধের ফোটার তাসগুলির চিহ্ন পদ্ম ; সুতরাং বুদ্ধ যখন 
পদ্মপাণি নামে পরিচিত ছিলেন, তখন এই তাসের উৎপত্তি । মহাঁষান-মতে পদ্মই বুদ্ধের 
সর্ধপ্রধান চিহ্ন ; সুতবাঁং বলিতে হয়, যখন বাঙ্গালায় মহাযান-মত খুব প্রবল, তখন এই 
তাসের উৎপতি। পাল-রাজাদিগের সময় খৃষ্টীয় ৮০০ হইতে ১২০০ শতের মধ্যে বাঙ্কালায় 
মহাঁযান-মতের প্রার্ভাব ছিল। বুদ্ধের ফোটার তাসগুলিতে ষে পদ্ম-চিহ্ন কেন দেওয়া 
হুইল, তাহার ব্যাখ্যা করিতে পারেন, এমন তিন জন লোক পাওয়া কঠিন। 


১১৬ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের 


এই তাঁদের আর এক ভাগে ৪* খানি তাস আছে। তাঁহার খেলাব ধরণ অন্ত রকম। সমস্ত 
বলিবার অবসর আজ আমাদের নাই। তাঁসগুলি এখানে আছে, আপনি! দেখিতে পারেন । 

তাহার পর ব্যোমকেশ বাবু কৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী মহাশয়ের লিখিত “*শঙ্করাচার্য্য ও বৌদ্ধ- 
ধর্ম” প্রবন্ধ পাঠ করিলে, শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী দত্ত মহাশয় প্রবন্ধ শুনিয়া! বলিলেন,--আমাব 
মনে হয়, শঙ্করাচার্য্য হুই জন ছিলেন; একজন মায়াবাদী, অপর একএন দেববাদী । 
যিনি মায়াবাদী, তিনি শাঙ্কর দর্শনের প্রচারক, আর যিনি দেববাঁদী, তিনিই দেব-দেবীর স্তব- 
স্তৃতি লিখিয়া গিয়াছেন |” 

শাস্ত্রী মহাশয় বলিলেন,--বাস্তবিকই শঙ্করাচার্য্য ছুই জন ছিলেন। প্রসিদ্ধ শঙ্করই তিন 
ভাষ্য অর্থাৎ বেদান্ত, উপনিষৎ ও গীতা-ভাষ্য লিখিয়া গিয়াছেন, অন্ত জন গোডীয় শঙ্কর, 

“ইনি পরবর্তী কালের লোক। প্রাচীন শঙ্কর গগ্ভ-রচনায় পটু ছিলেন। তবে মোহমুদগর- 

থানি নিশ্চয়ই তীহার। গৌড়ীয় শঙ্কর কয়েকথানি তন্ত্র সংগ্রহ করিয়! গিয়াছেন এবং অনেক- 
গুলি স্তোত্ৰ ও স্তব লিখিয়া গিয়াছেন, তাহার প্রমাণ আছে। রাঁঢে তীহাঁর বাড়ী ছিল। 
তাহার এখনও বংশ” আছে, খুঁজিলে পাওয়া যায়। কোন্‌ কোন্‌ গ্রন্থ গৌড়ীয় শঙ্করের, 
তাহা রাঁঢ়ের পণ্ডিতের! বলিয়া দিতে পারেন। চৈতন্তের পূর্বে ৪০ বৎসবের মধ্যে গৌড়ীয় 
শঙ্কব বর্তমান ছিলেন। তাঁহার একটা অব চলিত ছিল। 

প্রাচীন শঙ্কর বঙ্গদেশে আসিয়াছিলেন কি না, সন্দেহ । তাঁহার যে দুইথানি জীবন-চরিত 
আছে, তাহাতে বাহলীক দেশ হইতে একেবারে বঙ্গদেশে আঁদার কথা পড়িয়া এইরূপই সন্দেহ 
হয়। শঙ্করের বেদান্ততাষ্যে বলবর্ম্মা রাজার উল্লেখ আঁছে। নৃসিংহ চারিয়ারের লিখিত বিবরণে 
দেখা যায়, শঙ্করাচার্য্যকে দক্ষিণ দেশের লোক বলিয়া ধর! হয়, বলবর্ম্মা সেই দেশের রাজ11 
বলবন্মার লেখ পাঁওয়া গিয়াছে, তাহার সময় ৮১৫ খৃষ্টাব্দ । শঙ্কর ৩৮ ব্থগর জীবিত ছিলেন 
অতএব (৮১৫-৩৮ )--৮৫৩ খৃষ্টাব্দ মোটামুটি, শঙ্করের সময় ধরা যাঁয়। কুমারিলের সময় 
লইয়া বিবাদ আছে। *একথানি মালতী-মাঁধবের পুথি পাওয়া! গিয়াছে, তাহার পুষ্পিকায় 
জানা যায় যে, ভব্ভূতি কুমারিলের শিষ্য। ্টাইনের রাজতরঙ্গিনীতে ভবভূতিকে ৭৩৫ 
ৃষ্টান্বের লোক বলা হইয়াছে । তাহা হইলে ভবভূতি ও কুমারিল ছুই জনই শক্ষরের কিছু 
আগে। প্রবন্ধ-লেখক যে দেখাইয়াছেন, শঙ্কর বৌদ্ধমত রক্ষার জন্যই মায়াবাদ চাঁলাইয়াছেন, 
এ কথা আর কেহ বলেন নাই। তবে বহু কাল হইতে একট! প্রবাদও আছে, _“মাগাবাদ- 
মশচ্ছান্তং প্রচ্ছননং বৌদ্ধমেব হি” তাহার কারণ কি, তাহা জানি না। অতঃপর ৬নিবাবণচন্ত্ 
চট্টোপাধ্যায়, ৬প্রবোধনন্ত্র মুখোপাধ্যায় ও ৬চারুচন্ত্র মিত্র নামে তিন জন স্দন্তের মৃত্যুতে শোক 
প্রকাশ করা হইল। অতঃপর সভাপতি মহাশয়কে কৃতজ্ঞত৷ জানাইয়! সভাভম হুইল। 


শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী 
সহকারী সম্পাদক। সভাপতি। 





পানিহাটা-_রঘুনাথ দাস গোস্বামীর দণ্ডমহোৎসব ক্ষেত্র 


সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা! [ চতুৰ্থ সংখ্যা 


দ্বাবিংশ ভাগ ] 
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পানিহাটা-_মদনমোহনের দোলমঞ্চ 


দশম মাসিক অধিবেশন 
৩শে জ্যৈষ্ঠ ১৩২২, ৬ই জুন ১৯১৫, অপরাহ্ণ ৬০টা 
আলোচ্য বিষয়--১। মাসিক নির্দিষ্ট কার্যাদি,_(ক) কার্্য-বিববণ পাঠ, থে) কুতজ্ঞতা” 
জ্ঞাপন, (গ) সদস্ত-নির্বাচন। ২। মেদিনীপুব, মানভূম ও মীবাঁটে শাখা-পরিষৎ স্থাপন- 
সংবাদ জ্ঞাপন। ৩। প্রদর্শন_-(ক) বীবভূম টাদপাঁভানিবাসী শ্রীযুক্ত ক্দ্পনারায়ণ মজুমদার- 
প্রদত্ত বরাহ মূর্তি, থে) মুর্শিদাবাদ বিল্লী নামোপাড়ানিবাসী শ্রীযুক্ত শশিভূষণ ঘটক-প্রমুখ ব্যক্তি- 
গণের প্রদত্ত বরাহমুর্তি, (গ) বীরভূম সোণাবকুঙুনিবাসী শ্রীযুক্ত ভবেশচন্ত্র দাস বিশ্বাস- 
প্রমূখ ব্যক্তিগণের ও-ত্ত হস্তিমুর্তি। ৪। প্রবদ্ধপাঠ,_শ্রীধুক্ত অমৃল্যচরণ ঘোষ বিষ্াতুষণ 
মহাশয়েব লিখি - *গপ্তবলভী-সংবংগ। ৫ শোকপ্রকাশ,-অন্ুজনাথ মুখোপাধ্যায় 
মহাশয়েব পবলোকগমনে। ৬। বিবিধ। | 
উপস্থিতি 
মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শান্ত্রী এম্‌ এ, সি আই ই ( সভাপতি ) ' 
মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত ডাঃ সতীশচন্ত্র বিস্যাভুষণ এম এ, পি এচ'ডি ২ ? 


শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্কবদ্ধ শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্ৰ সেনগুপ্ত 
", নবকৃষ্ণ বায় নীবাট ) - » জানকীনাথ গুপ্ত” 
» নিবারণ ঘ * যতীন্্রমোহন বায় 
» শশধব বিদ্ধাভূষণ ( যশোহব ) ৮ সতোন্জনাথ রায় 
৬ রীমানন্দ চট্টোপাধ্যায় | » রায় কুগ্তলাল সিংহ সরস্বতী 
*» মিঃুপি এন্‌ দতঁ | ৯. হবপ্রসাদ মজুমদার 
১ মধুসুদন দাস মোহাস্ত (বর্ধমান ) » স্থুরেন্্রনাথ সবকার 
» শুদ্ধানন্ন স্বামী " ৬ কুমুদন্ধু দাশগুপ্ত * 
» অমুল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ রর -* মন্মথনাথ বায় 
* বলাইটাদ মল্লিক » ননীগোপাল বায় 
*_ ননিনীবঞ্জন পণ্ডিত k » বামাঁচবণ মজুমদার 
» খগেন্দনাথ মিত্র এ বসস্তরঞ্জন রায় 
» কিবণচন্্র দত্ত । » অমৃতলাল দত্ত 
» নিবারণচন্তর দাশগুধ » ভুবনমোহন গঙ্গোপাধ্যায় 
» আশুতোষ দাশগুপ্ত মহলানবীশ *. নগেন্দনাথ বন্ধ প্রাচাবিস্কামহার্ণব 
» কালীপ্রসন্ন দাশগুর্" » যোগীন্তরপ্রসাদ মৈত্র 
» যোগেন্দনাধ গুপ্ত” » গিবিশচন্দ্র দত্ত 
» যতীন্দ্ৰনাথ দত্ত » নিৰ্ম্মলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 


১৬ 


১১৮ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের 
শ্রীযুক্ত যামিনীবঞ্জন সেনগুপ্ত শ্রীযুক্ত তাবকনাঁথ বিশ্বীস 
» স্থরেন্দ্রনাথ বায় » তাবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য 
» খগেজ্নাথ বস্থ » স্বর্য্যকুমাব পাল 
_৬:- ভুঁজেন্দ্রনাথ বিশ্বাস ৯ ভাঃ কুঞ্জবিহারী মণ্ডল 
» গিবিজাকুমার বন্ধু » তাবকনাঁথ ভট্টাচার্য্য 
১- কুমাৰ মহিমানিবঞ্জন চক্রবর্তী ১ অমৃতগোঁপাঁল বস্থু . 
| (হেতমপুব)  » বিধুভূষণ দত্ত 
» ভূতনাথ মুখোপাধ্যায় ৬ বিধুভূষণ সেন 
» চাঁরুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য b ৬ বামকমল সিংহ ; 
_, ডাঃ-প্রভাসনাথ পাল » নলিনীকান্ত চট্টোপাধ্যায় 
» জিতেন্দ্ৰনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় » ভোলানাথ কৌচ 
» পুলিনবিহারী দত্ত » উপেন্দ্ৰনাথ উপাধ্যায় 
» কুমুদচন্্র বিস্তাবিনোদ » ভূবনমোহন বায় 
» সঁতীশচন্দ্র মিত্র ৬ মহেন্দ্ৰনাথ দাশগুপ্ত , 
» মহেন্দ্ৰনাথ গুপ্ত * ললিতমোহন দাশগুধ 
» কামিনীকুমাব সেনগুপ্ত » অনস্তকুমাব সেনগুপ্ত 
শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী | 
» মৃণালকাঁস্তি ঘোষ Io সহকারী সম্পাদক ৷ 
» বাণীনাথ নন্দী | 


১। গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণী পঠিত হইল। নিয়লিখিভ ব্যক্তিগণ সদম্ভরূপে 


নির্বাচিত হইলেন। , 
প্রস্তাবক 
জীকৃষ্চদাস বসাক 


জরবোগীন্ৰ নাথ সমাদ্দাব 
শ্রীহেমচন্দ্র, দাশগুপ্ত 


শ্রীব্যোমকেশ মৃন্তফী 


- শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী , 


.. শ্রীবাণীনাথ নন্দী 


সমর্থক নুতন সদস্য 
শ্ীচন্দ্রনাথ কবিরত্ব 
সাতক্ষীরা হাউস, কাশীপুব। 
শ্রীজ্ঞানাঞ্জন চট্টোপাধ্যায় * 
জমিদার, কাঁশীনগব, যশোহব। 
শ্রীমণীন্ত্রভূষণ গঙ্গোপাধ্যায় বি এ 
প্রধান শিক্ষক, কাঁশীনগব, যশোহর। 
, শীপ্যাবীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় 
২৫ বৃন্দাবন মল্লিকের লেন।: 
শ্রীধোগীন্দ্রনাথ বস্তু বি এ, 


৬৩ বেচুচাটুর্য্যের স্রীট। 


গীবাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় 


ঞ 


কার্ধ্য-বিবরণী ১১৯ 


্রস্তাবক সমর্থক মৃতন সন্ত ' 
গীনুরেন্্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় প্রীবিমলচন্ত্র চট্টোপাধ্যায়. . শ্রীঅবনীকুমাব সেন 
£0 এসিষ্টাণ্ট সেটেলমেন্ট অফিসার, 
5 চিকান্দী, ফরিদপুর । 
5 পু রি রীক্মীরোদচন্ত্র সেন বি এল, 


শ্রীবোোমকেশ মুস্তফী শ্রীহেমচন্ত্র দাশগুপ্ত 


শ্রীমুণালকাঁস্তি ঘোষ শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী 


শ্রীবঞ্জনবিলাস বায়চৌধুবী শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ 
শ্রীকালী5বণ মিত্র রি 


শ্রীথগেন্্রনাথ চট্টোপাধ্যায় শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী 


১5 ১) i 


শ্রীবামকমল সিংহ ৮: 
ঞ | "gs 
& রি ঞ 


শ্ীফতীন্্রমোহন রায় প্রযোগেক্রনাথ গুথ 


ডেগুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, ফরিদপুব-। 
শ্রীগণপতি সবকাব বিষ্যারতু, 
৬৯ বেলেঘাটা মেন রোড। 
শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ সিংহ 
৩ ভালুকপাড়া লেন। 
ডাঃ শরীকুঞ্জলাল সাহা 
পাবল!। 
- মৌলবী নসরৎ আলী 
সব. ডেপুটী কালেক্টর, ফরিদপুর । 
শ্রীজীবনধন চক্রবর্তী 
৩৩ ঘোষেব লেন। 
শ্রীহেমচন্ত্র দত্ত 
কলিকাতা বজেট আফিস) 
১০ আতাবাগান লেন, গোয়াবাগান। 
_ শ্রীমহেন্্রনাথ মুখোপাধ্যায় 
অবসবপ্রাপ্ত ডেঃ ম্যাজিষ্ট্রেট, 
রত পুরুলিয়!। 
রায় বাহাদুর শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বল্লভ -* 
২৬ গ্যালিফ গ্্রীট। 
শ্রীভবেশচন্দ্র দাস বিশ্বাস 
সোনারকুণ্ড, বীরভূম । 
শীকন্দ্পনীরায়ণ মছুমদার্‌ - 
চাদপাড়া, বীরভূম । 
শ্রীঅক্ষয়কুমার' নন্দী 
থুলনাবাজার, খুলনা। 
শ্রীবিধুভূষণ সেন 
৩এ হরিমোহন বন্ুর লেন। 


১২০, 
প্রন্তাবকক ,. 
শ্রীধভীন্দ্রমোহন রায় 


প্রীহেমচন্ত্র দাশগুপ্ত 


সি মুস্তফী 


বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের 


সমর্থক 


শ্রীষোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত 


39 


- শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী 


নুতন সদৃন্ 
কবিরাজ শ্রীহবপ্রসাদ মন্তুমদার 
১১ হবিমোহন বন্থুর লেন। 
কবিবাঞু শ্রীতীন্রলাল সেন কবির 
_ ১৫৫1১ মাঁণিকতলা৷ ষ্ট্ৰীট । 
শ্রীহাবাণচন্্র দে 
রসিকপুর, ছুমকা। 
শ্রীষছুনাথ দে 
ববহি, বাদনগব পোঃ, দ্বারভাঙ। 
শ্রীহবি গ্রশাদ মল্লিক 
হেভমাষ্টাব, যুগবাঁড়িয়া ডে নাইট স্কুল । 
সোদপুর, ২৪ পরগণা। 
শ্রীবলাইটাদ মল্লিক 
২২।১ গোয়াবাগান, হ্ীট। 
শ্রীসত্যেন্রনাথ রায় 
সাতক্ষীরা, থুলন! | 
শ্রীঅমূলযধন চট্টোপাধ্যায় 


Dyer’s Solan Brewery, P. 0. (K, 9, Ry.) 


শ্ীমুণালকাস্তি ঘোষ - 


ঞ 


শ্রীহবেন্রমোহন লাহিড়ী এম্‌ এস্‌ সি, 

৭৭ ল্যান্সডাউন রোড, বাঁদীগঞ্জ। 
ডাঃ শঅষিকাচরণ মজুমদার এল্‌ এম্‌ এস্‌ 
৮৯১ গ্রে ষ্রীট | 


ন্যিনি্বিত উপহাবপ্রাপ্ পুস্তকগুলি প্রদর্শিত হইল ও উপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা 


জ্ঞাপন-করা হইল ।' 


et _উপহাযর়দাত! 
শ্রীযুক্ত পিত্ৰকুমার শৰ্ম্মা 

» কুঁলদাঁচবণ সবকার 

» কিবণটাদ দববেশ 

কে মোহিনীমোহন বস্থ 

» জ্ঞানেন্রমোহন দাস 
- » জ্ঞানেন্্রনাথ রায় 


উপহৃত পুস্তক 
ঈশ্বরের স্বরূপ | 
নবীন!। 
সঙ্গীত-সুধা । 
মায়ের আঁহ্বান। 
'বঙ্গেব বাহিরে বাঙ্গালী! 
ধুলিকণা। 


কাধ্য-বিবরণী ১২১: 


উপহারদাত! উপহৃত পুস্তক 
শ্রীযুক্ত সুখেন্দ্রলাল মিত্র চন্ত্রকল! নাটক, দ্রৌপদী হরণ, 
পৰিচয় ও পুষ্পাঞ্জলি, বিবাহ্‌- 
চি সঙ্কট, হিন্দু-বিবাহ, মানস-কুন্সুম,” 
yg ঠি জুবিলী, সাহিত্য ও সমাজ, 
শাঁপ্তিকানন, মহাবাজা! নবরুষ্ণ 
দেবেব জীবনচবিত। 
» অপবেণ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় ”. *আহুতি। 
»  সতীশচন্ত্র সবকার শাস্তি । 
» দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর - গীতাপাঠ, 


রেখাক্ষববর্ণমাল! (১ম খণ্ড) 


° 


Ways 


" Supdt. Govt Printing India, (1) Publication of the Department of 
Education 1911—14, | 

»  Govb Press, Madras, (2) Descriptive Catalogue of Sanskrit 

MSS. 1n the Oriental M S Library 

্ Madras, Vol. 18. 

Officer 10 charge, Bengal Sectt, (8) Aunual Report of the Expert 

হ Book Depot Officers of the Department of 

ও Agriculture, Bengal. For the year 

| ending June 1914, 
Asst, Secy, Marine Depot, (4) Annual Reports of the Health 
ক Officers of the Ports of Calcutta & 


Chittagong. 
Officer in charge, Bengal Sect. (6) Resolution on the Working of 
Book Depot " the District Boards in Bengal, 


- during 1918-14. . 
- 8800৮, Govt. Printing, India, (6) Cotton Spinving.and Weaving in 
Indian Mills, for March 1915, 


১২২ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের 


উগহারদাত। - উপহৃত' পুস্তক 
গ্ৰীযুক্ত সুথেক্ লাল মিত্র (7) Brahma Dharma. 
(8) Arther Blane. 


(9) Popular Mineralogy. 
(16) Rudiments of Vegetable Physiology. 
(11) Stray Thoughts of Spiritualism, 


অতঃপব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বস্থ মহাশয় বীক্ভূমে প্রাপ্ত ববাহমুর্তি ও হন্তিমর্তি, মুব শিদাবাদে 
প্রাপ্ত ববাহমূর্তি প্রদর্শন করিয়া বলিলেন,- মুষ্তিগুলি শিল্পকার্য্য হিসাবে অতি উৎকৃষ্ট । -ববাহ- 
মূর্তির হিবণ্যাখ্য দৈত্য অর্ধনাগ-সুর্ভিতে প্রস্তত। যাহাব! এই সকল মূর্তি প্রদান কবিয়াছেন, 
তাহাদিগকে যথাবীতি ধন্যবাদ জানান হইল । 

তৎপবে শ্রীযুক্ত অমূল্যচবণ ঘোষ বি্যাভুষণ মহাঁশয় তাঁহাব বাতি -সংবৎ প্রবন্ধ পাঠ 
কবেন। এই প্রবন্ধ পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে । 

অতঃপর মহামহোপাধ্যায় ডাঃ শ্রীযুক্ত সতীশচন্্র বিগ্যাভূষণ মহাশয় বলিলেন,--অমৃল্য বাবু 
গুপ্তবলভী-সংবৎ সম্বন্ধে স্বপক্ষে বিপক্ষে যেখানে যাহা কিছু আলোচনা হইয়াছে, সে সমস্তের 
সারভাগ সঙ্চলন করিয়। তাহাব বিচার -কবিয়া এই প্রবন্ধ লিথিয়াছেন। এত সাৰধানত| 
সহকাবে যে প্রবন্ধ লিখিত হইয়াছে, একবাব-গুনিয়। তাহাব সমালোচনা কব! যায় নাঁ। তবে 
তিনি যেবপ পবিশ্রম কবিয়! এই প্রবন্ধ বচন! কবিখ! ইহাতে যেরূপ গব্ষেণ। ও, পাণ্ডিত্যেব 
পবিচয় দিয়াছেন, তজ্জন্ তাহাকে অশেষ ধন্যবাদ করিতে হয়। শান্্রী মহাশয় বলিলেন, এত 

গ্রহ যে প্রবন্ধে আছে, তাহ! ন! পড়িয়। কিছু বগা! যায় না। অতএব আঙ্িও অমূল্য বাবুকে 

অসংখ্য ধন্তবাদ করিতেছি । 

তৎপরে শ্রীযুক্ত ব্যোম্ঢুকশ যুস্তফী মহাশয় জা যে, ব্রীবাটেব বঙ্গ" পন্ালিরিল 
যেদিনীপুবেব বঙ্গ-সাহিত্য-মমাজ এবং মানভূমের সাহিত্য-দমিতিকে যথাক্রমে ব্নীর়-সাহিত্য- 
পরিষাদর মীবাট-শাখা, মেদিনীপুব-শ।থা ও মানভূম-শাখ| বলিয়া গণ্য কর! হইল। এই 
তিনটি লইয়া! সাহিত্য-পবিষদের সর্বুদ্ধ ১৫টি শাখা স্থাগিত হইল।  , «৬ ২ ॥ 


মীবাটের শ্রীযুক্ত নবকৃষ্ণ রায় মহাশয় বলিলেন,--মীরাট-শাখার সহকারী সভাপতিরূপে 
আমি আপনাদিগকে ধন্যবাদ জানাইতেছি। আমর! সেখানে ষে কয় জন প্রবাসী বাঙ্গালী 
আছি, সকলে মিলিয়া এই সাহিতা-সম্মিলনেব সাহাযো সবস্বতী পূজা, দুর্গোৎসব ও দোল. করিয়! 
থাকি। বীণা লাইব্রেরী নামে একটি লাইব্রেরীও করিয়াছি এবং আমোদ আহলাদেব জন্ 
সেইখানে একটি থিয়েটারও কবিয়াছি । এখন আমর! সাহিত্য-পরিষদের সাহায্যে বাঙ্গাল! 
সাহিতোরও কিছু কিছু আলোচনা কবিতে পাঁবিব। আপনার! আমাদিগকে সাহায্য করিবেন, 
আমাদের আশা পুর্ণ করিবেন এবং তজ্জগ্ত আমরা হবাদ করিতেছি । 


কা্য্য-বিবরণী ১২৩ 


তৎপবে অন্বজনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পবলোকগমনে শোকপ্রকাশ কর! হইল এবং 
সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ জাঁনাইয়! সৃভাভঙ্গ কব! হইল। 


শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী ... ্রীহরপ্রসাদ শান্তী 


সহকাৰী সম্পাদক । - সভাপতি। 


বিশেষ অধিবেশন 


গত ২৩শে জোষ্ঠ ১৩২২, ৬ই জুন ১৯১৫, রবিঝুব অপবাহু ৬টাব সময়, বঙ্গীয়-সাহিত্য- 
পবিষৎ মন্দিবে কবিবব ৮ককষ্চচন্্র মজুমদা বব তৈলচিত্র-গ্রতিষ্ঠা উপলক্ষে একটি বিশেষ 
অধি'বিশন হইয়াছিল। 

কবি ক্কষটচন্দ্রেব স্থৃতিবক্ষাব জন্য বঙ্গীয় কীনা রর ১৩১৯ সালেব আঁখিন 
মাসের ৬ই তাবিখে একটি স্থৃতি-সমিতি গঠিত হয়। প্রথমতঃ শ্রীযুক্ত কবিবাজ ছর্গানাবায়ণ 
সেন শাস্ত্রী মহাশয় হাব সম্পাদক ছিলেন। পবে “নন্দিনী” পত্রিকাব সম্পাদক শ্রীযুক্ত 
আশ্ততোষ দাশগুপ্ত মহলানবীশ মহাশয় এ সমিতির সম্পাদক হইয়াছিলেন। কবির বাসভূমি 
খুলনা জেলাঁব সেনহাঁটী গ্রামে তীহাঁৰ ভিটাবাঁড়ীতে একটি স্মৃতিন্তস্ত স্থাপনেব জন্ত 
সেখানকাব গ্রামবাঁসীবা একটি স্থৃতিসমিতি স্থাপন কবিয়াছিলেন। উভয় স্বৃতিসমিতি শেষে 
, একপবামর্শ হইয়া কাজ কবিতে প্রবৃত্ত হন। এই উভয় সমিতি উভয় স্থানে কবিব স্মৃতি- 
গ্রক্ষার জন্য যে সকল ব্যবস্থা করেন, কলিকাতা-সমিতিব সম্পাদক শ্রীযুক্ত আশ্ততোষ মহল!- 
নবীশ মহাশয় তীঁহাব সংক্ষিপ্ত বিবরণ পাঠ কবিবেন বলিয়া স্থিব হয়। 

এই দিন সভাগৃছে বহু গণামান্ত ব্যক্তি ও সেনহাঁটানিবাসী কবির বহু আত্মীয়-স্বজন 
উপস্থিত ছিলেন। (দশম মাসিক অধিবৈশনের বিবরণে সকলের নাঁমাদি দেওয় হইল )। 

সভাপতি মহামহোপাধ্যান শ্রীযুক্ত হব গ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়েব আদেশে সভাব কার্য্য আবম্ত 
হইলে, ক্বফ্ণচন্দ্র-স্থৃতিসমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত আশুতোষ মহলানবীশ মহাশয় সংক্ষেপে 
এখানকাব - ও টির স্থৃতিসমিতির যে কাঁধ্য-বিববধ পাঠ করেন, তাহা নিয়ে উদ্ধৃত 
হইল; - - 

"১৩১৩ বঙ্গাব্দের ২৯শে পান তাবিথে কৃষ্ণচন্দ্র অন্তমিত হওয়ার পব ব সেনহাটী-নিবাসী 
শ্রীযুক্ত সত্যচরণ সেন, মুন্সী শ্রীযুক্ত সাব্দাকাস্ত দাশগুপ্ত বি এ প্রমুখ মহোদয়গণের 
শ্ীকাস্তিক্‌ যদ্রে গ্রামে এক্ট স্থৃতি-সমিতি গঠিত হয়। শ্রীযুক্ত সার্দাকান্ত দাশগুপ্ত বি এ 
মহাশয় ও দমিতিব সম্পাদকেৰ ভাব গ্রহণ করন। তাঁহাঁব পর ধীবে ধীবে শুধু সেনহাটা- 
বাঁসিগণের নিকট সাহায্য লইয়! ভৈরবের কুলে মজুমদার-কবিব বয়তবাটার সীমানায় .একটি 


১২৪ বঙ্গীয়-সাহিত্য'পরিষদের ll 


স্থৃতিস্তম্ভ স্থাপিত কবিবাব উদ্দেশ্যে--১০%১০%১২“ খোয়া ইত্যাদি ও ১০% ১১৫১৫ 
গীথনি-১০ ফিট, দীর্ঘ, ১* ফিট, প্রস্থ ও ২২ ফিট. উচ্চ ভিত্তির উপব ৭২৯ ৭৫% ১? 
পবিমিত একটি ও তাহাৰ উপব ৫৯৫৫১ পবিমিত একটি ইষ্টক-বেদিকা! প্ৰস্তুত কর! 
হয়।, স্থানীয় সংগৃহীত অর্থ এই কার্যেই খবচ হইয়া যায়। এই ভাবে ১৩১৮ সাল পর্যন্ত 
কাটিয়া! যায়। ১৩১৮ সনের চৈত্র মাসে আমি বঙ্গীয়-সাহিত্য-পবিষদে কবিবব ৬ক্কফণচন্্র মজুমদার 
মহাশয়েব স্মৃতি স্থাপনের প্রস্তাব উপস্থিত কবি এবং আমার প্রস্তাব গৃহীত হয়। প্রস্তাব 
গৃহীত হওয়াৰ পর ১৩১৯ সনেব ৬ই আশ্বিন তাঁবিখে পরিষদেব অধীনে নিম্নলিখিত ব্যক্তি- 
গণকে লইয়া একটি শাখা-সমিতি গঠিত হয় ;_ 
১। শ্রীযুক্ত আশুতোষ দাশগুপ্ত মহলানবীশ (নন্দিনীর সম্পাদক, শিবপুর, হাওড়া) 
২। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বন্ধ প্ৰাচাবিস্যামহাৰ্ণব। 
৩। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্ৰ দাশগুপ্ত এম্‌ এ। 
৪1 9 ১ হেমচন্দ্ৰ সেন গুপ্ত এম্‌ এ। 
৫1 , ১) ইন্দুগ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায় 
| ১) 9 খগেন্্রনাথ মিত্র এম্‌ এ। 
৭ »» শৈলেশচন্দ্রমুমদাব (সম্পাদক, বন্ঘদর্শন )। 
৮। কবিবাজ » ছুর্গানারায়ণ সেন শান্্রী--সম্পাদক। 
৯। শ্রীযুক্ত বঙ্িমচন্ত্র সেন গুপ্ত এম্‌ এ, বি এল্‌। 
-১০। মৌলবী মঞ্জুবান হাফেজ সাহেব (নড়াইল.)। 
কবিরাজ শ্রীযুক্ত শ্তামাদাস বাচম্পতি। 


৯১ 


১২। ডাক্তাৰ ১, বনোয়াবীলাল চৌধুবী ডি এস্‌ সি। ' 
১৩। কবিবাজ ,, যামিনীভূষণ বায় এম্‌ এ, এম্‌ বি। 
১৪1 ১১ ০১ হেমচন্দ্ৰ সেন গুপ্ত কবিবদ্ব। 

২ ১৫। »» চিত্তস্থখ সান্যাল বি ই। 


কবিবাজ শ্রীযুক্ত দুর্গানাবায়ণ সেন শাস্ত্রী মহাশয় সমিতিব সম্পাদক মনোনীত হন। 

১৩১৯ বঙ্গাব্ধেব ৮ই পৌষ তাঁবিখে স্থৃতি-সমিতিব প্রথম অধিবেশনে সমিতি সেনহাঁটী- 
বাসিগণেব সহিত একযোগে (১) পরিষৎ মন্দিবে তৈলচিত্র প্রতিষ্ঠা, (২) সেনহাটা গ্রামে স্থৃতি- 
স্তম্ভ স্থাপন-_এই ছুই কার্যভার গ্রহণ কবেন। স্বর্গগৃত ৬শৈলেশচন্্র মজুমদাব মহাশয় তৈল- 
চিত্রের সম্পূর্ণ ব্যয় প্রদান করিতে প্রতিশ্রুত হন। সমিতি সেনহাটাবাসিগণ কর্তৃক -আরব্ধ 
ভিন্তিব উপর মর্ম্মব-মণ্ডিত স্তম্ভ প্রস্তুত কবিবাব আয়োজন করিতে প্রস্তুত হন। এই ভাবে 
১৩২১ সালের আষাঢ় পর্যন্ত কাটিয়া যায়। শীবীবিক অন্বস্থতাবশতঃ সেন শাস্ত্রী মহাশয় এই 
স্ময়েব মধ্যে বিশেষ কোনও কার্য্য করিতে সমর্থ হন না। অতঃপর ১৩২১ সনের ৮ই শ্রাবণ 
তিনি সম্পাদকের পদ পবিত্যাগ করায় সমিতি আমার উপর এই কাধ্যভার অর্পন করেন। 


কার্ধ্য-বিবরণী ১২৫ 
_ আমি ১৩২১ সনেব আখিন মাসে স্থানীয় জনসাঁধারণেব সহিত পরামর্শ করতঃ কার্ধয 
আরম্ত কবিবার আশায় সেনহাঁটা গমন কবি। তথায় গিয়া এক সমস্যায় পতিত হই। 
পবিষৎকে কাৰ্য্যে ক্রুত অগ্রসর হইতে না! দেখিয়া অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিজয়কুমার রায় এম্‌ এ 
প্রমুখ সেনহাটীব কয়েকটি যুবক নিজেবাই যে কোনও প্রকাবে স্তম্ভ শেষ কবিবাব মতলব 
কবেন। আমি যাওয়ার পর পবিষদের হাতে কাঁজ দেওয়া যাইবে, কি নিজেরাই শেষ করিয়া 
ফেলিলে ভাল হইবে--ইহা লইয়া গ্রামে বিশেষ আন্দোলন উপস্থিত হয়। অতঃপর ১৪ই 
আখিন তাবিখে শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন বায়ু মহাশয়ের সভাপতিত্বে এক সাধারণ সভায় পরিষদের 
হন্তে কার্য্যভাব সমর্পণ করাই স্থিবীকৃত হয়। 
কলিকাতায় ফিবিয়া আসিয়া আমি অর্থ সংগ্রহেব জন্য চেষ্টা কবিতে আরম্ত করি। কিন্ত 
চাবি দিক্‌ হইতেই উদ্যোগী গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ দেশেৰ দুরবস্থায় আমাদিগকে কিছু দিনেব জন্য 
বিলম্ব কবিবার নিমিত্ত অনুরোধ কবিতে থাকেন। আমবাও ওঁ প্রকাব অন্থরোধ কার্য্যতঃ 
সঙ্গত বিবেচন! কবি, অথচ ধীরে ধীবে যতটা পারা যায়, কাৰ্য্য কবিতে থাকি। এই ভাবে 
. এই আট মাস কাটিয়া গেল। যেবপ দেখ! যাইতেছে, তাহাতে দেশের অবস্থা ক্রমেই অধিকতর 
শোচনীয় হইতেছে) কবে এই অবস্থার পবিবর্তন হইবে, ভগবান্ই জানেন। আমাব কিন্ত আর 
বিলম্ব না করিয়া যেরূপেই হউক, কাৰ্য্য সম্পন্ন কবিয়! ফেলাই সঙ্গত বোধ হয়। তাই আজ 
আমরা এই পবিষৎ মন্দিরে কবিববেব তৈলচিত্র প্রতিষ্ঠাৰ বন্দোবস্ত কবিয়া স্মৃতিস্থাপনা- 
কাৰ্য্যে সহায়তা কবিবাব নিমিত্ত আপনাদিগকে আবাহন করিয়াছি। বাহার প্রদত্ত অর্থে - 
এই তৈলচিত্ৰ প্ৰস্তুত করা হইয়াছে, তিনি আজ ইহ জগতে নাই । আমবা! সকলে মিলিয়া আজ 
সেই শৈলেণচন্্রেব স্বর্থগত আত্মার নিকট ক্কৃতজ্ঞত! প্রকাশ করিতেছি। এখনও স্তম্ভ 
নির্ন্লীণ-কার্য্য বাকী বন্ধিয়াছে। আবাব ইতিমধ্যে কবিবরেব অর্দনুর্ি সংস্কবণ ও তাহার 
নামে একটি বৃত্তিব ব্যবস্থা করিবাঁব প্রস্তাব আসিয়াছে। আলিপুবেব ডিষ্রী্ট ইঞ্জিনিয়াব 
শ্রীযুক্ত ককণাকুমাব দণ্ড গুপ্ত এম্‌ এ, বি ই মহাশয় অন্ুগ্রহপূর্বব মূর্তি ও স্তম্ভেব যে 
নক্স! ও জায় পাঠাইয়াছেন, তাহাতে সর্ববপ্তুদ্ধ ১৬:৬২ টাকার হিসাব পাওয়া যায়। শুধু স্তম্ভে 
সর্ব সমেত ৬০০২ টাকা থরচ হইবে। কাজেই এই কাধ্যেব নিমিত্ত আমাদিগকে ২০০০ 
দুই সহস্র মুদ্রা সংগ্রহ কবিতে হইবে।- সেনহাটী গ্রাম হইতে এ পর্য্যন্ত ১২২২ টাকা আদায় 
হইয়াছে ; তাহাব ১০৮, ব্যয় হইয়াছে ও ১৪২ হাঁতে আছে। - বাহির হইতে ৩২॥, পাইয়াছি, 
উহার মধ্যে পত্রাদিতে, যাতায়াতে ও ছাপার খবচ, কাগজ, খাঁতাব খরচ ইত্যাদিতে ২৬/১ 
আজ পৰ্যন্ত খবচ হইয়াছে, বাকী ৬/১৩ আমার নিকট আছে। দেশের অনগাঁধাবণেব এই 
কাৰ্য্যে তাহাবাই সাহায্য কবিবেন ; আমি তীহাদেব সেবক মাত্র। সাধাবণের সহায়তা 
ব্যতীত আমাদের দ্বারা এ কার্য হওয়! অসম্ভব । বঙ্গের বিভিন্ন জেলার কয়েক স্থানে আমব! 
চাদ! আদায়েব নিমিত্ত প্রতিনিধি নিযুক্ত কবিয়াছি, অনেক স্থানে আমাব নিজেব যাইতে 
হইবে। এই সাত কোটী নরনাবীব বদেশে কবির স্থৃতি রক্ষাব নিমিত্ত ২০**২ টাক! 
১৭ ” A. 


১২৬, বঙগীয়-সাহিত্য-পরিষদের 


গ্রহ কব! একটা বেশী কিছুই নয়। আশা ও প্রীর্থন! করি, মহাশয়গণ মুক্তহস্ত হইয়া এই 
প্রার্থিত কাৰ্য্যে সাধ্যমত সাহায্য করিবেন ও অপবের নিকট হুইতে সংগ্রহ কবিয়া পাঠাইতে ৷ 
ইতস্ততঃ বোধ কবিবেন না। ্ 

£গর আগ্তবাবু কবি রৃষ্টচন্দ্রে জীবনী সন্বন্ধে - একটি ক্ষুদ্র ্রব্ধ- পাঠ করেম। উহ! 
এই স্থানে উদ্ধৃত হইল ;- 

“আজ আমবা সকলে তৈলচিত্র প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত সমবেত: ছিঃ কিন্ত ধিনি নিজে 
সম্পূর্ণ ব্যয়ভাব বহন কৰিয়! স্থৃতি-সমিতিকে এই তৈলচিত্ৰ প্রদান কবিয়! গিয়াছেন, আজ 
সেই স্বর্গীয় শৈলেশচন্দ মজুমদাব মহাশয় আমাদেব মধ্যে নাই, এ দুঃখ--এ অভাব কিছুতেই 
দুব হুইবাঁব নহে। অগ্রদপ্রতিম শৈশেশচন্দ্র কেবিবরের স্বতিস্থাপন-কার্য্যে একজন প্রধান 
উদ্যোগী ছিলেন। তাঁহাব স্বর্গগত শান্ত আত্ম। আজ আমাঁদেব সহিত মিলিত হৃইয়া আনন্দ 
উপভোগ কবতঃ আমাদের অনুঠিত কার্যে মর্গলাঁচবণ ককন, আমবা সকলে এই প্রার্থনা 
কবি। তাঁর পর বিনি বহু কষ্ট স্বীকার করিয়া স্বর্গীয় কবিব জীবন-চবিত প্রণয়ন করিয়াছেন, 
আমাদেব স্থৃতি-সমিতিব অন্ঠতম উদ্যোগী সন্ত সেই শ্রীযুক্ত ইন্দুপ্রকাশ বন্যোপাধ্যাঁয় মহাশয়ের 
অন্ুপস্থিতিব নিমিত্তও আঁমাব মনে একট! অভাব বোধ হইতেছে । তিনি আমেরিকায় আছেন 
বলিয়া আমি তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিতেও পারি নাই এবং সে জন্ত আমি দুঃখিত। 

আজ আমর! যে মহাঁপুকষের তৈলচিত্র প্রতিষ্ঠিত কবিতে আসিয়াছি, তিনি বঙ্গেব আবাল- 
বৃদ্ব-বনিতাব নিকট পরিচিত, বঞ্ধেব আঁবাল-বৃদ্ধ-বনিতা তীহাব নিকট কৃতজ্ঞ । ব্দগসাহিত্য ও 
বঙ্গেব হিন্দু-মুসলমান তীহাব নিকট বহুল পরিমাণে খণী। ১২৬৭ বঙ্গাব্দ “সপ্তাবশতক* " 
প্রকাশিত হয়। সভাপতি মহাশয় ছাত্র-জীবনে সম্ভবতঃ ১২৬৮ বঙ্গাবে সন্তাবশতক পাঠ 
কবেন। আজিও প্র গ্রন্থের আদর্শ কবিতাবলী তাঁহার কণ্ঠস্থ আছে কথ! তিনি অস্বীবন্্ুর 
কবিবেন না। এইকপ.বঙ্গদেশে এমন লোঁক নাই, যিনি সপ্তাবশতকেব নীতি দ্বাবা নৈতিক বল - 
- লাভ না কবিয়াছেন খুবং জীবন-গঠনে সাহায্য না পাইয়াছেন। , আজিও অর্ধাধিক বঙ্গবাসী 
কথায় কথায় কৃষ্ণচন্দ্রেব কৰিত| আদৰ্শস্বৰূপ আবৃক্তি কবিয়া গৌরব বোধ কবেন। . বঙ্গবাপীব 
পক্ষ হইতে এই ক্বৃতজ্ঞতাব নিদর্শনস্ববপ আজ আমব! তাঁহার, স্তি স্থাপন কবিতে উদ্যোগী 
হুইয়াছি। স্থতিবক্ষাব কথা মনে হইলেই আমাব কবি গোবিন্দচন্দ্র দার্সের কথা মনে জাগে, 
তীহাব বড় দুঃখের উত্তি-_“সত্যই আমব। সেই জাতি, যাহারা চিতায় দেয়, মঠ-“থাঁকিতে 
দিলাম না এক কই, মবিলে দিব সাত কই”--“থাকিতে দিলাম ন! তাত-কাপড়, মরিলে 
কবিব দানসাগব” ; কথাগুলি বড়ই মুল্যবান্‌। মধুসুদন দাতব্য চিকিতসালয়ে গ্রাণত্যাগ 
কবিয়াছেন, কবি কৃষ্ণচন্দ্রেব জীবিতাবস্থায় অপুর্ণ উদরে দিন কাটিয়াছে, এ সকল স্মৃতির 
; দ্বাহন সহস্ৰ সৌধ দ্বাবাও আবৃত করিয়া রাখ! যায় না। তথাপি অনুতপ্ত হৃদয়কে তৃপ্ত 
করিবাব জন্য এবং ভবিষ্যদ্বশধবগণেব নিমিত্ত একট! মহৎ আদর্শেব ও দেশমাহাত্মোর 
গৌরব স্থতি রক্ষণেব নিমিত্ত ককতজ্ঞতাব নিদরশনন্ববূপ আমাদের মহাত্মাগণের স্মৃতি রক! 


Ee কাৰ্য্য-বিবরণী . ১০, ৯২৭ 


করিতেই হয়। বর্তমানেৰ সহিত অতীত মিশ্রিত কৰিয়া ভবিষ্যৎ গঠনের নিমিত্ত অতীতেব 
ইতিহাস ও নিদর্শন বহু মূল্য বহন কবে। তাই আমব! স্বতিস্থাপনেব পক্ষপাতী । নতুবা কবির 
স্মৃতি তিনি নিজেই সংরক্ষণ কিয়! যান, তাহাব নিমিত্ত অপরের সাহায্যেব প্রয়োজন হয় না। 
শ্রীযুক্ত ইন্দুপ্ৰকাৰ্শ” বন্দ্যোপীধ্যায়'মহাশয় কর্তৃক কবিববেব জীবন-চবিত প্রণীত হইয়াছে। 
তিনি নিজেও “বা সের ইতিবৃত্ত” অর্থাৎ রামচন্দ্র দাসের ( কবিবরের বাল্যকালেব গুপ্ত নাম ) 
জীবনচবিত নাম দিয়া প্রোঢ়াবস্থ। পর্য্যন্ত আপন জীবনী লিখিয়! গিয়াছেন। স্থতবাং সময় 
অভাবে আজ তাহাব জীবনী সম্বন্ধে আমি বিশেষ আচলাচন| ন! করিলেও বিশেষ কোনও 
দোষ হইবে না। যাহাবা কবিববকে মা জানেন, তাঁহার। উপবোক্ত গ্রহদয় পড়িলেই তাঁহাকে 
জানিতে পাবিবেন। ১২৪৪৷৪৫ বঙ্গাবে জ্যৈষ্ঠ মাসে তদানীস্তন যশোহর (বর্তমান খুলন! ) 
জেলার অন্তর্গত সেনহাটী গ্রামে তাঁহাব জন্ম হয় এবং ১৩১৩ বাধে ২৯শে পৌষ তাবিখে 
উনমণ্ডতিবর্ষ বয়সে জব রোগে সেনহাটীতে তাহার মৃত্যু হয়। “যে যশোহব জেলা মাইকেল 
মধুসুদন, দীনবন্ধু 'ও শিশিবকুমাবেব জন্মস্থান, সেই যশোহর জেলা কষ্ণচন্দ্রের জন্মে পবিত্রিত। 
যশোহর প্রাচীনকাল হইতে কবিত্ব-গৌববে গৌরবান্বিত। আজিও কবি মানকুমারী যশোহবেব 
কবিত্ব-মান সংবক্ষণ কবিতেছেন | ফেনহাটী গ্রামকেও কবিত্বের ও প্রতিভাব উর্বর ক্ষেত্র বলিতে 
পাবা যায়। কাব্যকুঞ্শ-কোকিল কৃষ্ণচন্দ্রেব পরেও এই গ্রামের “বানকবন্ধু” ও “সথ৷”-প্রবর্তক 
প্রমদাচরণকে মনে পড়ে । প্রমদাচবণের প্রতিভা ও সাহিত্/-সাধনার বলে “সখ” বদের 
বানক-জীবনে কত কাৰ্য্য কবিয়াছে, তাহ! আপনাব! অনেকেই জানেন। “সখা” মরিয়। 
যাওয়ার পব বঙ্গদেশেব বালকদেব ভাগ্যে আর তেমন "সথা* আজ পর্যন্ত মিলে নাই। অন্ন 
বয়মে লোকাস্তবিত না হইলে গ্রমদীচবণেব দ্বাব! বঙ্গভাষ! অনেক রত্ন সংগ্রহ কবিতে পারিতেন, 
তাহাতে সন্দেহ নাই। * স্বনামধন্ত এব্রগুণাচরণ সেন, স্বর্গীয় পণ্ডিতরত্ব হবিনাথ বেদাত্তবাগীশ 
ও পূৰ্ণচন্দ্ৰ বেদান্ত এই সেনহাটা গ্রামেই জন্ম গ্রহণ -.করিয়াছিণেন। তাহাব পরেই 
সাহিত্যক্ষেত্রে শ্রীযুক্ত বিজয়কুমার সেন গুপ্ত এম্‌ এ, বি এল্‌ মহাশফ্লেব কবি-গ্রতিতা ও 
শ্রীযুক্ত কানীপ্রসন্ন দাসগুপ্ত এম্‌' এ মহাশগ্জের গভীব গব্ষেণাপুর্ণ কঠোর সাহিত্য-দাধনার 
কথা মনে পড়ে।  ইহীদেবই সহিত শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন বায় মহাশয়ের নাম উল্লেখ কবিতে 
হইবে। “সথা”্র পরে “সাথী” তাহার স্থান অধিকার -করে। এই “সানী” বর্তমান সভায় 
উপস্থিত ভূবনমোহনের সম্পত্তি। “সখ! ও-সাথী” কিছু দিন একত্রে কর্ম্মক্ষেত্রে উপস্থিত হওয়ার 
পব উহাদের মৃত্যু হইলে শ্রীযুক্ত অন্নদাচরণ সেন মহাশয় সখার স্থৃতিস্বৰূপ “স্খাপ্রেস” 
ও ভুবনমোহন সাথীর স্থতিস্বরপ প্সাধীগ্রেস* সংরক্ষিত করেন। এখনও এওঁ দুইটি প্রথম 
শ্রেণীর ছাপাখানা সখা ও সাথীর এবংতৎসহ সেনহাটাব কীর্তি ঘোষণ। কবিতেছে। হহাদেব 
পরেই আমাদের বাল্যাবস্থা। আমাদেব বাল/কালেও আমর! কয়েক জন সাহিত্য-বসেব দিকে 
আকৃষ্ট হইয়৷ পড়ি। আমৰ! পাঠ্যাবহায় শিক্ষার নিমিন্ত হাতে লিখিয়া ভাই-বোন. একতা, 
সোত প্রভৃতি নামের মাসিক পত্রিক। চাণাইতাম। ভাই- বোন্‌ ও একতা ছাপাও হইয়নাছিল। 


১২৮ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের 


যাহা হউক, এই সময়ে অনেকেব মধ্যেই সাহিত্য-রসেব ও কবি-প্রতিভার উৎস জাগিয়া 
উঠে। তন্মধ্যে আমাব পরলোকগত বন্ধু ৬সতীভূষণ সেনের কথা মনে পড়িলেই আমার 
চক্ষে জল আসে। সতীভূষণ অল্প বয়সেই “মুকুল” নাম একখানি কবিতাগ্রন্থ প্রণয়ন 
ও প্রকাশিত কবেন। তাবপব অনেক আশা প্রাণে লইয়া ইহলোক পবিত্যাগ কবিরা 
চলিয়া! যান। আমাদেব দলেব মধ্যে সুপবিচিত গন্পলেখক শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সেন গুপ্ত, 
শ্রীযুক্ত অখ্বিনীকুমাব সেন গুপ্ত, বগুড়াব উকীল ও তত্রস্থ সাহিত্য-পবিষৎ-শাখাব সম্পাদক 
শ্রীযুক্ত স্থবেশচন্তর দাস গুপ্ত এখন সাহিত্যক্ষেত্রে পরিচিত। আমাদেব- পববন্তিগণের মধ্যেও 
কয়েক জনকে আবাব- এই রসাস্বাদন কবিতে দেখিতে পাইতেছি। আমার সম্পাদিত 
“নন্দিনীপ্তে পূর্বোক্ত শ্রীযুক্ত বিজয়কুমার মেন গুপ্ত মহাশয়ের পুত্র শ্রীমান্‌ অজিৎকুমাঁব, 
- শ্রীযুক্ত অখ্রিনীকুমীব সেন, গুপ্ত মহাঁশয়েব ভ্রাতুপ্পুত্র প্রবোধচন্্র ও শ্রীযুক্ত সত্যচবণ সেন 
মুন্দী মহাশয়ের পুত্র শচীন্দ্রনাথ কবিতা ও গল্পাদি লিখিয়া থাকে । 
এই কবিত্বস্থৃতির উপযুক্ত ভূমি সেনহাটীতে ভৈরব নদেব তীরে কবিবরেব নিজ বসত 
বাটীতে বিকসিত কামিনী-কুস্সুম তকতলেব অদুবে আমর্ব বাঙ্গালী জাতিৰ প্রাণস্বরূপ বঞ্গেব 
দ্বিতীয় স্বভাব-কবি ( প্রথম ৬ ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত) স্বভাবের প্রতিপালিত, সংসাঁবে অনাসক্ত, 
" আজীবন সতত ধ্যানান্তমন! কৃষ্টচন্ত্রেব স্থৃতিস্তম্ভ স্থাপিত কবিবাব সংকল্প কৰিয়াছি। এই 
তৈলচিত্ৰ প্রতিষ্ঠা তাহাবই আনুসঙ্গিক কাঁধ্যমাত্র। .. . | 
কবিবর ক্বষ্চন্দ্রেব কাব্য-জীবন সম্বন্ধে তাহাব লীবনীতে আলোচনা কর! হইয়াছে। বর্দ- 

সাহিত্যে তাহাব স্থান কোথায়, তদ্বিষয়ে আজ আমাব আলোচন! করিবাব বিশেষ আবশ্যকতা 
নাই; কারণ, নিশ্চয়ই আমাপেক্ষা অনেক অধিক ক্ষমতাবান্‌ উপস্থিত সুধীগণ তদ্বিষয়ে সমা- 
লোচন! কবিবেন, তথাপি না বলিলে চলে ন!--আমাদের বর্তমান সমন্তায় জাতীয় জীবন গঠনেব 
পক্ষে যথার্থ উপযুক্ত মূল্যবান্‌ অনেক উপকরণ তিনি ব্াখিয়া গিয়াছেন। তিনি বঙ্গেব 
পর্ণকুটারেব খাঁটা দেশী কৰি ছিলেন। তাঁহাব কবিতা সম্পূর্ণরূপে বাঙ্গালী জাতির 
স্বাভাবিকতায় পরিপূর্ণ ছিল। তিনি হাফেজ ও খ্ন্তান্ সুফী কবিগণের অন্থকবণ অন্ুসবণে 
বাহ্জ্ঞ।নহীন ধ্যানীব ন্যায় জীবন যাঁপন করিয়৷ থিয়াছেন; তাই সাধাবণ অনভিজ্ঞগণ 
তাহাকে উন্মাদ বগিত। প্রন্কৃতিব সবল, শান্ত শিশুর অন্তর বাহির - একই ছিল। 
বাহিবেও তিনি সর্বপ্রকাব অগ্রার্থিতেব অত্যাচাব: হইতে স্বাধীন ছিলেন; অন্তরেও সেই 
একই ব্যবস্থা। তিনি নিজে সম্পূর্ণরূপে বিলাদিতা-বর্জিত ছিলেন_-তীহার লেখনীও 
সর অক্ষবে লিখিয়া রাখিয়| গিয়াছে, 

“হে বিলাসী ভোগন্থখ-অভিলাষী নর, 

ভুলেছ কি দেহ ত্ব নিতান্ত নব? 

পরিণাম ভন্ম অঙ্গে কেন বিলেপন,. -. 

কেন বেশ-ভৃষ| তার সৌষ্ঠব সাধন? - 


ie " কাঁধ্য-বিবরণী ১ ১২৪ 

কালেব কঠোব হিয়! কূপে মুগ্ধ নয় । : 

শোভাধার পুর্ণ শণী রাহুগ্রস্ত হয় 1” 

বর্তমান যুগে আমাদিগেব কর্মক্ষেত্রে বিলাসিতা বর্জন না কবিলে আঁমবা কোনও বাধ্য 
স্থুচাকরূপে সম্পন্ন কর্বিতে পাবিব না" কৰিব আদর্শ উক্তি সতত চক্ষের সম্মুখে' স্বর্ণান্মবে 
অঙ্কিত রাখিয়া দৈববানীকপে গ্রহণ ক্ষবিতে পাবা যায়। .. | - 
তাঁব পব কর্তব্-পথে অগ্রসব.হওয়ার সমযে অবসাদ উপস্থিত হইতে পাবে। যাতনাৰ 
নিষ্পেষণে ধৈর্যাচুতি হইবাব সম্ভাবনা । কৰ্ম্মী ! ওঁ শুন, তোঁমাব উন্মাদ কবি কষ্চচন্্র তোমা 
সতর্ক কবিয়! দিয়া বলিতেছেন, 
টি ‘কেন পান্থ ক্ষান্ত হও হেরে দীর্ঘ পথ? 
উদ্ধাম বিহনে কাঁব পুরে মনোবথ? 
কাটা হেবি ক্ষান্ত কেন কমল তুলিতে ? 2 
‘দুঃখ বিনা সুখ লাভ হয় কি মহীতে ?* 
- তাঁর পব স্বকার্য্য সাধিতে যদি জীবনেব আশঙ্কা থাকে, তাহা হইলে চিত্ত প্রত্যাৰৃত্ত হইতে - 
পাবে। কর্মী! তাই তোমাব জাতীয় জীবনেব শ্বভাঁব-কবি উন্মত্ত আবেগে বলিতেছেন, 

‘ “ওহে মৃত্যু, তুমি মোবে কি দেখাও ভয়? 

ও ভয়ে কল্পিত নয় আমার হৃদয়। 

ur & ০ ফু Ed 
প্রপ্তুত সর্বদ! আছি তোঁমাব কাবণ, 

এস সুখে তোমায় কবিব আলিঙ্গন |» 

* এইরূপ কত কি বলিব? সভাবশতকেব প্রতি পৃষ্ঠা এইরূপ অমুল্য উপদেশ ও আদর্শে 
পৰিপূর্ণ। জাতীয় জীবনের কর্মক্ষেত্রে এত বড় সহায়ক কবি জগতে অতি অল্প দেশেই জন্ম 
গ্রহণ করিয়াছেন। : ব্রষ্চন্ত্র যেমন আঁদর্শ-কবি, তেমনি আঁদর্শচবিত্রেব লোক ছিলেন। একা- 
ধাবে তেমন সত্যনিষ্ঠা, চিত্তের স্বাধীনতা, আত্মাবস্থায় তৃপ্তি, বিলাসবিহীনতা, অনাড়ম্বব, 
পরোপকাব-ব্রত, বিষয়ে অনাসক্তি, অসহা বাঁহিক যাতনায় চিত্তের প্ৰসন্নতা ও ঈখবাসক্তি, 
সর্কাজীবে সম প্রেম, স্বার্থত্যাগ,- শাবীবিক ও মানসিক সহিষ্ণুতা, সময়েব মূল্যক্তান বোধ 
হয় জগতে অতি অল্প জীবনেই দেখিতে পাওয়া গিয়াছে। এরূপ মহাঁপকষ যে দেশে 
জন্মে, সে দেশ পবিত্র হুয়,- ধন্য হয়। দুঃখের বিষয়, জীবিতাবস্থায় তাঁহাকে সকলে পাগল 
জ্ঞান কবিয়া যে জ্ঞানে তিনি অজ্ঞান ছিলেন, তাহাঁব সম্যক জ্ঞান লাঁভ -কবিবাঁব চেষ্টা কবে 
নাই। এখন তাহার নিমিত্ত অঙ্গুতাঁপ কবিতে হইতেছে। পলীগ্রামে দরিদ্রের খরে 
জন্মগ্রহণ করিয়! দীনহীন কাঙগালেব গ্তাঁয় অনাদরে অনশনে অজ্ঞাতে তাঁহাকে বিদায় গ্রহণ 
কবিতে হইয়াছে। অবস্থাস্তবের -মধ্যে অবস্থিতি- কৰিলে, আত্মপ্রকাশ করিবার বাসনা 
তীঁহার থাকিলে, তিনি বোধ হয়, অনেকের উপরে আন পাইতেন। 


টি ৯. 


~ 
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ক্ষ্ণচচন্দ্র সড়াবশতক, বাসের ইতিবৃত্ত, মোহভোগ ও কৈব্ল্যতত্ব--এই চারিখানি 
গ্রন্থ প্রকাশিত কবেন, তদ্যতীত (৫) নলোদয়ের বঙ্গান্থবাদ, (৬) বাবণবধ নাটক, 
(৭) সপ্রেক্ষণ ( দৃশ্যকাব্য ), (৮) সংস্কৃত গছ্ধ-পদ্ঠ স্থাপনাবিধি, (৯) অন্তবাদিত স্তোত্ৰ, 
(১০) সংস্কৃত ব্যাকবণ, (১১) ভাবতেশ্বরীব নিকট প্রীর্থনীয়! বাঁজনীতি, (১২) বিবিধ সঙ্গীত, 
(১৩) সংস্কতে বচিত চম্পুকাব্যমূ, (১৪) ছাত্রনীতি ও সঙ্গীতবীথিক! প্ৰভৃতি অপ্রকাশিত 
গ্রন্থ আছে। প্র সকল গ্রন্থ শীপ্রই প্রকাশ কবিবাব বন্দোবস্ত কবিতে পাঁরিলে ভাল হয়; নতুবা 
উহাব বিনাশের সহিত বঙ্গেব অনেক রদ্র বিলুপ্ত হইবে। তিনি যথাক্রমে ঢাকা প্রকাশ, 
বিজ্ঞাপনী ও দ্বৈভাষিকী নামক পত্রিকা! সম্পাদকেব কাঁধ্য করেন। আমি তাহাব দ্বৈভাধিকী 
কয়েক খণ্ড, বা-সেব ইতিবৃত্ত ও কৈবল্যতত্ব--তাহাব পুত্র শ্রীযুক্ত উমেশচন্্র মজুমদাব মহাঁশযেব 
নিকট হইতে পাইয়! অগ্য পবিষদেব হস্তে সমর্পণ কবিলম ।' আপনারা যে কেহ ও সকল গ্রন্থ 
না গড়িয়াছেন, তাহাঁথ! পড়িয়া দেখিতে পাবেন | , 


এই বাব ইন্দুবাবুব লিখিত কবিববেব জীবনীতে উল্লিখিত হয় নাই, এইরূপ ছুই একটি - 


কথ! সংক্ষেপে বলিয়াই অগ্তকাব সংক্ষিপ্ত সৃভায় আপনাদের নিকট হুইতে বিদায় গ্রহণ কবিব। 
আম! অপেক্ষা তাহাকে অনেক অধিক জানেন, এরূপ অনেকেই এখানে উপস্থিত আছেন) 
তাঁহার! কবিববেব বিষয়ে অনেক নূতন কথা বলিবেন। 
কবিবব কৃষ্ণচন্দ্র ১৮৯৩ খৃষ্টাব্েব জুন মাসে যশোহব হইতে অবসব গ্রহণ কবিয়া সেনহাটা 
আসেন। আমিও ওঁ বৎসর ছাত্রবৃত্তি পাশ কবিয়! সেনহাটী উচ্চ ইংবাজী বিদ্কালয়ে প্রবিষ্ট 
হই। তদবধি সাত বংসব আম ক্ৃষ্টচন্্রকে দর্শন কবিয়াছি। তিনি একাধারে কবি ও সাধক 
ছিলেন। তাহাব প্রক্কৃতি আজীবন শিশুর স্তায় সবল ছিল। শেষ জীবনে তিনি অতিরিক্ত 
মন্ত পান কবিতেন, তাহাতে প্রায় কোনও সময়েই তাঁহাব বাহজ্ঞান থাকি না--কিন্ত সুবা 
কোনও দিন তীহাব অন্তজ্ঞণনের বৈণক্ষণ্য জন্মাইতে পাবে নাই । তিনি কালীবাঁড়ী পড়িয়া 
-থাকিতেন। পরিধানে ছিন্ন মলিন ছোট কাপড়-_মুখে হাসি ও'গ্াঁমাবিষয়ক গান, এই ভাবে 
দেখিতে দেখিতে সময় সমুয় তাঁহাকে ধ্যানস্থ বলিয়া বোধ হইত। আমরা তদবস্থায় কাণী- 
" মাতাকে প্রণাম কবতঃ তাহাকে প্রণাম কবিতাম। তিনি নিজে বচন! কবিয়া প্রায় সময়ই নূতন 
নুতন গান গাঁহিতেন, কেহই পাগল ভাবি তাহ! লক্ষ্য কবিত না। গীত হওয়াব সঙ্গে সঙ্গেই 
এ সকল গান লুপ্ত হইয়া যাইত। মন্তুমদাব মহাশয়ের নিজেরও এ বিষয়ে কোনও লক্ষ্য ছিল 
না। তখন শী সকল গানেব মূল্য বুঝিতাঁম না--বুঝিলে লিখিয়া বাঁখিলে কাজ হইত। ১৮৯৭ 
খৃষ্টারে যখন তৃতীয় শ্রেণীতে পড়ি, তখন আমি কিছু দিনের নিমিত্ত মজুমদাব মহাশয়ের নিকট 
সুগ্ধবোধ ব্যাকরণ পড়িগ়াছিলাম। তীহাব বাড়ীতে গিয়া পড়িতাম। তিনি তখন চক্ষে 
দেখিতেন না। টীকা টাপ্ননী সমেত মুগ্ববোধ-মুখে মুখে পড়াইতেন। তখনও মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ- 
খানি আদি হইতে অস্ত পর্য্যন্ত মূল ও টাক! সম্পূৰ্ণ তাঁহাব কণ্ঠস্থ ছিল। যেমন পারসী . ভাষায়, 
তেমনি সংস্কৃতে তাহার অসীম জ্ঞান ছিল। ইংরাজী ভাষ! তিনি অতি সাদান্তই শিখিয়া- 
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ছিলেন। তিনি ছোট, ছোট কাগজেব খণ্ডে অনববত কি লিখিয়া ফেলিয়া দিতেন) কেহই 
তাহা সংগ্রহ বা! গ্রাহ করিত না। রুলম মুষ্টবন্ধ কবিয়| ধরিয়া ( যুটকলমা ) কাগজখানি 
একেবাবে চক্ষেব সম্মুখে:নিয়া বড় বড় অক্ষবে লিখিতেন। তখন তত বুৰিতাম না। বুঝিলে 
ওঁ সকল সংগ্রহ কবিয়া বাঁখিতাম। গুনিয়াছিলাম, ওঁ সময়ে তিনি “নীতিশতক* নামে একং 
খানি গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন ও কেহ তাহাব ঘর হইতে উহ্থীর পাঁগুলিপি চুরি ক্বিয়া লইয়া গিয়া- 
ছিল। তার পব সে বিষয়ে আর কিছুই গুনি নাই। তিনি আমাদিগকে সন্তানের স্যায় আদর 
কবিতেন। হাতে পয়স! হইলে কোনও কোনও দিন স্কুল ছুটীব পূর্বে মেঠাই কিনিয়া লইয়া 
রাস্তার ধারে দ্বাড়াইয়া থাকিতেন ও ছাঁত্রগণকে উহা বিতবণ কবিয়|া পবম আনন্দ উপভোগ 
করিতেন। কন্তাব বয়স প্রায্ন ১৬ বৎসর । বিবাহের চেষ্টাব বিষয়ে কথা উঠিলে তিনি 
বলিলেন,--“যিনি কন্ঠ দিয়াছেন--তিনি বিবাহ দিবেন।, আমার মাথাব্যথা! নাই।” এবপ 
লোককে গৃহস্থ মাত্রেই পাগলই বলে। কিন্ত এই পাঁগলেব প্রতি বিষয়েই ঈশ্ববেব প্রতি এইকূপ 
বিশ্বাস ও নির্ভব ছিল। যে দিন তীহাব মুখ হইতে ওঁকপ কথ! বাহিব হইল, তাঁহার অল্প দিন 
পবেই একজন আশাতীত স্থপাত্ৰ উপযাঁচক ভাবে আনিয়া ভীহাব কন্যাকে বিবাহ কবিলেন। 
মাতৃশ্ীদ্ধের সময়ে জীবিত মস্ত বাড়ী আনা হইয়াছিল । অহিংসা পবমো। ধর্ম্মেব সাধক তাহা 
টেব পাইয়া সকল মাছ নদীতে ছাড়িয়া দিতে আদেশ করিলেন। ফলে চাকর-বাকবেরা 
সেগুলি সবাইয়া ফেলিয়া! বলিল,--নদীতে ফেলিয়া দেওয়া হইয়াছে। চৈত্র মাস-_-ধাঁন 
ুন্মুণ্য। একজন আত্মীয় আসিয়া বলিলেন--“মজুমদার মহাশয়, আমাব থাবাব ধান নাই, 
আপনাব গোল! হইতে কিছু ধান দিন, শ্রাবণ ভাদ্র মাসে আমি ধান পাইলে শোধ দিব”? 


% 


নিরাপত্তিতে মজুমদার কবি হুকুম দ্রিলেন, ধানেব গোল! হইতে যাহা দরকাব, নেও। আগ্মীয্ন 


*ইচ্ছামত ধান লইয়াপ্চলিয়! গেলেন । মজুমদাব মহাশয়ের জ্বী বাড়ী ছিলেন না। বাড়ী আসিয়া 
মাথায় হাত দিয়! বনিয়| পড়িলেন--কি খাবেন? যে ধান আছে, তাহাতে কুলাইবে না। 
ুর্শ,ল্যেব সময় টাকা দিয় কিনিতে হইবে, পরে সম্ভার সময় আত্মীয়* ধান শোধ কবিবেন ! 

' বাজারে জিনিষ কিনিতে গিয়াছেন। গ্রোপাল বেহোঁবা কাঠালেব দর বলিল /১০; মজুমদাব 
মহাশয় /১০ দিলেন। গোপাল ৩০ ফিবাইয় দিয়া বলিল, “ইহাঁব-উচিত দাম /০ | মজুমদার 
কবি গালাগালি দিয়া বলিলেন,--"‘তুই মিথ্যাবাদী, জুয়াচোর-_-তোব জিনিষ নিব না।” আর 
কোনও দিন তাহাব নিকট কোনও জিনিয়কিনিতেন না। এইরূপ কৃত কি বলিব? আমা- 
দেব কবি কৃষ্ণচন্দ্র এইরূপ এক ভাঁবেব পুকষ 'ছিলেন। তিনি শ্বতার্ব-কবি ও জাতীয় কবি। 


" তন্তিন্ন তিনি ক্ষণজন্ম| মহাপুরুষ । যদি তিনি গুপ্ত না থাকিয়া প্রকাশিত হইতেন-তাহা হইলে * 


জগতের শীর্ষস্থানীয় বাক্তিবর্মেব সহিত একাঁসনে তীহব স্থান হইত।. এখন আমর! তাঁহার 
স্থৃতিবক্ষা-কার্য্যে কৃতকাৰ্য্য হইলে আপনাদিগকে ধন্ত জ্ঞান কবিব।”* 

এই প্রবন্ধ পাঠেব পর আগু বাবু কবির বচিত কয়েকখানি গ্রন্থ এবং তীঁহাব সম্পাদিত 
সংস্কৃত-বাঙ্গালায় দোভাষী মাসিকপত্রেব ব্রয়েকখানি সংখ্যা এবং বা-লেব ইতিবৃত্ত নামে কবির 


= 
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স্বলিখিত একখানি মুদ্রিত আত্মজীবন-চবিত-দাহিত্য-পবিষতংকে উপহাব দান রুবেন। কবি 
রামচন্দ্র দাস-_এই গুপ্ত নামে এই জীবন-চবিতখানি লিখিয়া নামের আরও সংক্ষেপ কবিয়া 
বা-সের ইতিবৃত্ত নামে প্রকাশ কবিয়াছিলেন। ইহাতে কৰিব প্রৌড়জীবনের ঘটন! পর্যন্ত 
বিবৃত হইয়াছে। 
বহু ধন্যবাদ জানাইয়। আগু বাবুব ই সকল ছুপ্রাঁপ্য উপহাব গ্রহণ করিয়া শান্ত্রী মহাশয় 
লভাঁস্থ অন্ত সকলকে কবিবর কৃষ্ণচন্দ্র সম্বন্ধে স্ব স্ব বক্তব্য বলিবাঁব জন্ত অন্ুবোধ করিলেন। 
"মালঞ্চ”সম্পাদক ও বহু গ্রন্থপ্রণেতা শ্রীযুক্ত কালীপ্রদর দাশগুধ এম্‌ এ মহাশয় 
বলিলেন,--আজ আমবা যাঁহাব স্থতিচিহ্ন প্রতিষ্ঠাব জন্য এখানে উপস্থিত হইয়াছি, আমি 
ভীহাব দ্বগ্রামবাসী এবং জ্ঞাতি। তিনি কবি ছিলেন, শ্রেষ্ঠ কবি ছিলেন, ভক্ত কবি ছিলেন, 
সাধক কবি ছিলেন। ভাঁহাব কবিতায় তীঁহাব সেই সমস্ত ভাব ফুটয়! উঠিয়াছে। তিনি 
যে কবিতাগুলি লিখিয়া গিয়াছেন, সেগুলি খাটী.বাঙ্গাল! কবিতা, খাঁটা বাঙ্গালীব কবিতা। 
আমার অপেক্ষা তাঁহার কবিত্ব বুঝেন, তাঁহার কবিত্ব বুঝাইয়! দিতে পাবেন, এমন বহু ব্যক্তি 
আজ এইখানে উপস্থিত আছেন, কিন্তু তাঁহাব কবিত্বময় জীবনের কথা তীহাব গ্রামের 
বাহিবে ফুটিয়া উঠে নাই, গ্রামেব বাহিবেও তাহা কেউ জানে না। ক্ৃষ্চন্দ্রেব হাব-ভাবে, 
চাঁল-চলনে, আচাব-ব্যবহাবে লোকে তাহাকে পাগল বলিত। বাস্তবিকও তিমি কতকট। 
পাগলেব মতই ছিলেন। সাধক কৰি মাত্রই অতীন্দরিয় ভাবে বিভোব থাকেন, কাজেই তাহাদের 
পাগল বলা চলে । কবির ও সাধকের এইবপ পাগলামির ভাব অনেকেই বুঝিতে পারেন। 
কষ্টচন্দ্ে জীবনেব একটা বিশেষত্ব এই যে, সর্বদাই তাঁহাকে একটা কোন ভাবে বিভোব 
থাকিতে দেখা যাইত। তিনি বয়োজ্যেষ্ট ও সম্পর্কে গুরুজন ছিলেন বলিয়া আমবা দুর 
হইতে লক্ষ্য কবিতাম যে, তিনি যেন আমাদেব কেহ নন, বাঁহিবের কেউ। তাহার কথায়, 
বার্তায়, ভাবে ভঙ্গীতে এই ভাবটা বেশ অনুভব কবা -যাঁইত। তাঁহার এই পাগল ভাবেব আর 
একট! বিশেষত্ব ছিল্‌ যেসকল মানুষেব দোষ-গুণেবই একটা ধর্বশেষত্ব থাকে, আমাদব মত 
বুদ্ধিমানেব! সেগুপাকে মানিয়ে নিয়ে চলে, আব কবি কুষ্ণচন্দ্রেব ধাতেব লোকেরা সেগুলাকে " 
মানিয়ে নিয়ে চলিতে চাহেন ন! ঝ.পাবেন না। ভাহাব সবলতা, নির্ভাকতা, সাধুতা, দৃঢত 
এমন ছিল যে, লোকে তাহাকে অত্যন্ত অধিক মনে কবিয়! সেইগুলির জন্তই পাগল বলিত। 
দু-একটা দৃষ্টান্ত দেওয়! উচিত,--তিনি মলিন বসন্তে, খালি পায়ে থাকিতে কিছুমাত্র কুষ্ঠিত 
হইতেন না। এ বেশে কোথাও যাইতে বিবক্ত হইতেন না। তাহাকে পবিস্কার কাপড় 
- পরিতে দেখিয়াছি বলিয়া মনেই পৰে না। 

২। যশোহব স্কুলে তিনি পণ্ডিতী কবিতেন। স্কুলের কাছেই বাস! ছিল। খাইতে 
খাইতে স্কুল বসিবাব ঘণ্টা বাজিতেছে ভনিয়| সেই উচ্ছিষ্ট হাতেই ছুটয়! গিয়। ক্লাসে পড়াইতে 
বশিতেন। . | | l 

_ ৩। ভীহাব মত ছিল, যোল বৎসরের কমে নেয়েব বিবাহ দিবেন না। ইতিমধ্যে পাত্র . 


£ 
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। পাওয়া গেল, কিন্তু কেহই পাহস কবিয়| তাঁহাকে বলিতে পারিল ন!। শেষে অন্ত বাড়ীতে 
| গোপনে আয়োজন করিয়া গাঁয়ে হলুদ দেওয়া হয়। তখন তিনি জানিতে পারিয়া মহা রাগ 
' করেন, কিন্তু তখন আব উপায় নাই দেখিয়া বিবাহ দিতে বাধ্য হন। 

৪। বাজারে গিয়া দ্রব্যাদির দূর করিতেন নাঁ, ফাঁউ নিতেন না । বাঁড়ী' আসিয়া দ্রব্যাদি 
দবের উপর গণনায় বেশী হইলে তাঁহা লইয়| গিয়া ফেবত দিয়া আসিতেন। 

৫1 তাহার পৌত্রের অন্নপ্রাশনের সময় তাঁহাকে আয়োজন করিতে বলিলে তিনি বলি- 
লেন, টাকা নাই, দিব না। শিশুব মাতামহ খরচ-পত্র দিতে চাহিল। ক্কষ্ণচন্দ্র বলিলেন, 
দৌহিত্রের অন্ন প্রাশন দেওয়াব নিয়ম নাই। আমাব পৌত্রেব অন্নপ্রাশনের খরচ তার! দিবে 
কেন? আমিই বা তাহাদের কাছে লইব কেন? অবশেষে জোর করিয়া আয়োজন 
করিলে তিনি বলিয়াছিলেন, তবে এ কাজ যখন আমার নয়, তাহাদের, তখন তাহারা 
আমাৰ বাড়ীর ভাড়া দিক। এ ভাডা আদায় হইয়াছিল কি না, জানি না। কিন্ত 
এমনই তাঁহার সততা, নির্ভীকতা, দৃতা। আর সেগুল! এইরূপ উৎকট ছিল বলিয়াই 
লোকে তাঁহাকে পাগল বলিত। তিনি দবাবিদ্র্যের' কষ্ট অনুভব করিতেন না। তিনি এই 
পৃথিবীতে থাকিয়াও পৃথিবীটা সর্বপ্রকারে ছাড়িয়া থাকিতে পারিতেন। পৃথিবীর কিছুতেই 
তাহাকে অভিভূত করিতে পাঁবিত না। 

ভূতপূৰ্ব সখা ও সাথীর সম্পাদক শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন রায় মহাশয় বলিলেন,--কবি কৃষ্ণচন্দ্র 
সম্বন্ধে যাহা কিছু বলিবার, কালী প্রসন্ন বাবু সবই বলিয়াছেন। আমাব বিশেষ কিছুই বলিঝার 
নাই। আমরা যখনই ভীহাকে দেখিয়াছি, ভাবে বিভোর থাকিতে দেখিয়াছি, কথনও 
তিনি.আত্মপ্রকাশ করিতেন না। তিনি নিরহঙ্কাব পুরুষ ছিলেন। সাহিত্য-পবিষৎ এই 
পল্দী-কৃবির স্থৃতি বক্ষার জন্ত যে চেষ্টা কবিয়াছেন, আমরা সে জন্য ধন্যবাদ জানাইতেছি। 
শীযুক্ত কুমুদন্ধ দাঁস ওপ্ত বি এ ( প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেট ) মহাশয় বলিলেন,-_আমিও তাঁহার 
জ্ঞাতি, শ্বগ্রামবাপী। তাহার সম্বন্ধে যাহ! বলিবাব, কালীপ্রসন্ন বাবু সকঙ্গি বলিয়াছেন। আমি 
তাহার সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানিও না। আমবা তাঁহার জ্ঞাতি হইলেও তাঁহার স্থৃতি রক্ষার 
জন্য কোন চেষ্টা করি নাই। সাহিত্য-পবিষৎ এই কার্য্যের ভার নিয়াছেন, এ জন্ঠ 
আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাঁইতেছি। সাহিত্য-পরিষদেব এই চেষ্টায় আমাদেরও 
লজ্জা রক্ষা হইল। সেনহাট তেও যে চেষ্টা হইতেছে, সাহিত্য-পরিষৎ পশ্চাতে না ফাড়াইলে 
সে চেষ্টার ফল কি হইত, তাহা বলিতে পাঁবি ন!। শ্রীযুক্ত কুর্জবিহারী মণ্ডল মহাশয় বলিলেন, 
কৰি কৃষ্চন্ত্র যশোহব স্কুলের শিক্ষক ছিলেন। তাহার যেমন সহজেই রাগ হইত, আবাঁব 
১১৩] হইয়া যাইতেন। তাঁহার সততায় এবং ধর্ম্মভীরুতায় বাজারে 
| বেশ-ভূষার অভাব তাহার বিশেষত্ব ছিল। আমি তাহার ছাত্র 
গল্দ্রনাথ মিত্র এম এ মহাশয় বলিলেন,- পর্বের বক্তারা £ছার 
খর স্বদেশবানী। এ জন্য-গৌরব অনুভব করি। তাহার গ্রামের 
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৬1৭ মাইল দূরে আমার বাড়ী হইলেও আমি কখনও তাঁহাকে দেখি নাই। বাল্যকাল হইতে 
তাহার গুণগ্রামেব কথা শুনিয়া আসিতেছি। গল্প-প্রবাদের মত তাঁহার চরিভ্র-মহিমা চলিয়া 
আসিতেছে । আমাদের অঞ্চলে তাঁহার কথা কাঁহাকেও চেষ্টা কবিয়! শুনিতে তয় না। আমর! 
যখন পৃড়িতাঁম, তখন সাধু চরিত্রের মহত্ব দেখাইবাঁর জন্য শিক্ষকেরা তাহার কবিতা সজীব 
কবিয়া তুগিতেন। তাহার কবিত্ব খাঁটা বাঁগ্গালী প্ডিতেব কবিত্ব ; তিনি সভাপণ্ডিত, দ্বার- 
পণ্ডিত বা বৈঠকথাঁনার কবিদের মত কবি ছিলেন না। তাহার জীবন তাহার কবিতায় ফুটিয়া 
উঠিয়াছিল। সে কালের ও এ কালের শিক্ষিতের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পাবে, এযন 
কৰি ক্ৃষ্ণচন্ত্রে মত আর নাই। মহামহোপাধ্যায় ডাঃ শ্রীযুক্ত সতীশচন্ত্র বিদ্বাতৃষণ মহাশয় 
বলিলেন,--অমবা যখন মাইনর ছাত্রবৃত্তি পডি, তখন সন্ভাবশতক পড়িতাম। অবসর পাইলে 
ইহার কবিতা পড়িতে ভাল লাগিত। আমরা পড়িতাঁম, আর আমাদের পবিবারের 
স্ত্রীলোকের! এবং বৃদ্ধের অত্যন্ত আদরের সহিত শুনিতেন। অনেক কবিতা এখনও আঁমাঁদের 
মুখস্থ আছে। বঙীয়-সাহিত্য-পরিষৎ এবপ কবির জন্য, যাহ! কবিয়াছেন, তাহা তাঁহার 
উপযুক্ত হয় নাই। তথাপি একেবারে কিছু না! হওয়ার অপেক্ষা কিছুও করা ভাল । এই টুল: 
চিত্রথানি আমাদের পরম আদবের বস্তু হইবে। এখন এই পর্যন্তই হউক, পরে আরও বিশেষ 
ব্যবস্থা হইতে পাঁবে। / 

কবিরাজ শ্রীযুক্ত যামিনীরঞজন সেন মহাশয় বলিলেন,--কবিবর ক্ৃষ্ণচন্দ্রের শব্দ প্রয়োগ 
বড়ই সার্থক। শাস্ত্রে পড়িয়াছি, একটি শব্দের সুষ্ঠ প্রয়োগ হইলে স্বর্গে ও মর্ত্যে অভীষ্ট দান 
করে। আমার বিশ্বাদ, কবিবরের কবিতা দ্বারা অনেকে মানুষ হইয়াছেন । এই বৈদ্ক 
কবির স্মৃতি রক্ষার ব্যবস্থা করিয়! সাহিত্য-পবিষৎ 'কেবল যে সেনহাঁটার লজ্জা নিবাবণ 
করিয়াছেন, তাহা নহে, বৈস্ত জাতিব গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছেন। * পরি 

যশোহরের পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শশধব বিদ্ভাভূষণ মহাশয় বলিলেন,--কবি কৃষ্ণচন্দ্র দয়ার আধার, 
দেবতার মত মানুষ ছিলন। এক দিন ট্রেণে তাঁহার সহিত আসিতেছিলাম। গাড়ীতেই 
জরে আমি অজ্ঞান হইয়া পড়ি। সারা রাস্তা তিনি আমার সেবা কার়্াছিলেন। শেষে 
আমার গন্তব্য স্থানে আমার সহিত নামিয়া হুই দিন থাকিয়া আমাব সেবা-শুশ্রীষা করিয়া সে 
যাত্রা আমাকে রোগমুক্ত করেন। সপ্ভাবশতকে উচ্চ ভাব আছে বটে, কিন্তু তাহার হরর 
উচ্চতা তাহাতে ফুটিয়াছে কি না, সন্দেহ। 

শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্ৰনাথ গুপ্ত মহাশয় বলিলেন,--কৰি কৃষ্ণচন্দ্ৰ যখন ঢাকায় ছিলেন, সেখানে. 
তাহার কথা শুনিয়াছি। আমি তাহার ব্যক্তিগত কিছু জানি না। তবে কবির স্মৃতি কাব্যে 
আদর । একজন খাঁটা বাঙ্গালী কবির স্থতি রক্ষার্থ আজ আমর এই বিদেশী 
ভাঁবের অনুষ্ঠান করিয়াছি, ইহ! আমাদের বিদেশী সংশ্রবের মন্থ্য 
কৃষ্ণচন্দ্র মনুষ্যত্ব শিক্ষা দিবার জন্যই কলম ধরিয়াছিলেন। তীর 
লোপ হুইয়াছে। তাহার কবিতাগুলিতে বঙ্গভাষা ধন্ত ও গৌর 







কা্ধ্য-বিবরণী ১৩৫ 


পট শাখার সহকারী সভাপতি শ্রীযুক্ত নবকৃষ্ণ রায় মহাশয় বলিলেন,--আমি সাহিত্য- 
অধিবেশনে-_বিশেষতঃ একজন মহাকবিব স্থতিবক্ষার সভায় উপস্থিত হইবার 
লাভ করিয়া কৃতার্থ হইলাম। কবি কৃষ্ণচন্দ্র যশোহরেব নয়, খুলনার নয়, তিনি 
[গালা দেশের--সমস্ত বাঙ্গালীর কবি। খগেন্দ্র বাবু যেমন বলিয়াছেন, তেমনি 
ও বাল্য-জীবনে সঙ্তাবশতকেৰ প্রভাঁব খুব বেশী হুইয়াছিল। এখন ঘটনাচক্রে 
মি হইতে আমাকে বহু দুরে থাকিতে হয়। কিন্তু এখনও আমি তীহাকে কৰি 
পুজা করি। তিনি বৈদ্ভ-কবি নহেন, তিনি বাঙ্গালীর কবি, তিনি সেনহাঁটায় কবি 
ন, তিনি সমস্ত বাঙ্গালার কবি। আমাদের এইরূপ সব সঙ্ধীর্ণ ভাব ত্যাগ করা! 
৷ বহু দূরেব প্রবাসী বাঁ্গালীদিগেব পক্ষ হইতে আমি এ ভাব আপনাদ্দিগকে জাঁনাই- 
। আমার এ দেশে আসা ঘটে না। সাহিত্য-পরিষৎ দেখা ঘটে নী। আমি আজ 
র্থ হইয়াছি। আমি যেন তীর্ঘযাত্রায় আসিয়া অভীষ্ট দর্শন করিয়াছি। আপনাদের ন্তায় 
নিষ্ঠ সাহিত্যসেবীদিগকে দেখিয়া ধন্য হইলাম! আমবা প্রবাসে থাকিয়া কয়জন বাঙ্গালী 
ভাষার আলোঁচনার একটি ক্ষুদ্র আয়োজন করিয়াছি। মিরাটে সেই ক্ষুদ্র সাঁহত্য- 
লনকে আপনারা সাহিত্য-পরিষদের শাখা করিয়া লইয়াছেন। আমর! ধন্ত হইয়াছি। 
1টবাঁপীর পক্ষ হইতে সে জন্ত আপনাদিগকে ধন্যবাঁদ জানাইতেছি । কয়েকটমাত্র বাঙ্গালী 
বন ভ্রাতৃঙ্গেহ হারাইয়া বহু দুরে পড়িয়া আছে, আপনারা আমাদিগকে ভুলিয়া থাকিবেন ন!। 
ও কিছু কিছু চেষ্টা করিতেছি, অপনাব! আমাদিগকে সাহায্য করিতে ভুলিবেন না। 
যুক্ত কিরণচন্ত্র দত্ত মহাশয় বলিলেন,__-আমর! ভুলিয়া থাকিব ন!। সম্প্রতি শ্রীযুক্ত অনাথনাথ 
মুখোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্্রমোহন দাসের লিখিত “বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালী” নামে যে গ্রস্থ 
এপ্রকাশ করিয়াছেন,*তাহাতে প্রবাসী ্রাতৃবর্গকে স্কাাদের অতি নিকটে আনিয়া দিয়াছে। 
” “ বাসী ভ্রাতৃবর্ সর্বতুই মাতৃভাষার আলোচনা কবিতেছেন, কাজেই আর তাঁহাদগকে দূরে 
নয়া রাখিতে পারিব না । * 

'অতঃপব শাস্ত্রী মহাশয় বলিলেন,--কুবি ক্কৃষ্টচন্দ্রেব স্থৃতিসভাব নিমিত আধ মণ্টামান্র সময় 

ঘ। তাহীব স্তায় কবির কথা আধ ঘণ্টার মধ্যে শেষ হইতে পারে না, তাহা পূর্বেই বুঝিয়া- 
দাম। বালককাল হইতে তাহার প্রতি আমার যে শ্রদ্ধা আছে, তাহাতে আমি তাহাকে এমন 
বয় খাটো! করিতে পারি না। এখনও যদ্দি কবির সম্বন্ধে কাহারও কিছু বলিবার থাকে, 
তে পাবেন। আমি আজ তীহার চিত্র প্রতিষ্ঠার সৌভাগ্য লাভ করিয়া আমাকে ধন্ত জ্ঞান 
4রিতেছি। সন্তাবশতকের কবিকে আমি গুরুর স্যার পুজা করি এবং এখনও পুজা করিতেছি। 
চাহার অনেক কবিতা এখনও আমার মুখস্থ আছে। তাঁহার সম্বন্ধে তাহার 'আম্মীর়গণের 
“'নকট আঁঞ্জ অনেক কথাই শুনা গেল। সাঁহিতা-পরিষৎ তাঁহার এই চিত্র প্রতিষ্ঠা করিয়া 
হইলেন। ফেনহাটারও দুঃখ করিবার কিছুই নাই। ধীরে ধীরে চেষ্টা করুন, সফল 
্ হবেন । ইহার জন্ত ঢাক-চোঁল লইয়! ছুটিতে হইবে না । স্তি স্থাপনের এষ্টিমেট' মাত্র 
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ছুই হাজার টাকা । আলিপুরের ইঞ্জিনিয়াব করুণাবাবু এবং কবির এতগুলি ক 
আত্মীয় একত্র চেষ্টা করিলে এই সাঁমান্ত টাকা উঠাইতে কষ্ট পাইতে হইবে না। এ 
- হউক, লজ্জার কথা নন? ধীরে ধীরে উঠাইবাঁর চেষ্টা করা হউক । 

অতঃপর শাস্ত্রী মহাশয় কবিবর ক্বষ্চন্দ্র মজুমদারের তৈলচিত্রেব আবরণ উন্মোচন 
বলিলেন,--যীহার অনুগ্রহে ছবিখানি আজ এখানে প্রতিষ্ঠা করিলাম, সেই শৈলেশচন্জ 
আমাদিগকে ছাড়িয়া গিয়াছেন। তিনি এখন ধন্তবাদের অতীত । 

অতঃপর সভাপতি মহাশয়কে ধন্তবাঁদ জানাইয়া দশম মাসিক অধিবেশনের কার্য 
করা হইল। 


প্রীব্যোমকেশ মুস্তফী - | শ্রীহরপ্রসাঁদ শাস্ত্রী 
সহকারী সম্পাদক । সভাপতি । 


৬পিয়ারীাদ মিত্রের শততম জন্মোৎসব উপলক্ষে 


বিশেষ অধিবেশন 

ধই শ্রাবণ, ১৩২১ ৮ 

সভাপতি-_শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বঙ্গ 

গত ৬ই শ্রাবণ বুধবার ৮পিয়াবীটাদ মিত্র ওরফে টেকচাদ ঠাকুরের শততম জন্মদিন | 

উপলক্ষ্যে পরিষদের এক বিশেষ অধিবেশন হইয়াছিল। সভাপতি মহামহোপাঁধ্যায় শরীযুক্ত 
হরপ্রসাদ শান্তী মহাশয় উপস্থিত না থাকায় শ্রীযুক্ত হীবেন্্রনাথ দত্ত মহাশয়ের প্রস্তাবে ও 
শ্রীযুক্ত বিপিনচন্ত্র পাঁন মহাশয়ের সমর্থনে প্রবীণ নাট্যকার শ্রীধুক্ত, অমৃতলাল বঙ্গ 
মহাশয় সভাপতিব আসন গ্রহণ করিয়া বণিলেন,-_আঁজ্জ যে মহাত্মার শততম জন্মেব 
দিনে সভা হইতেছে, তাহার প্রতি আম্যর প্রভৃত সম্মান ও শ্রদ্ধা থাকিলেও আমাপেক্ষা 
বয়োজ্যেষ্ বিজ্ঞ ব্যক্তিগণের মধ্যে কাহারও সভাপতি হইলে শোভন হইত। সেরূপ কেহই 

উপস্থিত না থাকায় অশোভন হইলেও সভার আদেশ আমার শিরোধার্য্য। 

তৎপরে স্থকবি, হুগলীর জজ শ্রীযুক্ত বরদাচরণ মিত্র এম এ, সি এস্‌ মহাশয় উপস্থিত 

হইতে ন! পারিয়। যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহ! পড়া হইল। A 

শ্রদ্ধাম্পদ যঙগীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু - 
আপনার ১লা শ্রাবণ তারিখের কার্ড ও ২রা শ্রাবণ তাঁরিথের পত্র একত্রে প্রাপ্ত হইলাম। 
টেকটাদ ঠাকুর মহাশয় যে ধর্ভযান বাঙ্গালা! সাহিত্যের গঠনকর্তৃগণ্রে মধ্যে একজন ধিশেবু, 
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রায় মহাশয় এ বিষয়ে আমাদের কর্তব্য স্মরণ করাঁইধ। দেন। তাঁই সাঁহিত্য-পরিষদের এ 

বিশেষ অধিবেশনরূপে এই সভা! অগ্ভ আহত হুইয়াছে। যে ব্যঙ্গ-বিদ্রপেৰ বসে সে 

সাহিত্যে পিয়ারীটাদ প্রতিষ্ঠা লাভ কবিয়াছিলেন, এ কালেব সাহিত্যে সেই ব্যঙ্গ বজ্র 

রপ-রচনায় অন্ততম শ্রেষ্ঠ রহগ্তপটু অমৃতলালকে আজ আমরা সভাপতিরূপে পাইনি 
তাঁহার দ্বার! সভার কার্ধ্য বেশ ভালরূপেই চলিবে, এরূপ আশ! করিতে পারি। 

_... পিয়ারীটাদ বাঙ্গালা ১২২১ সালের ৮ই শ্রাবণ তারিখে এবং ইংবাজী ১৮১৪ খ্ষ্টা’ 
২২শে জুলাই তাবিখে জন্ম গ্রহণ করেন, আর ইংরাজী ১৮৮৩ সালে ২৩শে নবেম্বর তা if 
তাঁহার মৃত্যু হইস্থাছিল। | 

তাহার পর মহামহোপাধ্যায় ডাক্তার হীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিগ্বাভৃষণ এম এ, পি এগ) 
মহাশয় বলিলেন,--৮পিয়ারীটাদ মিত্র বাঙ্গাল! সাহিত্য গঠন-কালে একজন অং 
ছিলেন। বাঙ্গাল! সাহিত্যে তাহার স্থান চিরদিনই অনেক উচ্চে থাঁকিবে। এদিকে তি: স্‌ 
ব্যবসা-বাণিজ্যে, সাহিত্যক্ষেত্রে, প্রেত $ত্বের আলোচনায় সকল দিকেই গণ্যমান্ত ব্যক্তি ছিলেন । 
সকল সভা-সমিতিতে তাহার যোগ ছিল, সকল সমাঁজেই তিনি বেশ ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা 
করিতেন। তাহাব ফল তাহার বচনায় পাওয়া যায়। তীহার “আলালের ঘরের দুলাল’ 
প্রভৃতি গ্রন্থে নানা সমাজের -হুম্পষ্ট চিত্র-পাওয়! যায়। আজ পিয়ারীটাদের খত বটি 
জন্মদিনে বড় একটা উৎসব না করিয়া ইহাদের মত লোকের জন্মোৎসব বছরে বছ 
করিলে ভাল হয়। কারণ, উৎসব হউক আর না হউক, ইহাদের কীন্তি চিরস্থায়ী । \ 

পরে শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি মহাশয় বলিলেন,-পূর্ববকালের স্বদেশত গণের মধেএ 
টেকটাদ অন্যতম । তিনি গুধু সীহিত্যক্ষেত্রে নহে, সর্বক্ষেত্রেই বরেণ্য ছিলেন । কিন্ত তার 
অন্ত কাজের কথা ছাড়িয়া, তিনি কেবলমাত্র সাহিত্যের জন্য যাহ! করিয়া গিয়াছেন, তাহাই 
যথেষ্ট। বঙ্ধিমচন্জ্রের এই কথা ঘোষিত হইবার সময় আসিয়াছে । আলালের ভাষায় তিনি 

-ঘবের কথা লইয়া দেশের ছবি আঁকি গিয়াছেন। মৌলিক বাঙ্গালা উপন্তান স্থষ্টিই তাহ 
মহৎ কাঁধ্য। তাহার সাহিত্য-সেবা-প্রণালী পরতত্রমূলক নহে, তাহ! স্বতন্ত্র । “আলালী" 
ভাঁষা সম্বন্ধে তখনকার কলিকাতা রিভিউ হি ৭৪৪৮৪৮ বলিয়া উপহাস _কবিদ্বাছিলেন?। 
বহু বর্ষ পরে এ মন্তব্য ব্যর্থ হইয়াছে। " আবার-.পিয়ারীটাদ হইতেই স্বদেশীয় ভাবের 
সুত্রপাত। সেই জন্যই তিনি ববণীয় । তাহাতে, স্বদেশী স্বাতন্ত্য পরিস্ফুট । তিনিই হ্বদেশী 
সাহিত্যের গন্তব্য পথ নির্দেশ কবিয়াছিলেন। ছুঃখের বিষয়, আমাদের বর্তমান, সাহিত 
বিদেশী গন্ধতর! | সাহিত্যে মহাপুরুষ পিয়ারীটাদের ইঙ্গিত মীমিয়! চল্লে ভাল হয়। বিলি 
ভাবে অনুপ্রাণিত সাহিত্যে কি উপকার হইবে? আগুন, সকলে মিলিয়! পিয়ারীচাদখে 
স্মরণ করিয়! বলি,-_“তোমারি চরণ করিয়া শরণ, চলিব তোমারি পথে ।” 

অতঃপর শ্রীযুক্ত ললিতচন্ত্র মিত্র এম এ ৮পিয়ারীটাদ সম্বন্ধে নিম্নলিখিত চতুদ্িণ? 
কবিতা পাঠ করিলেন, 
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রর ছিলেন, ত্বিষ7য় অণুমাত্র সংশয় নাই এবং তাঁহার শততম জন্মদিনের স্মৃতি 
ছে রক্ষিতব্য ও অনুষ্ঠেয় । এ সভায় যোগধান কর! আঁমি একটি কর্তব্য কর্মের মধ্যে 
hl {না করি। বঙ্গসাহিত্য টেকটাদ ঠাঁকুরের নিকট যে প্রকার বিশেবভাঁবে খলী, তাঁহার 
{ হ বটেই, অধিকন্তু টেকটাদ ঠাকুবের পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের সহিত আমার 
শন পিতৃদেবের ও সেই সুত্রে আমার নিজের যে প্রকাঁব ঘনিষ্ঠ ও প্রীতিমুলক সমন্ধ ছিল, 
খাতে এই অনুষ্ঠানে যোগদান আমি একটি পবিত্র কৰ্ম্ম বলিয়া বিবেচন! করি । ছূর্ভাগ্যক্রমে 
এখন কঠিন গীড়াঁয় শধ্যাগ্রস্ত । বহু বর্ষ পূর্বে, টেকটাদ ঠাকুরেব জীবিতকালে, আব 
বার অন্ত প্রকারের কঠিন গীড়ায় আক্রান্ত হইয়াছিল্ম। তখন যে প্রকার স্বেহর 
হৃত, সেই ব্যাধি হইতে মুক্তিকল্পে টেকটাদ ঠাকুর কাঁয়মনোবাক্যে যত ও আশীর্বাদ 
িয়াছিলেন, প্রতি দিন রুগ্নশয্-পার্থে উপস্থিত হইয়া! স্বীয় সুকোমল করস্পর্দে রোগের 
1 অপনোঁদনের জন্য ব্যতিব্যস্ত হইতেন, তাহ! স্মরণ করিলে ভক্তি ও ক্বতন্তেতায় হৃদয় 
চ্ছুসিত হয়। সাহিত্যক্ষেত্রে স্বগীয় প্যারীটাদ মিত্র জন্মভূমির যে মহৎ উপকার সাধন 
মাধরছেন, তদ্ব্যতিরিক্ত মানব-জীবনের অন্তাস্ত পথও তাহার প্রগাঢ় চিত্তাশক্তির দ্বারা 
শিলোকিত ও উজ্জল কৰিয়াছেন। জীবে দয়! তাহার মানসিক বৃত্তির মধ্যে একটি অতি 
(কোমল ও আঁধ্যাত্মিকতাপূর্ণ বৃত্ত ছিল। অনাবিল ও অশ্লীলতা দোঁষ-পরিশুন্ হাস্তরস, 
(ই প্লাত্াস্যয-চুম্বিত সরসী-লহরীর ন্যায় বিমল কান্তি বিচ্ছুরিত করে, যাহার প্রত্যেক 
লালে তরঙ্গাগিত মুক্তাহার গড়াইয়! যায়, এবন্িধ বৈঠকী হাস্যর। তাহার পূর্বে কেহ 
. খীবতাবণ। করিতে সক্ষম ছিলেন কি না, বলিতে পারি নাঁ। তাহার লিখিত পুস্তকে তাহার 
কতক আভাষ পাওয়া গেলেও তাহার কথোঁপকথনেই ইহার মাধুর্য প্রকটিত ও মনোরঞনে 
বিশেষভাবে সমর্থ হইত । সামাজিক সভাস্থলে তিনি নানাবিধ পারদর্শিতা, বিশেষতঃ 
ৃ জল হাস্য-রসের অবভারণায় একচ্ছত্্রী সম্রাট্রূণে অধিরাঁজমাঁন হইতেন। এসব 
কথা কিছু বিস্তৃত করিয়! বলিবান ইচ্ছা ছিল ; কিন্তু এখন আমি সম্পূর্ণ অপারগ, বড় অন্ু- 
তাপের বিষয়। সভাক্ষেত্রে আমার অন্থপস্থিতি মার্জনা করিবেন ও সেই অনুঞ্স্থতির 
কারণ জানিয়া আমাকে কথঞ্চিৎ সহান্থভৃতি প্রদান 7৪রিবেন। 
A বশংবদ 
শ্রীবরদাঁচরণ মিত্র 


পরে শ্রীযুক্ত বোমকেশ মৃস্তফী মহাঁশম সভার উদ্দেশ্য জ্ঞাপন কারিয়! বলিলেন,--ধাহার! 
বর্মীন বাঙ্গালা সাহিত্যের গ্রপ্থের ভাঁযা গড়িয়া গিয়াছেন, ৮পিয়ারীটাদ তাহাদের মধ্যে 
অন্তত । টেকটাদ ঠাকুর নাঁম লইয়। ভিনি যে কয়খানি বহি লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা হইতে 
(ভিতী বাঙ্গালার সংস্কার করিবার পথ পাওয়া গিয়াছিল। তিনি ১২২১ সালের এই এমন 

ধনে তুমি হইয়াছিলেন। আজ তাঁহার শততম জন্মদিন। বাঙ্গানী সাহিত্যিকের শততম 
দিনে উৎসব ঘোঁখ ছয় এই গরখঘ। বদ্ুবর ছিন্দুপেিরটের সম্পাদক শ্রীযুক্ত শরচন্তর 
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fl ‘সাগর’-সম্ভূত রত্বে ভূষিত যে বেশ, 
হা হেরিয়া প্রসন্ন নহে হৃদয় তোমার, 

EA কল্পনা-কাননে তাই কবিয়! প্রবেশ, 
¢ গীঁথিলে স্বভাব-জাত কুন্ুমের হার । 
Le জননীর পদামুজে করিলে প্রদান, 

“মধুরে মধুর” হ’ল অপূর্ব্ব মিলন, _ 
ফট হাসিল সুধীন্দ্র কত আনন্দিত প্রাণ 
ই) । সাহিত্যে দেখিয়া পুন নবীন কিরণ। 

' রত্ব সম্ভব বিভা, গন্ধ পবিমল 

ং একাধারে বিরাজিত দেখাতে ভাষায় 

tl তব পরে হ’য়েছিল সাধনা সফল 
/ অপার্থিব বঙ্কিমের দিব্য প্রতিভায় 
FEF প্রণমি পিয়ারীচাদ বঙ্গের ছুলাল, 


তব স্থান অতি উচ্চে রবে চিবকাল। 

(নায়ক--৭ই শ্রাবণ, ১৩২১ সাল)- 
বাপে শ্রীযুক্ত হীবেন্রনাথ দত্ত বেদাস্তরদ্ব এম এ, বি এল মহাশয় বলিলেন,-:টেকটাঁদ 
ক বৎসর পূর্বে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পর কত পবিবর্তন,হইয়া গেল। শত বর্ষ পরে 
রি ডঃ সালে জন্মাইলে, তিনি অত বড় হইতে পাঁরিতেন না। সাহিত্যক্ষেত্রে, ধর্ম্মক্ষেত্রে, 
মাঁজক্ষেত্রে তাঁহার সমকক্ষ কেহ ছিল না। সমসাময়িক হিন্দুকলেজের অন্তান্ত ক্কতবিদ্ত 
ণর ন্যায় তাহার ধর্মমতে, আচব-ব্যবহাবে, ভাবে ভাষায় কোন পরিবর্তন ঘটে লাই। 
নাবায়ণ বন্থুর জীবনচরিত পাঠে জানা যায়, নৃতন ইংরাজী শিক্ষা প্লাবনে অনেক ধরবাবত 
না গিয়াছিন, কিন্তু পিয়ারীচাদ ভামেন নাই । বিদেশী ভাব তাঁহাকে কিছুমাত্র টলায় নাই। 
হার ১৮৮১ সালে মৃদ্রিত ০॥ ॥৪ $৫৬! নামক পুস্তিকাঁৰ ভূমিক! পড়িলে বুঝা যায়, 
বাজি-শিক্ষিত হইয়াও ভগবানে তাহার প্রগাঢ় ভক্তি ছিল। স্ত্রীর মৃত্যুর পর তিনি ২১ 
যর কাল প্রেততত্ব-সম্বন্ধে আলোচন! করিয়! বলিয়া গিয়াছেন যে, যোগ ও প্রেততত্বের 
| এক । মায়ার্স ও লজের মতে পিয়ারীচাদের প্রেততত্বের আলোচন! আলেয়ার পশ্চাতে 
ডান মাত্র নহে। সম্প্রতি ইউরোপে mysticism4ব আলোচনায় পিয়াবীটাদের 
তনিত্তই সত্য বলিয়া দবড়াইতেছে। কর্ণেল অলকটেব সন্বর্ছানা-সভায় পঠিত প্রবন্ধে হিন্দু 
মর উপর তীহাব গভীর শ্রদ্ধা প্রকাশ পাইয়াছিল। সাহিত্যে তাঁহার অন্থকবণ কব! 

গন মঙ্গল-কর, ধর্মের প্রতি তাঁহাব শ্রদ্ধা-তক্তির অনুসরণ করাও উচিত। 
ll দি সময় সার গুরুদাদ,বন্দ্যোপাধ্াক্ মহাশয় সভায় আগমন করায় সভাপতি মহাশয়ের, 
ভ্রম অনুরোধে তিনি বিলেন,_আজ পিয়ারীচাদের শততম জন্মোঃস”_ রি 
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১৪৪ বলীয়-সাহিত্যস্প'রবদের ্ 
কালে আশীর্বাদ ছিল, “ম তীবে খরদঃ শতং* পিয়ারীটাদ ওএছিক স্বীবনে শত শক্ত? 
জীবিত ছিলেন না, কিন্ত কীর্ত্তিজীবনে তাহাৰ আযু বোধ হয় শত শত শরৎ অতিক্রম 
কবিয়া যাইবে । আত্মীয়দের কাছে তিনি গত হইলেও আমাদের কাছে তিলি গত নহেন;ক 
বারণ আমরা আলালেৰ পৃংবর ছুলালেব চির-সঙ্ষ লাভ করিতেছি । হীরেজ্র বাবু বু 
শান্ত্রবিৎ বলিয়া যে দিকৃট! বণিয়া পিয়াদীটাদের শ্রেষ্ঠত্ব দেখাইলেন, মেটা শঁতি উচ্চ, 
দিক্‌ । পিয়াবটাদ নানা দিকে যথেষ্ট কাজ করিযাঁ যথেষ্ট ক্লৃতকার্ধ্য হইয়া গিম্াছেন। 
ভীঁগীকে ৬বিগাসাগর, অক্ষয় দত্তের সমগাঁময়িক বলিলেও চলে। ঈশ্বরচন্্র আহ্‌ অক্ষয়- 
ঝুমা» ভাবগ্চলিকে সংস্কত ণরিচ্ছ্দে অর্থাৎ পোষাকী পবিচ্ছদে সাজাইতেউ, আর 
পিয়াধীচাদ সকল সম পোষাক. পৰিয়া কাজ চলে না বুৰিরা আটপৌয়ে পে 'কের 
ব্যবই! কনিয়াছিল্নে। ইধাদেন ভাথাব তুলনার বিবাদ (চরকাঁলই থাকিবে। - বন্ধিমের * 
ভাষা, আলালা ভাষা ভাঙ্গিয়াই গঠিত হয়। আলালী ভাষার কাছে অন্তকার সভাপতি, 
মহাশয়ের ও থান, বোধ হয়, বন্চিমের অপেক্ষাও বেশী । বিদ্তাসাগরী ভাষা আর আলালী ভ.« 
যেন আমাদের ভাযাল্রমনীর হুই হাতের দুই বাইশজ্খ । মার অঙ্গে শোভাসম্পাদনে কেহ ২ 3 
বেশী নছে। টাকে চন্ত্র বলিয়! ডাকিলে সাড়া পাওয়া হুন্কর। আইবুড়ভাত বা আইবড়ভাত 
অব্াঢ়াধ ও জ।নূৰৃদ্ধায় হওয়াৰ জিনিষটাকে চেনা দায়। অব্ঢায় তবু কতক পদে আঁছে। 
আযুবু দ্ধান ত «কেবায়ে অবোধ্য। এক কথায় পিয়ারীর্টাদ মোট! অথচ পরিষ্কার প়িচ্ছয় 
কাপড় পরাইয! ভাঁষাঁজননীকে সাজাইতে ভালবাঁসিতেন। শেষ কথা, সাহিত্য-পরিষৎ 
এব এন জেট সাহিত্যিকের শততম জন্মোৎসবের অনুষ্ঠান করিয়া মহৎ কাজ করিয়াছেন!) 
মৃত নাহিত্যিকগণের স্মনণ-দিনগুলিব গ্রতি পরিষদে দৃষ্টি রাখা উচিত । 
উহার কিছু পূর্বে শাননীয ডাক্তার দেবপ্রদাদ্‌ শর্বাধিবাবী অহাশয় আসিগাহিলে 
সভাপতি মহাশয় তাঁহাকে সাদবে আহ্বান করিয়া পিয়াবীচাদ সদ্যে কিছু বলিতে অঙ্গ 
কানলেন। মাননীয় দেবপ্রস।দ বাবু বলিলেন,-_পদদারীচাদের সকল দিকের গুণাবলী খু 
করিলে, তীহাকে ; হধি বগিতে পারা যায়। আজ কায়ন্থ মহর্ধিব জন্মোৎসব সভায় কাঁ 
সভাপতি হইয়াছেন, কারস্থ বিদ্বানের! ভাবব্যাথ্যাতা হইয়াছেন, আমিও কারস্থ বলিয়া! বদ 
গৌবব-অন্ুু্ৰ ববিতেহি। আমরা জীবিতের সন্বর্ধন। করিতে পারি না । মৃতের প্রতি সন্মা 
দেখাইতে তামরা ব্ডই ব্যত্তভ। বিদ্যাসাগৰ প্রভৃতি মহাত্মীগণের মৃতাহে সভাসমিতি অন্তু ৮: 
হয়। কিন্তু শততম জনোৎসব এই গ্রথম। মৃত মহাত্বাদিগকে স্মরণ করিবার জন্য নূতন গৃথ 
থুলিয়। দেওয়ায় পরিষৎবে ধন্তবাদ কাঁরতে হয়। এমন উৎসব হয়ত কম, হইবেও কমা 
কিন্তু এই উত্সবের একটি স্বত্ধ গাভীধ্য আছে। পিয়াবীঠাদ আমাদের আত্মীয় । তাকেও 
বিশেষভাবে আঁদব। জানিতাম। তিনি কাঙ্গের লোক ছিল্নান, অনেক কাজ করিয়া গিয়াছেন।. 
শী স্া-বুন্ধিব সহিত তুল।তাঁন তাহাতৰ কাঁজের কথা মনে করিলে তাহার প্রতি শ্রদ্ধা , 
হ্‌ এক ছিলেন। পি়্ারীডাৰ Colasworthy gra! - 
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এ মিলিয়া ক'ণকাতা পণুক্লেশ-নিবারিণী সভা স্থাপন করেন। তথন অনেকের ধারণা! 
গল, মদ লা খাইলে শিক্ষিত, সত্য ও বডবে/ক: হওয়া যায় না । এই মন্দ ধারণার উচ্ছেদের 
জর তিনি ম'দক-নিবাবিণী সভাব প্রীতি! ফৰেন। এওঁ সভা প্রতিষ্ঠা হইবার পুর্বে প্যারীটাদ 
৯খাওয়। বড় দায়, জাতি থাঁকাঁব কি উপায়” নামক পুস্তিকা রচনা করেন। পিয়ারীটাদের 
দা সংস্কারের কশাঘাত বড কড়াই ছিল। আঁলাঁলের ঘরের দুলাল ছাপা হইবার পব 
ইতে ক্ন্মশঃ দুলালেরা গা ঢাকা দিয়াছেন, বীঁহাঁরা আছেন, ভঁ।হারা নিজেদের ঘরে দৃলালী 
[দেন মাত্র, কিন্ত আঁনলেৰা একবারে লোপ পাইয়াছেন। তাহাঁৰ পর ৮কালীপ্রসন্ন সিংহ 
তে'মের মুখে আর একবার সমাজকে কণাঘাঁত করিয়াছিলেন। 
অতঃপব শ্রীযুক্ত বাজকুষ্ণ দত্ত মহাশয় বলিলেন,--পিয়়ারীটার্দ আমাদের নিকট আত্মীয় 
হলেন বলিয়া তাঁহার অনেক থা জানা শুনা আছে! গিতামহের কাছে উপদেশ পাইয়া- 
ইলাম, অর্থ-ব্যবহারে ও স্ত্রীলোক সন্ধে যে ব্যক্তি খাঁটি, সেই ত মান্গুষ। এই কথার জীবন্ত 
লাহরণ পাঁইয়াছিলাম পিয়াবীচাদ মিজে। এই বলিয়া বাঁজকৃষ্ণ বাৰু পিয়ারীটাদেব স্তায়পরতা, 
তত) “ফ্রতা, দয়া, মমতা, ভূত্য-ঝংদগতা, ধর্মবিশ্বীস ও. সকল ধর্ে শ্রদ্ধা প্রভৃতি সদ্গুণ 
1৬গুনি গল্প শুনাইলেন। 
তৎপনে শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যাস্ মহাশয় বলিলেন,_-এত ক্ষণ যিনিই যত কথা 
লিলেন, তিনি পিয়ারীটাদেব কথাই বলিলেন, টেকটাঁদের কথা বল! ঠিক হয় নাই। বাঙ্গালা 
[হি টে জাঁণাদেৰ আলালের ঘরেব দুলাল একটা বেদী । এই বেদী হইতে অনেক যজ্ঞ হই- 
টি ছ--যাহাদ ফলে আঁ বাঁঙগালায় রত ধবে না । ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিতী বাসলার 
তাঁব খুনি ।দখিয়া তখনকাব চীফ জষ্টিম্‌ সার এড ওয়ার্ড রায়ান বিয়াছিগেন-“কথায় কথায় 
এ শেঝালে কি ফল হবে, কিন্তু তেমন পুথি কোথা; । আগালের ঘরের দুলালের 
 হততি115,8 থেকে নওয়া |. সমাজগতি মহাশয় যে বলিয়াছেন, তাহার সবটাই স্বদেশী 
॥ এগ নয়, তাহার উপকর “দেশী হইলেও ধরণটা বিদেশী। বিগ্তাসাগরী দশ বলেন, 
ভাস্চাষায় প্রাদেশিকতা ছিল, উদ্বাহরণ--“কবিকষ্কণ+, 'মনস্[মগ্ঘলগ। ভারতচন্দে 
} তণ্কতা কম, তাই সেটা বেশী চলে। মালদহ থেকে গ্রহ, ডায়মওহারবার পর্যন্ত ' 
ই চলিবে, এমন ভাষাই আবশ্তক। “বে!ধোদয়”, “কথামালা” সমস্ত স্কুলে না! চলিলে 
বত ভাষা ধেআমাদের সঞ্ভে এক, কেহ তাহা বলিত না। নানা প্রদেশের ভাষার 
শি হইয়াছে বঙ্কিমের প্রতিভাবলে বেশী। বঙ্িমের মনীষা! একট! সামন্জরস্ত আনিরা 
ইল। পিয়ারীটাদ্দের আঁর সব কাঁজ চাঁপা পড়িয়া যাইলেও তিনি চিরজাগন্ধক থাকিবেন 
৬ুদরপে। টেকটাদের নহিত্যেব ধরণট! দেশের মুখ চাহিয়া, পরিষৎ ₹ বজায় করুন, 
মার্ও অমুবোধ & 
ঠিপর শ্রীযুক্ত বিপিন্চন্দ্র পাল মহাশয় বলিলেন,_পিয়ারীচাদকে শেষজীবনে প্রেত- 
[লোচনায় নিযুক্ত দেখিয়াছি। ভাঁহাদের সিগাদের বৈঠকে আসন কীপিত, এলাচ, 
১৯ 
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১৪২ খঙ্গীয-সাঁহিত্য-“রিষদের 


সন্দেশ আঁসিত, আম সে আধন ধনিয়াছিলাম। পিশারীচাদের নানা কাণ সময়ে 
ভুলিয়া! যাইতে পারে, তাহার লালের ঘরের ঘুগীলকে ফেহ খনও ভূমিবে ন'' 
সাহিত্যে যে প্রতিক্রিয়া আনিযাছিল, শেটা স্থায়ী। “আলানের, পূর্বে ভাষান্দননী ০ 
পাতায় পাতায় বন্ধ থাকিতেন ; অভিধান, ব্যাবৰণ ভিন্ন তাহা খুলা যাইত না, দি 
, ভীঁহাকে মুক্ত করিয়া দিলেন। তিনি হুগ্‌ণী জেলাব লোক, চিরদিন কিক 
করিতেন বণিয়া কলিকাভাব ভাষাই তাহার আদর্শ হইল । কলিকাডাতেই পুর্ব 
নিশন-স্থান হইয়া পড়িয়াছিল। তাঁহাৰ ও বফিমের চেষ্টায় কলিকাভাঁস ভাষাই . 
সুগাতিষ্ঠ হইল । কিন্তু এখন সিলেটী চাটগেয়ের ন্যায় কলিকাতার ভাষান্ন গাঁদেণিক 
বর্জ্জনের সমর আদির/ছে, এ কথাও আমি অবশ্য বলিব। 
প্তঃপর সভাপতি মহাপয় বলিণেন,--বীচিয়া থাকিভে আমাদের দেশের গোদ 
করে না_তা ন। করুক, করিবে, খন জাগিবে, তখন করিবে । আমন! যত দিন 
থাকি, তত দিন মতামত, চলাঁদলি আর স্বার্থ লইয়া ঝগড়া করিতেই দিন যায়। 
নরিতেছে পা করিতেছে, ভাগ দেখিবাৰ অবসর থাকে নাঁ। মবিক্গা গেলে 
বক1বগুপা, কথাঁগুলা কুড়াইয়া আনিয। দেখিতে বসি, তাহার মধ্যে কি বু 
পূর্ব্বে আমাদের দেশে এক রকম সাঁদাসিদে সং্যতা ছিল,_আমরা দানীকে ঝি 
কন্যা বান, অমুকের মা বগিয়া ডাকি, চাঁকরের নাম ধরিরা ডাকি, কিন্তু কখন ০ 
খানসাম!, নওব র, বাদ! গ্রন্থৃতি বলি নাই । আহাৰ প্ব্হাঁরে, কখন ভগ 
অনুভব করাই নাই, এ রকম ছোটকে বড বার ভাব আর কোন মভ্যতাঁন 
লালের ববের [লালের ভাষ। আমাদের টেকের জিনিস, টেকেই টাকা, আর } '%] 
চাদ, টেট আম। দর ভাষার যেটুকুব দাম আছে, তাহাই দিয়া গিয়াছেন। আবম» 
ভাষ। স্যাইতে গিন! " দর করিয়! ছেলেদের মাথ। খাঁইতেছি। পিয়ারীচাদ যে আদ 
গড়িব বলিয়া তাল ইকিয়। একটা! কিছু করিতে বসিয়াছিথেন, ওহ নহে । তিনি'বৈঠকী 
একট! গল্প বলিয়াছেন মাত্র বং সে ভাষা ঝড় কাজে লাগিবে, ইহাঁই ভিন বুঝি" 
পিয়ারীচাদ সন্বদ্ধে এত কথা বল! হইয়াছে যে, আমার জার নূতন বলিবার কিছু নাই 1 এ লব 
স্থৃতি-স্মরণীয় ধ্যক্তিব কীণিকথ।, নজক্র্ধবাবুর ন্যার গল্পের মত বলিতে পারিনেই ভাল «$ 
" লোকটার প্রতি শ্রদ্ধা বাঁড়ান হয়। আর নুতন ধরণের অনুষ্ঠান করিয়া সাহিত্য -পরিষৎ '. ৭ 
"হইলেন । : : 
খতঃপর মভাপতি মহাশযবে, ধন্যবাদ আবনাইয়া সতাভম্ন হয় । 
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» শ্রীম্বণালকান্তি ঘোষ গীবনওয়ারীণাল চৌধুরী 
সহকাবী সম্পাদক । - সভাপতি । . এ 


